শতবাধিকী সংস্করণ 


স্বাছাতজ্যম্ল ওলার্দললা 


তীয় ভাগ 


(২৪শে নবেহ্গর, ১৮৮১--৩রা মাচ্চ, ১৮৮৩ খহ ) 


কমলকুটার, ভারতবর্সীয় ব্রহ্মমন্দির, দাজিপি*, বিভনপাক 


শ্রীমদ্‌--সাচাষ্য 
ব্রঙ্গানন্দ কেশবচজ্ছঞ সেন 


“ভারতবধীয় ব্রহ্মমন্দি্” 
৯৫নং কেশবচন্দ্র পেন স্ব, কলিকাতা! 
জ্বলাই, ১৯৪১ 


এক টাকা 


ব্র্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন শতবাধিকী কমিটার পাবলিকেশন বিভাগের 
যুক্ত-সম্পাদক শ্রীমতী মণিকা মহলানবিশ্‌, ডাঃ কালিদাস নাগ 
ও শ্রীযুক্ত সতীকুমার চট্োপাধ্যায় কর্তৃক ৯৫নং কেশব- 
চন্দ্র সেন স্ত্রী হইতে প্রকাশিত ও ৩নং রমানাথ 
মজুমদার স্্রীট, “নববিধান প্রেস” হইতে 
শ্রীপরিতোধ ঘোষ কর্তৃক মুড্রিত। 


বিষয় 

পরোপকারের দায়ি-্ 
প্রেমের বন্ধন 

হরিধন সব্বস্ব 
বিধান-শরীরের অঙ্গ-প্রতাঙগ 
সাধুপন্মাণ 

নববাঙ্গার 

সর্দাপেক্ষ। হরি প্রিয় ঠম 
পুণ্যে স্ুথ 

অতুল ধনে ধনী 

সতা প্রচার 
বুগলরূপ-সাধন 

দাস ও দাসী 

মসামাদের কার্ষ্য 

সময়ের উপযুক্ত হই 
অনলস কার্য 
ব্রহ্গবাণী-শরবণ 

পবিত্র স্থথ 

অস্থিরতার মধ্যে অচল 


সূচীপত্র 


২৪শে নবেম্বর, 


২৫শেৈ 
২৬শে 
২৭শে 
৮্হ 
১৮ই 
১৯শে 
২৩শে 
২৪শে 
২৫শে 
২৬শে 
শে 
২৮শে 
২নশে 
৩০শে 
৩১শে 


৮০৪ 
চি 


5 


55 


মাচ্চ, 


১৮৮১ খুঃ 


৫০ 


জানুয়ারী, ১৮৮২ থুঃ 


পৃষ্ঠ 


৮০৭ 


৮৬৩ 


৮০৬ 
৮০৭ 
৮০৯ 
৮১১ 

৮১২ 
৮১ 

৮১৬ 
৮১৮ 
৮২ 

৮২২ 


৮২৩ 


৮২৬ 


৮২৮ 


৮ ও 


বিষয় পুষ্ট 
রূপ দেখিয়া উন্মত্ত ওরা এপ্রিল, ১৮৮২ খু ৮২৯ 
মা-ধন ৪1 ১ সর ৮৩১ 
পবিত্র অন্্ ৫হ ্ এ ৮৩৩ 
আমার দলের লোক ৬ই ্ ৮৩৪ 
উপযুক্ত দল ৭ই র রঃ ৮৩৭ 
ভিক্ষাব্রত | ৮ই টী ৮৩৯ 
নববর্ষের জন্ত গ্রস্থতি ১২ই টি রর ৮৪১ 
সন্ন্যাসী ও সন্ত্যাসিনী ১৪ই এ ৮৪২ 
শবসন্ন্যালধন্ম ১৫ই রর প্র ৮৪৪ 
আদেশে জীবনগঠন ১৬হই , ্ ৮৪৬ 
একসুর ১৭ই 5 রি ৮৪৭ 
খ্থগের প্রেম ১৮ই ৮৪৯ 
'অসাধা-সাধন ২০শে রী টি ৮৫১ 
ভাবে এক্য ২১শে », রর ৮৫২ 
ত্বর্গরাজ্যের আশায় উল্লাস ২২শে , এ ৮৫৪ 
নৃতন সময়ে নূতন উৎসাহ ২৩শে » প্র ৮৫৫ 
পরসেব৷ ২৪শে » ৮৫৭ 
নৃতন দল ২৫শে ৯ ৮৫৯ 
সুখের আলাপ ২৬শে * ্ ৮৬০ 
গোপনে প্রেম ২৭শে রী রী ৮৬২ 
চিরযৌবন ২৮শে ৭ এ ৮৬৩ 
আত্মজয় ২৯শে ্ 8 ৮৬৪ 


জীবনে নববিধানের মহিম। প্রমাণ ১লা মে, রী ৮৬৬ 


বিষয় 

নববর্ষে নব ভাব 
দেবালয়ে নিয়মিত পুজা 
নববিধানকে জয়ী করিব 
উচ্চ চিন্তায় উন্নতি 

সহঙ্গ মাতৃরূপ 
অভিনয়ের জন্য বালকত্ত 
নববিধান-রক্ষ। 

নব অনুরাগ 

বিচারের শাসন 
বাদ্ধক্যে বালাসঞ্চার 
শুদ্ধচরিত্র 

উপাসনায় মিলন 
প্রেমবত-গ্রহণ 

মান্ধুষকে ভালবাসিব 
আমর। উচ্চ বংশের 
জাগ্রত কর 

গোড়। হইব 

সখের সমাচার 
মনুষ্যসস্তানের পরীক্ষা 
ভাবসাগরে মগ্ন 

যথার্থ ভালবাস! 

রোগে শাস্তুভাব 

মার সহিত কথোপকথন 


৬/০ 


ত্র। 
তর! 


১৮৮২ খুঃ 


পৃষ্ঠা 
৮৩৬৮ 
৮৬৯ 
৮৭১ 


৮৭২ 


৮৭৫ 
৮ 


বিষয় 

হ্বর্গের সুখ 

বিশ্বাসে উজ্জন দর্শন 
সিদ্ধাবস্থার যোগ 
বিশ্বাসের ধর্ম 
বিশেষ দয়া 
নববৃন্দাবনের ফুল সতেজ 
প্রকৃতির সোন্দর্ধা 
'আত্মমর্ধাদ। 
হিমালয়ের সদ্যবহাগ 
স্বগের ছবি 
জীবসেব৷ 

সত্যযুগের আগমন 
নুখী পরিবার 
স্থখের হবি 
প্রেমরাজ্যস্থাপন 
নববিধানবংশ 
যৌবনে সঞ্চয় 
জীবনবেদ 

সহজ সুখের ধশ্ম 
লিপিবদ্ধ সত্য 
নিষেধ-শ্রবণ 

সহজ বিশ্বাস 
নবজীবন 


২৯শে 
৩০শে 
৩১শে 


১৫ই 
১৬হ 
১৭ই 
১৮ই 
১৯শৈ 
২*শে 
খ২শে 
২৩শে 
২৪শে 
২৫শে 
্৬্শে 
২৭শে 


পৃষ্টা 
৯৩৮ 
৪9 &৯ 
০১১ 
৯১২ 
৯১৪ 
৮১৭ 
৯১৯ 
৪ ৩ ৩ 


৯২ 


[ব্যয় পৃষ্ঠা 
নীচতা-পরিহার ২৮শে জুন, ১৮৮২ থুঃ ৯৪৬ 
মার পরিবারে নিয়ত মঙ্গল ২৯শে ১, প্র ৯৪৭ 
মার প্রসন্্ত। ৩শে ,১ , ৯৪৯ 
বাল্যথেল৷ ১লা1 জুলাই, » ৯৫ * 
দলমধ্যবর্ভিতা ৫হ ১ প্র ৯৫২ 
অব্যবহিত দশন রি পাঠ টান ৯৫৪ 
মানুষে হরি ১১ই জুলাই, ১৮৮২ খুঃ ৯৫৫ 
অথণ্ড নববিধান ১৭হ ৯ ৯৫৭ 
লবদেবত। ১৮হ ১ ্ ৯৫৯ 
বিহরের ক্ষুদ ১*শে ১ ৯৬৪ 
হঃখের হতরি ২০খে ১ রর ৯৬৩ 
অমর জীবন ২১শে ্ রী ৯৬৫ 
মৃত্যুজয়-নাম-নাধন্‌ ২৩শে ৯৬৭ 
অগ্রিমন্ত্রে দীক্ষা ৬ই আগষ্ট, » ৯৯৮ 
নবনৃ হ্য ৮হ % টি ৯৭১ 
অরণ্যবাপ ও বৈরাগয ১৩হ 5 ৯৭৩ 
স্বাধীনতা ২শে 4 ৭» ৯৭৪ 
তীথযাত্র। ২৫শে , ৯৭৬ 
লীবে ব্রহ্গদশন ২৬শে ী ৯৭৮ 
নান ও ভোগন ত৭শে রি রি ৪৯৮১ 
মদমণতা ২৮ 5 ৯ ৯৮৬ 
অভিনয় . ২৯শে 5 ্ ৯৮৯ 


নাণ ৩০শোে - ৯ রা ৯৯২ 


বিষয় 
সাধুচিত্র- গ্রহণ 
অভিনয়ে নববুন্দাবন 


মুহূর্তে পাপজয় 

বিবেক 

মত্ততা 

অভিনয়ে প্রচার 
কাধ্যেতে বিধানের জয় 
ভক্তচরিত্রে চরিত্রবান্‌ 
আধ্যাত্মিক নাট্যাভিনয় 
সাধুভক্তি 

ভক্তিসঞ্চার 

ভক্তমায়। 

বিধানের মহস্ব 
হর্রিসুথে সখী 

অভিনয় দ্বার জয়ভিক্ষ! 
নাটকদ্বার। ভক্তি বৃদ্ধি 
লজ্জা ও ভয় 

ব্রন্দে বিলীন 
মুক্তিফৌজের বৈরাগ্য 
প্রেমের পীড়ন 
দরবারের গৌরব 
যোগের সঞ্চার 


1৮ 


৩১শে 
১লা 
ত্র 
৩র! 
তর 


আগঞ্ট, 
সেপ্টেম্বর, 


১৮৮২ খুঃ 


৯ 


পৃষ্টা 
ন৪$৪ 
৯৪৯৩৬ 
৪৪১০১ 
১০৩১ 
১৪০০৪ 
১৬০৩৬ 
১৬৩১ 
১৬১১ 
১৪০১২ 
১৬১৪ 
১৬১৫ 
১০১৭ 
১৩০১৪ 
৯০২১ 
১০২৩ 
১০২৫ 
১৬২৩ 
১০২৮ 
১০৩০ 
১৪৩২ 
১৬৩৪ 
১০৬৩৩ 


১৬৩৮ 


[খ্ষয় 

অপরিশোধ্য প্রেমখণ 
হাম্তময়ীর পুজা 
'আশ্চধ্য গণিত 

জয়লাভ 

বিয়োগ ও সংযোগ 
নারী প্রক্কতির পুজা 
নিত) ব্রহ্মের পুজা 
আধ্যাত্মিক দুর্াপুজ। 
মহাবিগ্তার পূজ। 
লক্ষ্মীপূজ। 

নিপ্নাকার গণেশের পুজা 
জয়শক্তিরূপী কার্তিকের পৃজ। 
সতাসাধনা 

বিধানের জয়দর্শনে 
যোগৈশ্বরধ্য-সন্তোগ 
শারদীয় উৎসব 
আভিন্নহদয় পরিবার 
ইহুপরলোকে দলের একত। 
যুগলব্রত-গ্রহণ 
সতীত্বলাভের অভিলাষ 
একাত্মুত৷ 

বিপথ হুইতে প্রত্যাবর্তন 
শন্তিসাধন 


1৬ « 


২৬শে সেপ্টে্র, ১৮৮২ খৃঃ 


২৭শে ্ রী 
১ল। অক্টোবর, » 
৮ঈই  *» ্ 
১৫হ ৫ রর 
*৬ই * রর 
১৭ এ 
১৮ই রি 
১৯শে ৪ 
২শে ঃ 
২১শে ্ ্চ 
২২শে ্ * 
২৩শে ষ্ঠ রি 
২৪শে রর ৮ 
২৫শে টি ৮ 
২৬শে ৬ ্ 
২৭শে $ 
২৮খে ্ ০০ 
২০শে 5 * 
৩*শে ৮ 
৩১শে * ্ 
১লা নবেম্বর, ” 
২র। ৮ - 


॥০ 


বিষয় 


যুগলসাধনব্রত উদ্যাপন ৫ই নবেম্বর, ১৮৮২ খুঃ 
অধিক ভালবাপাব্র আবশ্টকত। ১৩ই % 
অন্ততঃ একটি সুসন্তান ভিক্ষা ১৪ই ৮ 
্রান্তি ও কুবুদ্ধির নাশ ১৫ই ৮ ” 
পবিত্রাত্মার জন্য ১৬ই % » 
প্রায়শ্চিণডের জন্য ১৭ই  ত ৮ 
যোহনকে স্মরণপুর্ববক প্রায়শ্চিন্ত ১৮ই 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মিলনের গন্ঠ ১৪শে :” 
জন্মদিন উপলক্ষে ২০শে ৮ ৪ 
পবিভ্রাত্মার বিধান ২১শে ৯ % 
দয়াভিক্ষ। ২৪শে : শ £ 
ধণ্মসামঞ্জন্ত ২৭শে » ৮ 
আশার নিদর্শন ২৮শে ৮ % 
অনুল্যধনলাভ ১লা ডসেম্বর, ৮ 
বিনয়ের মহত্ব খরা ৮ রি 
ভ্রিবিধ ভাঁব ১৪হ ৮ 
জাতিনির্ণয় ১৭৯ ” 
শিষ্য প্রকৃতি ২৪৭ে ৮ 
অনৃত-খণ্ডন রঃ 

ছুঃখীদিগের জন্ত ৭ই জানুয়ারী, ১৮৮৩ খুঃ 
সাধুদশন ৮ই ৮ ৮ 
জনহিতৈষীদিগের জন্ত ৯ ৮» রর 


উপক্'রীদিগের জন্ত ১০ ৮» » 


পু 
১৩০৯৫ 
১৩৪৮ 
৯১৩৬ 
১১০ 
১৪১০৪ 
১১০৫ 
১১০৭ 
১১৯০ 
১১১৩ 
১১১৭ 
১১১৯ 
১৯১২১ 
৯১২৭. 
১১২৪ 
১১২৫ 
১১২১ 
১১৭৮ 
১১৩৩ 
১১৩২ 
১৯১৩৩ 
১১৩৫ 
১১৩৭ 


১১৩৮ 


বিষয় 

শক্রুদিগের জন্য 
আত্মার গ্রন্থ 
চিতশুদ্ধির জন্য 
ঈশ্বরের ককণার সাক্ষী 
হঃখের পর সুথ 
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গুার্খম্নি। 
পরোপকারের দায়িত্ব 


€( কমলকুটার, বুহস্পতিবার, ১০ই অগ্রহায়ণ, ১৮০৩ শক ; 
২৪শে নবেখিরঃ ১৮৮১ খু ) 


হে দীনবন্ধো, হে অপার প্রেমসিন্ধে, আমরা প্রত্যেকে সহ্য করিব, 
যতদুর সহা কর! যায়, যত পরীক্ষা প্রেরণ করিবে। ধশ্মসাধন করিতে 
গেলে, “কল্যকার জন্ত ভাবিব না, এই ব্রত পালন করিতে, যতদুর কষ্ট 
সহ করিতে হুয, আমরা করিব; কিন্তু পরের দোষের প্রতি আমর। 
উদাসীন হহব না । আপনি ঘরে বসিয়া ছুঃখ বহন করিলে কি হইবে; কিন্তু 
আমাদের ছঃখে বদি অন্তের পাপ হয়, তাহ হইলে তাদের কি হইবে? যাহার 
দুঃখ পায়! বেরাগা সাধন করে, তাহার। ধন্ত হইল, কিন্তু যাহার! 
হ:থের কারণ হহল, ভাদের যে পাপ হইল, তকে তাদের বাচাইবে? এ 
জন্য এই প্রার্থনা যে, পতীক্ষায় পড়িয়া সমাহিত শান্ত াকি; আর একটি 
প্রার্থনা এই, যে না৷ জানিয়া দায়ী হইল, দুঃখের কারণ হইল, জীবের প্রতি 
দয়া করিল, তার প্রতি ক্ষম! বিস্তার কর। পিতঃ, আমরা পরম্পরকে তে 
ক দিতেছি, পৰ্ম্পপের সুখের দিকে যে দৃষ্টি করি লা, পরম্পরের বেগ 
শোক সম্বন্ধে যে বথোচিত কর্তব্য সাধন করি না, ভহার জন্তে তোমার 
কাছে দায়ী । যে যত পাপমাণে মগ্রেন্ব কন রোগ শোক পাপের কারণ 
হইল, তার ০সই পরিমাণে ভোগ ভুগিতে হহবে । কিন্ত পরাক্ষিত ব্যক্তি 
যদি অন্তের দোষের প্রতি উদ্বাসান হহল, তার নিষ্টরত। দোষ হইল। 
যদ্দি আমরা, অন্তে আমাদের সর্বনাশ করিলে, ঈশ।র মত ক্ষমা না করি, 
আমাদের অপরাধ হইল। হে ঈশ্বর, সকলের যেন ভাল হয়, যার! অনেক 

১০১ 


৮০২ গ্রাথনা 


হুঃখ দিতেছে, তাদের মঙ্গল হউক। থেনিজের জন্ত দোষী, পরের জন্ 
দোষী, ভাই ভগ্বীদের জন্য দোষী, তার জন্ত শান্তি তোলা আছে। পরের 
প্রতি যা কিছু অন্তায় করিতেছি, তাহা! তোমার পুস্তকে লেখা আছে। 
বিশেষতঃ যাহার আমাদের আপনার লোক, যাহার আমাদের উপর 
সম্পূর্ণ নির্ভর করে, তাদের যত ভাসাইব, তত নরকের নিকট হইব। 
আপনার লোককে, পরিবারকে, দেশকে, পৃথিবীকে যত কষ্ট দিয়াছি, 
তাহার জন্ঠ শাস্তি হইবে । তাই মহধি ঈশ। ক্ষমার ধণ্ম বিস্তার করিয়াছেন । 
আমাকে কষ্ট দিল বলিয়! পরে কেন কষ্ট পাইবে। দীনদয়াল, নিষ্টুর- 
প্রকৃতি দয়ালু হউক । জীবের প্রতি যারা উদাসীন, তার! খুব দয়ার্্র হউক, 
সকলেই যেন দুই মুষ্টি অন্ন আনিয়া! ভাই বন্ধুদের দুখে দেয়। যার! কষ্ট 
আনিয়। দেয়, তাহাদের ভাল হউক। তাদের মন ভান হউক, স্বার্থপরতা 
যাক, মন নরম হউক; পরের কষ্ট বেখিয়। আমর! থে মোচন করি নাই, 
সেই পাপ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর। যে প্রচারক-দণ পরের 
মঙ্গলের দায়িত্ব লইয়াছেন, তাহাদের পরের মঙ্গলের প্রতি উদ্ানীন হইতে 
দিও ন। হে প্রেমময়ি, দরা। ক'রে এমন আশীর্বাদ কর, আমরা যেন 
সকলেই পরম্পরের প্রতি দায়ি -লজ্ৰনেন পাপ হইতে মুক্ত হইয়া, পরের 


মঙ্গলের জগ্ত যত্বান্‌ হহ। | মো] 
শান্তি: শাস্তি শান্তি: 





(,প্রামের বন্ধন 
( কমলকুটার, শুক্রবার, ১১ই অগ্রহায়ণ, ১৮০৩ শক, 
১৫শে নবেধর, ১৮৮১ খু ) 
হে দয়াময়, হে শিকটন্থ সহায়, বন্ধন অনুভব কর। যায় না, যতক্ষণ ন। 
বঙ্চণে টান পড়ে। তোমার সঙ্গে বাঁধা মাহি, কিরূপে বুঝিব ? যখন 


হরিধল সর্বন্থ ৮*৩ 


তোমার কাছে বপিয়। মাছি, প্রেমের বন্ধন বুঝিতে পারি না, কিন্তু বাই 
একটু দূরে যাই, টান পড়িলে বুঝিতে পারি, বন্ধন আছে। আর যখন 
বন্ধন ছি'ড়িয়! দৌড়িয়া পলায়ন করিতে যাই, বুঝিতে পারি, দয়াল হরি, 
প্রেমের বন্ধন কত দৃঢ়। আমি হরির কাছে বাধা, সহজে যাইতে পারি 
ন|। প্রেমের ঈর, হে শ্রীহরি, বড় বন্ধনে বাঁধিয়াছ তুমি। আর খুলিয়! 
যাইবার যো নাই। পরীক্ষার অর্থ বন্ধন লইয়া টানাটানি । ইহাতে 
ভক্তগণ বন্ধন বুঝিতে পারেন | আমি মনে করিতে পারি, আমি বন্ধন- 
বিহীন নিপিপ্ত । তাই, পরীক্ষার ঝড় আসিয়া থাকে । তুমি আমাদিগকে 
তোমার সিংহাসনের সঙ্গে বাধিয়৷ রািয়াছ । মা, তোমার সঙ্গে চির- 
কালের যোগ, এই বিশ্বাস করিয়া ধন্য হইতে দাও! হে করুণাময়ি, হে 
মঙ্গলময়ি, দয়! করিয়৷ এমন আশীর্বাদ কর, তোমার সঙ্গে যে আমাদের 
চিরকালের প্রেমের যোগ, তাহা যেন আরে! দৃট়ীহ্ত হয়; মা, এই 
অনুগ্রহ কর । [মো] 


শাস্তিঃ শান্তি: শাস্তি: । 


হরিধন সব্বস্ব 


( কমলকুটার, শনিবার, ১২ই অগ্রহায়ণ, ১৮*৩ শক; 
২৬শে নবেম্বর, ১৮৮১ খৃঃ ) 


হে করুণাসিন্ধো, হে দয়াময়, তুমি আমাদের ধন, তোমার লাম 
সাধকের ধন। মানুষের যত ক্ষতি হয়, তোমাকে পাইলে সব ক্ষতি পূরণ 
হয়। তোমাকে গাছ করিয়। গুদয়ে পুতিলপে কল ফল ফলে। কেন না, 
তোম। হইতে টাকা! কড়ি, ঘর বাড়ী সব। অর্থাৎ তুমি যা্দি আমাদের 
হও, আমর! সব পাই। এমন বিপদ্নাগর লাই, “হরি” নাম করিলে যা 


৮৬৪ প্রার্থনা 


থেকে উদ্ধার পাওয়! যায় না; এমন দৈন্ত লাই, যা থেকে উদ্ধার হওয়া 
যায় না। তবেকি সকল সময় মানুষের শুভবুদ্ধির দ্বার খোল! থাকে না ? 
পাপ যখন শুভবুদ্ধির উপর দৌরাত্ম্য আরম্ভ করে, তখন আর উপায় 
থাকে পা। তাহ লোকে গরিব হয়। গরিব হলেকি আর উঠিবার 

পায় থাকে না? তবে তোমার নাম ব্রহ্ষধন কেন হইল? যেখানে 
তোমাকে পাইলে সকল বিষয়ে শুভবুদ্ধি খোলে, সেখানে ভয় কি? 
আমার হুষ্ট বুদ্ধি বিপদ দেখিলে, পরিবারের ছুঃখ কষ্ট দেখিলে অবিশ্বাম 
করে। বলি, ষে এত করিলাম, তবু কষ্ট যায় না, তবে নিরীশখর পৃথিবী । 
আমর! বর্দ খেতে না পাই, বল্ব, আমাদের পাপে। এত পাপ ধে, 
জ্ঞানচন্দ্র-গ্রহণ হয়েছে । ছুষ্ট বুদ্ধিকে কেবল তয়। নতুবা কত উপায় 
পড়ে রয়েছে । নাস্তিক ঝুদ্ধ বলে, ।ঈশ্বর কিছু করেন না। কষ্ট কথন 
যাবে না, প্রচারকজীবনে সুখ সুবিধা কখন হবে না_-নাস্তিক রলন। এই 
বলে। হে পিতঃ, চক্ষু থেকে চক্ষু নাই। প্রার্থনাতে কি না,হতে পারে? 
হরি, তুমি আমার ধন, আমার মাণিক, বত্র, জহর, পান্না; তুমি কি সত্য 
সত্য ধন নও? ধন বৈক। এহযে ধিশ বৎসর কি লইয়। রহিয়াছি ? 
হকি, হুষ্ট বুদ্ধি আমাদের ।সব্বনাশ, করে!। শুভ বুদ্ধি দাও আমাদিগকে । 
তোমার ভিতর আমার ধন-সম্পদ সব আছে, হা বিশ্বান করিতে 
দাও। বিখাস করি, বে বাড়ীতে প্রার্থনাখন 'আছে, সে বাড়াতে কিছুরই 
অভাব নাহ । হে মর্গলমায়, চে ক্পামায়, দয়া কাপে এমন আশাব্বাদ 
কর, যেন তোমাতে সকপ ধন পাহ্‌য়, আমরা, চিরকাল দুঃখ দারিদ্র্যকে 
তুচ্ছ করি) মা, তুম এই অগ্কগ্রহ কর্ন | মো. 

শান্তঃ শান্তঃ শান্তিং! 





বিধান-শরীরের অঙ্গ প্রতাঙ্গ ৮৪৫ 


বিধান-শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ 


( কমলকুটার, রৰিবার, ১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৮০৩ শ্বক:; 
২৭শে নবেম্বর, ১৮৮১ খুঃ) 


হে দয়ালু ঈশ্বর, হে বর্তমান বিধানের সুন্দর দেবতা, তুমি না আমাদের 
রাজ ?1 আমর! লনা তোমার প্রজা? তবে ত এ রাজ্যের কার্য-সকল 
তুমিই করিবে । এ দরবারের ব্যাপারে মানুষ হস্তক্ষেপ করিবে কিরূপে ? 
করুণাসিন্ধো, দলপতি তোমার কর্মচারার সংখ্য। তুমি বৃদ্ধি কর। কোন 
নরনারী যদি তোমার নিকট হইতে তোমার কার্যোর ভার না৷ লয়, তার 
জীবন শু মৃত বৃক্ষের স্ায় অকন্মণ্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইবে। তুমি 
কার্যের ব্যবস্থা করিয়! কম্মচারা নিষুক্ত কর, তাহার! .তোমার অনুগত 
হইয়া তোমার কাধ্য করিবে । হে পিতঃ ষিনতি করি যে, যদি তোমার 
নববিধানে রহিলেন, তবে ইহারা পকলেই যেন তোমার রাজোর কার্ষ্যে 
কিয়ৎপর্সিমাণে নিধুক্ত থাকেন। নিজ্জন প্রেমিক, স্বতন্ত্র বৈরাগী, বিচ্ছিন্ন 
সাধক, হহার! মৃত্ুর পথে দ্রাড়াইয়াছে। হস্ত বদি শরার হইতে বিচ্ছিন্ন 
হয়, সুণ্দর হস্ত প্চিবে, নষ্ট হবে, দুগন্ধ হইবে। যতক্ষন হস্ত পদ শরীরে 
আছে, তওক্ষণ ভাল গুগন্ধ, কম্ম করিতে সক্ষম | হে ঈশ্বর, এ জন্য আমর। 
তুলনা করিয়া দেখিতেছি যে. তোমার সমাজ, তোমার বিধান একটি 
শরীর, ইহার অঙ্গ প্রতাঙ্গ মান্ধন। মানুষ বদি পৃথক্‌ পৃথক্‌ হইয়। ধ্মনাধন 
করে, নববিধানের পরিত্যক্ত বপ্ত হয়। হে ঈখর, যোগই প্রান । যতক্ষণ 
অঙ্গ শরীরে মাছে, ততক্ষণ প্রাথ। খিয়োগেই মরণ। তোমার বিধানের 
লোকের সাবধান হউক। যাহার। বিধানের কাধ করে, তাহারাই 
বিধানের লোক। আমরা যতক্ষণ ইহার কার্ধয কপ্সি, ততক্ষণ বাচি। 
কাজের যোগ গেলে বিধানবাদীর বিধানবাদিত্ব খঘুচিল। নির্ববোধ মন্দ 


৮০৬ প্রার্থনা 


বিধানের কার্য; ছাড়িয়৷ ধম করিতে, কাজ করিতে বাহিরে যায়। এই 
এই প্রার্থনা করি, তোমার বিধানের এই বিশেষ অবস্থায় তোমার যতগুলি 
লোক আছে, কুড়াইয়। লইয়া বিধানশরীরের যথাস্থানে সংযুক্ত কর। 
ধার যে কাজ, তিনি করুণ। বিধানের সেবক হইব। বিধান ছাড় 
চলিলে, তিনি নির্জীব। বিধানের রক্ত আমাদের দেহ মনে আসিলে, 
তবে আমর! জীবিত । আমি যদি বাহিরে গিয়া, বৌদ্ধ মতে, কি হিন্দু 
মতে, কি মুসলমান মতে উপাপন। করি, তবে আমি মৃত নিক্ষণ শুফ 
তরুর স্তায়। পিতঃ, এ জণ্ত তোমায় ডাকিতেছি, তোমার কম্মচারী তুমি 
স্থির করিয়া নিযুক্ত কর। প্রতোকের কার্য স্থির করিয়! দাও; বিধানের 
জিনিষ খিনি যা আদর করে দেবেন, তোমার 'আশীর্বাদ পাবেন। ম। 
দ্য়াময়ি, ধিনি যেখানে আছেন, তোমার বিধানের শরীরের সঙ্গে সংযুক্ত 
কর। হে করুণাময় হরি, আমাদিগকে ডাকিয়া লও । 


শান্ত; শান্তি শাস্তিঃ। 


সাধুসম্মান 
( ভাদ্স তবর্ষীয় ব্হ্মমন্বির, রবিবার, ২৫শে পৌষ, ১৮*৩ শক, 
৮ই জানুয়ারি, ১৮৮২ খুঃ) 
হে দয়াসিন্ধো, হে প্রেমের সমুদ্র, কে জানে তোমাকে, কে জানে 
তোমার ভক্তকে? খাই দাই বেড়াই, সামান্ত ভাবে আছি) এ কঠিন 
কর্মে যে সাহস হয় না। আমি বাজারে গ্রিয়। পুতুল বাছিয়া কিনিব, এ 
ভব্রসা। আমার নাই। সাধু লইয়া মহাসংগ্রাম হহয়াছে পৃথিবীতে । কত 
দেশ পরিপ্লাবিত হহণ সাধুর জন্ত__মান্ুষের শোণিতে। ভক্তে ভ্ে 
সংগ্রাম | এখন এহ উনবিংশ শতাব্দীতে কি করা উচিত? গরিবের 


শববাজার ৮০৭ 


ছেলে মামরা, জ্ঞানহীন, পুরাণ পাঠ করিয়া ছেলে চিনিতে পারিব না। 
ভক্তের প্রাণধন, ভক্ত আমাদের গলার হার। ভক্ত-নামের স্তায় মিষ্ট 
শব্ধ আর কাণে যায় নাই। ভক্ত না থাকিলে খাওয়। হয় না, নিদ্রা হয় 
না। তোমাকে ভালবাসি, আর তোমার ভক্তকে তাড়াইয়! দিব, 
তোমার সামনে ভক্তের গলা ছেদন করিব, ইহা আমর! কোন মতেই 
পারিব না। বিশেষ উৎসবের সমর, তোমার ইচ্ছার সঙ্গে যোগ দিয়! 
তাহাদিগকে বরণ করিব, হৃদয় শীতল হইবে । আগে তোমাকে চাই, তার 
পর দেবীনন্দনকে চাই । যত ধনস্বর্গে খাছে, পুত্রধনের স্তায় আর কি 
ধন আছে? ধন আনিবে ত, দয়াময়ি, সমুদয় ধন লইয়া এস। এক 
দিকে ঈশা, এক দিকে শ্রীচৈতন্ত লইয়। এন। ভক্তধনে ধনী কর, 
ব্রহ্ধধনে ধনী কর, ন্বর্থথনে ধনী কর। ভাই ব'লে সমস্ত সাধুদিগকে 
আলিঙ্গন করিব। বলিব, জননীর সঙ্গে এসেহ, ব্ংসরান্তে আলিঙ্গন দাও । 
স্বর্গ আলিঙ্গন করিবে পৃথিবীকে, পৃথিবী কৃতার্থ হইবে। ইহা! অপেক্ষ। 
খের খিধয় আর কি আছে? এই সুখ দাও, এই শান্তি দাও। হে 
সন্তানবৎসলা, যেন প্রেম ভঞ্জি দিয়া তোমাকে পু করিতে পারি । 
সাধুকে সম্মান করিয়া! যেন হৃদয়কে নববুন্বাবন করি। এই সুখে যেন সুখী 
হইতে পারি, দয়াময়ি, সম্তানদ্িগকে আজ এই আশীর্বাদ কর। 
শান্তি, শাস্তিঃ শাস্তিঃ! 


শিস ৮ ও ও 


নববাজার 
( কমলকুটার, বুধবার, ৬ই মাঘ, ১৮০৩ শক) 
১৮ই জানুয়ারী, ১৮৮২ খুঃ) 
হে দয়াঝান্‌, বাজারে লাঠালাঠি, দোকানদারদের মধ্যে ঝগড়। উপস্থিত । 
আমি বলিতেছি, ঠাকুর, ও সকল জিনিষ এখানে বেচিতে পাবে না। 


৮৬৮ প্রার্থণা 


ইহার! বলিতেছেন, অবস্ত বেচিব। আমি বলিতেছি, ঝু'টো জরি এখানে 
বিক্রয় করিতে দিব না, এ অতি পবিত্র বাজার, খাটি জিনিষ দেখাও 
ছেড়া ছেড়। শাস্ত্র বিক্রেতাগণ খাঁটি বলিয়! বিক্রয় করিতেছেন। জলো 
দুধ, পচা ছুধ বিএ্ুয় কচ্চেন। দেখ একবার, ঠাকুর, তোমার কাছে 
নালিশ কচ্চি, তোমার বাজারে পচ! জিনিষ বিক্রয় করিতেছে । আমি 
ছুঁড়িয়৷ ছুড়িয়া ফেলি, আবার সকলে আনিয়া রাখিতেছে। ঠাকুর, 
তোমার আজ্ঞ। এখানে, এই নুতন বাজারে কেবল খাটি জিনিষ বিক্রয় 
হহবে। দামও খুব চড়। হবে, যে পারিবে, যার ইচ্ছা হবে, লইবে। কৃত্রিম 
জিনিষ এখানে বিক্রয় হইতে পারিবে না। মিশাল জিশিষ এখানে থাকিবে 
না। ষোল আনা পুণ্য, ষোল আলা শাস্পু, ষোল আম! ভক্তি, যোল মান! 
পবিত্রতা ঠিক থাকিবে । ষোল আনা খাটি থাকিবে। কোন ধন্মভাব 
খাট হবে না। ষোল আন প্রেম দিতেই হবে। পৃথিবীর দীন ছুঃখীর! 
তোমার এই নুতন বাজারে আপিয়! যে গিনি কিনিবে, ভাতে কেহ 
ঠকিবে না। ভেজাল মিখাল কৃত্রিম জিনিষ কেহ দিতে পারিবে না। 
যোল আন ক্ষমা, ষোল আনা সত্য রক্ষা করিতেই হইবে। তুমি পৃথিবীর 
কল্যাণের জন্য এই নূতন বাজার স্থাপন করিরাছ। এখানে একজন 
প্রবঞ্চক দৌকানদারও গ্কান পাবে না। স্বর্গের খাটি অমৃত তুম তৈয়ার 
ক'রে পাঠাবে, আমরা কেবল বিক্রয় করিব। প্রস্তুত আমরা করিব না । 
তবে সকলকে খাটি ধম্ম প্রচার করিতে খল। দেশ দেশাগ্তর ণেকে 
লোকে জিনিষ কিনিতে আসিবে । সকলে ্রতীক্ষা করে, আশানয়নে 
তাকিয়ে আছে, কবে নূতন বাজারের হাট বসিবে। মকলে তাকিয়ে 
আছে, কবে নববিধানের উৎসবের নৃতন বান্নারে মঙ্গল হাট বসিবে। 
আমার ভয় হয়, পাছে দোকানদারের! ঠকায়। জেয়াদ! বিশ্বাসী পেয়ে 
পাছে দোকানীর! প্রবঞ্চনা করে; যে জিনিষের দুই পয়সা দাম আছে, 


সর্বাপেক্ষা হরি প্রিয়তম ৮০৯ 


ছুই টাক! লইয়! বিক্রয় করে। পিতঃ, তোমার বাজারে এমন যেন ন৷ 
হয়। দয়াসিন্ধে!, রাজা, হুকুম জারি ক'রে দাও, যেন এ রকম না হয়। 
যোল আন পুণ্য, ষোল আন ক্ষম! বিক্রয় হইবে । প্রবঞ্চক দোকানদার, 
আর খারাপ জিনিষ দুর কর। সকলে বলিবে, রাজার নুতন বাজারের 
মত আর বাজার নাই, সকলে বাজারের প্রশংসা করিবে । রাজার নাম 
হইবে। রাজার বাজারের মত সৎ দোকানদার আর কোথাও নাই । 
সকলে বলিবে, আহা, এমন উপালনা! এমন ভক্তি! এমন বিনয় ! 
এমন বৈরাগ্য ! এমন পবিত্রতা! কেবল খাটি জিনষ। নব বাজারের, 
আনন্দবাজারের খাটি জিনিষ দেখে, ক্রয় ক'রে, যাত্রীরা আনন্দে মত্ত 
হইবে। হে দয়াসিন্বো, হে মঙ্গলময়, কপ! করিয়া আমাদিগকে এই 
আশীর্বাদ কর, আমরা যেন প্রবঞ্চনা] আর না করি; কিন্তু তোমার 
বাজারে খাটি ঞ্িনিব, স্বর্গের খাটি ধম্মভাব বিক্রয় করিয়া, আপনারাও 
পরিত্রাণ পাই এবং সকল যাত্রীর্দিগকে সুখা করিতে পারি । [মো] 
শান্তি শান্তি শান্ত! 


সব্বাপেক্ষা হরি প্রিয়তম 


( কমলকুটীর, বুহম্পতিবার, ৭ই মাথ, ১৮০৩ শক; 
১৯শে জানুয়ারী, ১৮৮২ খুঃ) 
হে দীনবন্ধে।, তোমার ভালবাস। আমরা মানি। যে প্রেমময়কে 
প্রেম দিয়াছে, এবং তাহার প্রেম পাইয়াছে, নে স্বর্গে পৌছিয়াছে। 
উচ্চতম সাধন এই যে, ভগবানকে ভালবাস। | তাত নরনারীরা বল্চেন, 
তাদের হয়েছে। তবে আর বাকী কি রহিল? তবে আর উপদেশ, 
সাধন, ভজনে প্রয়োজন কি? শ্রীহরি, এতই সম্তা তুমি? এতই কি 
১০. 


৮১৪ গার্থন। 


সহজ তোমাকে ভালবাসা, যে সকলেই বলিবেন, তোমকে ভালবাসেন ? 
এতই কি উচ্চপ্রকৃতি তোমার প্রচারকের হইয়াছেন ? ভালবাসিব 
কাকে? ঈশ্বরকে? প্রেম কি পদার্থ 2 প্রেম কাকে বলে? হরি, 
তোম] অপেক্ষা যে আমার অন্ন প্রিয় পদার্থ। আর তৃষ্ণার জল, তোম। 
অপেক্ষা যে আমার কাছে বড়! তুমি কি মামার পিপাসার বারি? না, 
দল আমার প্রিয়; ব্রহ্মত নয়। হরি আমার প্রিয় নন। ঠাকুরঘরে 
যাবার চেয়ে আমি ভাত খেতে, জল পান করিতে, নিদ্র। খাইতে জেয়াদ। 
দৌড়ে বই । হুমি মামার নিদ্রার চেয়ে জেয়াণ। প্র হতে পার নাই । 
অত্যন্ত গরমের সময় আমি স্নান ক'রে যত স্ুুখী হই, হরিভক্ত কি উপাসন। 
ক'রে তত সুধা হন? শাতল জল যেমন শরীরের পক্ষে, তুমি কি তেমনি 
আত্মার পক্ষে? তাত নয় । আমি সমন্ত দিন রোদ্রে বৃষ্টিতে ঘুরে ঘুরে 
বাড়ী ফিরে এলে ধেমন স্থুথা হই, তোমার কাছে এলে কি তেমন হয়? 
তাত হয় না। হরি ত আমার তত প্রিয় নন। যদিও প্রিয় হও, তোমার 
চেয়ে বাড়ী প্রিয়তর ৷ টাকাণে আমার কত মভাব মোচন হয়। টাকায় 
খাওয়া, পরা, রোগের বধ নখ পাহ । আনি টাক। দেখিশে সখা হহ। 
তাহাকে পণপ্রঘ্ধন, এস এপ, বলে মার কার। টাক।, £তামাকে খরও 
করিলে সংসারের কত কা? হয়, কত অভাব মোচন হয়। টাক, তোমার 
কাছে হি ধরি বসেন, ডুমি 59 পুর্ণিষাঃ হরি হল অন্ধকার | কাম যদি 
মোহর ২৪১ হি হন পয়স!। টাকা, ভুমি আমাদের প্রিয়ধন | শুর, 
তুমি তবে টাকার ধাছেও হেরে গেণে। অখিশ্বাসা নরাধম ঝলিণাম নে, 
আজ ক্নান করিলাম, ঠিক যেন মিশ্রিপ মত মি; বণি ন|। ত, হরির মত 
শিষ্ট ? বলি, ঠিক যেন পন্মকুলের মত কোমল । কিঞ্ত বণি না ত, হরির মত 
কোমল? আমার হরি, তুমি পৃথিবী থেকে পালাও। * * *[ মো] 
শান্তি: শাস্তিঃ শান্তি: ! 


পুণ্যে সুখ ৮১১ 


পুণ্যে সুখ 


( কমলকুটার, বৃহস্পতিবার, ১১ই চৈত্র, ১৮০৩ শক) 
২৩শে মাচ্চ, ১৮৮২ খৃুঃ) 


হে মঞ্গলন্বরূপ, হে পুণ্যশান্তির মিলন, তোমার সুখ পুণ্যেতে, অন্ত 
কিছুতে তোমার স্ুথ নাই। যাহার পুণ্য, তাহারই স্থখ। হে ঈশ্বর, 
তোমার সন্তান হয়ে আমর! যর্দি এই ব্বভাব কিয়ৎ পরিমাণে পাই, তাহা 
হইলে বাচিয্রা যাই। বড সুখ তাহার মনে, যে কুচিপ্তা করে না, কুকথ। 
বলে না, কুকার্য্য করে ন। অনেক প্রকার নীচ হীন স্থখ আছে, সে সব 
সধ এক রকম; আর আত্মার পবিত্র স্থুখ উচ্চ সুখ, তোমার স্থখ, 
সেইটি আমাদের প্রার্থনীয়। এখন উচ্চপদ পাইলে স্থখ হয়। সুখ্যাতি 
পাইলে স্থথ হয়। ভাল বাড়ীতে থাকিলে, ভাল খাইলে সুথ হয় । নানা 
প্রকার পৃথিবীর রস্ততে স্ুথ হয়। মা, তোমার স্থথ পুণে । পুণ্যই তোমার 
বক্ষে আনন্দের পর হইয়। রহিয়াছে । মামাদের ম। এমন, ধহাকে পেলে 
সর্বাঙ্গ পবিত্র হয় । এমন ম। থাকিতে, তাহাকে ছেড়ে আমর নীচ সুখ 
চাই কেন? পৃথিবীর মায়! প্রবৃত্তি আপা, সেখানে কি স্থখ? 
নরকের সুখ পশুর। স্বগের সুখ দেবতার । মা, আমর! দেবীর স্থে 
সুখী হব। 

আমাদের সুখ আবার কিসে? তোমাতে, তোমার রাজা-বিস্তারে, 
তোমার কাধ্য করিতে পারাতে, তোমার শখবিধান বিস্তার হওয়াতে, 
এতেই আমাদের সুখ। দেখ, মা, আমাদের মন যেন তোমায় ছেড়ে 
অন্য সুখের দিকে ন! যায়। বিবেক পরিফার রাখিব। মাস গেলে 
দেখিব, যাহার প্রতি যাহ! করিবার করিয়াছি, যাহাকে বাহ! দিবার 
দিয়াছি; কাহারও আমাদের বিরুদ্ধে বলিবার থাকিবে না। একটা 


৮১২ প্রার্থন! 


লোক বলিতে পারিবে না যে, “আমাদের প্রতি কিছু অন্তায় করেছে ।» 
বিবেক বলিবে, ভিতরে দিন বেশ গিয়াছে। মা, বিবেক যদি ভিতরে 
দেয় প্রসন্নতা, তবে হয় প্রসন্ন। মা, পুণ্যবিহীন সুখ দিও না। বিবেকী 
হয়ে স্থুথী হইব। আমর। সময়, টাকা, বুদ্ধি, বল নষ্ট করিব না । আমর! 
ভাল হয়ে মার পায়ের নীচে পড়িয়া থাকিব। হে মাতঃ, পুণ্যেতে যাহ! 
সুখ, আমাদের দেখাও। পণ্তর মত খাইলাম, ঘুমাইলাম, ইহাতে স্ুথ 
নাই ; খুব উৎসাহের সহিত মার কাজ করিলাম, সেবা করিলাম, সেই সুখ 
দাও, মা। হে মঙ্গলময়ি, দয়। করে এমন আশীর্বাদ কর, আমর! 
যেন পুণ্যেতে সুখী হই? শুদ্ধ হব এবং শুদ্ধতাতেই সুখী হব, এই 
প্রার্থনা । [মো] 
শাস্তিঃ শাস্তি; শান্তি ! 





অতুল ধনে ধনী 


( কমলকুটীর, শুক্রবার, ১২ই চৈত্র, ১৮০৩ শক; 
২৪শে মার্চ, ১৮৮২ খুঃ ) 


হে অগতির বন্ধু, হে দুক্জন অধমের সখা, বণিকের ধন-গণন। যেমন 
আবশ্তক, তেমনি সুখপ্রদ। কাঙ্জ কর্ম যখন অধিক লা থাকে, তখন সে 
বসিয়। সুখে ধন গণনা করে। কত ধনে ধনী, সে বুঝিতে পারে এবং 
ৰুবিয়। আনন্দিত হয়। তোমার কাছে আমর! কুড়ি বৎসরের অধিক 
ধর্মের বাণিজ্য চালাইতেছি, এবং তোমার কৃপায় বহু রত্ব উপাজ্জন 
করিলাম। হে মহাজন, তুমি তোমার ক্ষুদ্র জনকে অন্ন মূলধন দিয়া 
তোমার ধশ্মের বাজারে কেনা বেচা করাইলে। কিনিলাম, বেচিলাম, 
সঞ্চয় করিলাম, প্রচার কৰ্রিলাম, সাধন করিলাম, পুণ্য সঞ্চয় করিলাম । 


তুল ধনে ধনী ৮১৩ 


দেশ দেশাস্তরে কারবার করিলাম। যত প্রচার করি, মূলধন বাড়ে। 
ঈশ্বর, কত ধনে ধনী হইলাম । আমার হৃদয়ের ধনভাগ্ডার খুলি, খুলিয়া 
দেখি, কত ধন সঞ্চয় করিলাম; আমর! পৃথিবীতে তোমার স্নেহের 
আম্পদ ; কত রত্রথনি হইতে কত রত্ব উপাজ্জন করিলাম। সহজ সহঅ 
লোক কত কষ্ট পাইতেছে, কিন্ত আমর! নিরাকার ঈশ্বরের পূজা করিয়া 
কত সুখী হইলাম। হে পরমেশ্বর, জীব কলহ বিবাদ লোভ ব্লাগ 
পরিত্যাগ করিয়। একবার দেখুক, তুমি কত দিলে। আমর! এত পাপে 
কলঙ্কিত হইয়াও, তোমার ঘরে আপন লইলাম। শ্রেষ্ঠ ধশ্ন নববিধানের 
ধর্ম পাইলাম। স্বর্গের দেবতাদের সহবাস সম্ভোগ করিলাম । পরলোককে 
বাড়ীতে আনিয়। বাখিপাম। ঈশ। শ্রগৌরাঙ্গকে ছুই পার্থ বনাইলাম । 
সহস্র সহস্ লোক বলিতেছে, তোমাকে জান। যায় না। কিন্তু, ম! 
আনন্দময়ি, আমর! তোমার ঘরে বসিয়া বলিতেছি, তোমাকে জান৷ যায়, 
দেখ৷ যায়, স্পর্শ করা যায়। আমর! এত পাপী হইয়াও তোমার ঘরে 
বঙিয়। বাটি বাটি অমৃত পান করিতেছি । এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কি 
হইতে পারে? ধন্য আমাদের কপাল, মে এত ছুঃখা পাপী হইয়াও এত 
স্থখ পাইলাম। আমরা আনন্দ-স্বরূপের সম্তানণ। আমাদের ঘরে 
অনেক টাকা জমিয়াছে যে, আমর! পরিবার পুত্র পৌন্র পাড়ার লোককে 
দিতে পারি, আর ভারতে, সমুদয় পৃথিবীতে বিস্তার করিতে পারি। 
মা, আমরা এ রকম ক'রে যেন সময়ে সময়ে ধন গণন। ক'রে সখী হইতে 
পারি। আমর! অসাধু, তাহা জানি) কিন্তু এই পাপের ভিতরও আমরা 
যাহ। দেখিতেছি, পাইতেছি, শুনিতেছি, তাহা কে পারে? একেবারে 
ম! বলিয়া দৌড়িয়! গিয়া! তোমার হাত ধরিতেছি। ইহা! মুর্খ অসভ্যের 
পাগলামি নয়। বিজ্ঞানের সঙ্গে মিলাইয়া, জ্ঞানের রথে চড়িয়া, মার বাড়ী 
যাই। সত্যের আলে। জেলে, মার মুখ দেখি। মা, তোমার নববিধান 


৮১৪ প্রার্থন। 


গরীব কাঙ্গাণদের এত ধনী করিয়াছে! পৃথিবীর আশ! বাড়ুক। পৃথিবীর 
অমাবস্তায় পুর্ণচন্দ্রের উদয় হোক । আমার মত অনেক ছুঃখী বলিতেছে, 
যে নববিধান মানিয়াছে, তাহার অনেক লাভ হইয়াছে। হে ঈশ্বর, 
যেমন করিয়। দিন কাটাইতেছি, এর চেয়ে যেন আরও ভাল ক'রে দিন 
কাটাই। যে সব রত্ব দিয়াছ, তাহা যেন পরলোকে লইয়। যাইতে পারি । 
আমর! মাকে দেখিয়! দেখিয়া সুখী হইব। অতএব সেই সুখ বাড়িয়ে 
দাও। হে করুণাসিন্ধো, দয়। ক'রে এমন আশীর্বাদ কর, আমরা যেন 
কুচিন্ত। পাপে মনকে ক্ষত বিক্ষত না করি, আলম্ত পাপে যেন উপাঞ্জিত 
ধন না হারাই ; কিন্তু নববিধান সাধন করিতে করিতে, দিন দিন আরও 
রত্ন উপাঞ্জন করি। *[ মো] 
শাস্তিঃ শান্তি: শাগ্ডিঃ! 


সত্য-প্রচার 


( কমলকুটার, শনিবার, ১৩ই চৈত্র, ১৮৩ শক; 
২৫শে মাচ্চ, ১৮৮২ খুঃ) 


হে পিতঃ, হে ন্ববিধান-রাজ্যের রাজা, আমর! কি পারিলাম ? 
তোমার ধন্ধের'জ্যোতি প্রকাশ করিলাম না। পৃথিবীতে. তে'মার:সতোর 
সাক্ষী হইতে.আপিয়া, ধর্মরাজ, আমর! কি ঠিক সাক্ষ্য দিয়াছি? না, 
আমর! কোন বিষয় গোপন করিরা, মিথ্যা সাক্ষা দিয়া, অবিশ্বামীর মধ্যে 
গণ্য হইলাম? নুতন নূতন সত্য শুনিলে পৃথিবী জাগিয়৷ উঠে ঃ পুরাতন 
সত্য গুনিলে পৃথিবী... ঘুমাইয়া, থাকে। যখন »তোমার কোন .লৌক 
তোমার নূতন সত্য প্রচার করিয়াছেন, পৃথিবী জাগিয় উঠিয়াছে। হে 
হরি, যদি সেই উৎসাহ, সেই সুপ্তোখিতের প্রথম জাগ্রত অবস্থা এই 


সত্য- প্রচার ৮১৫ 


ভারতে দেখ! না যায়, তবে দৌষ করিয়াছি, তবে বোধ হয়, সাক্ষীর 
গোপন করিয়াছে ; আরও বণপি, সংনারের ঘুষ খাইয়াছে। সে জগ্ 
তোমার বিচারের সমক্ষে সত্য কথা বলিতে পারিলাম না। হয় লোভে, 
কিম্বা ভয়ে, কিম্ব। উভয়ের উত্তেজনায় সত্য কথা ঢাকিলাম। নতুবা! 
নূতন কথ! শুনিয়া কেন পৃথিবা জাগে না? কেন, বলিব তবে, ম ? 
আমাদের লোকের! ভীরু । যে যে কথা বণিলে মান্ষ চটে, তাহ! বলি 
না, বলিতে সাহস হয় না| সত্যের কথা, ভক্তি পবিত্রতার কথা, আদেশ 
নীতির কথা, সমাজ-সংস্কারের কথা, সবই বলি; কিন্তু এই প্রত্যেক কথায় 
কিছু বাদ দিয়। বলি। দল পুরু রাখিবার জন্য সত্যকে বন্ধ করিয়। 
রাখিয়াছি। নাথ, কি হইল? নুতন কথা কতকগুলি আছে। ভারি 
চমত্কার । পৃথিবীকে জাগাইয়া তুণিতে পারে। প্রত্যেকে কেন 
বাঁলতেছেন পা, এই আমার হাতে ঈখর,_কাণে তাহার কথ! 
শুনিতেছি? একজন আগে গিয়া বলিয়া গেলেন, “যাহ! বলিবার, শীপ্ 
শীঘ্ব বলিয়া! লও ।” তাই, ম|, তোমার পা ছুঁইয়। এই নিবেদন করিতেছি, 
আমাদের মধ্যে ভীরুতা যেন আর না থাকে । সব সত্য এখনও বলি নাই, 
তাহা বণি। মা, কিছু ইহারা বলুন, যাহা! শুনিয়া লোকে বুঝিবে, যাহ! 
হয় নাই তাহ হইতেছে, ঘাহা শুনে শাই তাহা শুশিতেছে, যাহ। কখন 
করে নাই করিতেছে । ইগারা দেশ বেড়াইতে যান, নুতন কথ। বপিয়। 
আন্ুণ। আমরা সত্যসক্ণ ঢাকিরা রাখিতেছি। চন্ত্রগ্রহণ হইয়। 
যাইতেছে । হে ঈথর, মামরা সঠঙাসকল বলি। ভাল ভাল কথ! বলি, 
নীতির কথ বলি, ধন্মের কথা বণপি, পুরাতন বেদান্তের কথা বলি। 
যাহাতে পৃথিবী চমকিয়। উঠে, আর নবধবিধান জাকিয়। উঠে, সেই সব 
কথা ইহার! বলুন। আবার বলি, মা, ' যাহা গোপনে শুনিয়াছি, তাহা 
বলিতে হইবে। মা, অভয় দান কর। আমাদের ভীরু মন বড় ভীত 


৮১৬ প্রার্থন। 


হয়েছে। এবার ভয় বারণ কর; মা, নুতন কথা বলিতে ভয় পাইব 
কেন? সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছি, তোমার বিচারালয়ে সত্যসাক্ষ্য দিব । 
স্বয়ং পরব্রহ্ম বিচারপতি । গা কাপে ভয়ে, কাহার কাছে সাক্ষ্য,দিতে 
হইবে। কোন ভাই মিথ্যা! সাক্ষ্য দিও না। যাহ। বিশ্বাস কর, মান, 
মান। উচিত. তাহাই বল। হে করুণাসিন্ধো, হে দয়াময়, আমাদিগকে 
দয়! করিয়। এই আশীর্বাদ কর, আমর! এঁ চরণতলে পড়িয়া যাহ শুনিব, 
নববিধানের সমুদয় সত্য পৃথিবীর কাছে, তোমার পুত্র কন্তাদের কাছে 
নিভয়ে যেন প্রচার করিতে পারি, এই তোমার চরণে প্রার্থনা | [ মো] 
শান্তি: শান্তি: শান্তি: ! 


যুগলরূপ-সাধন 


( কমলকুটার, রবিবার, ১৪ই চৈত্র ১৮০৩ শক; 
২৬শে মাচ্চ, ১৮৮২ খুঃ) 


হে অনস্ত করুণা, জীবস্ত পিতা, আকাশে ৃর্ধ্য এবং চন্দ্র, পৃথিবীতে 
অগ্নি এবং জল তোমার রাজ্যের বিচিত্রতার পরিচয় দিতেছে, এবং একটি 
অমুল্য তত্ব শিথাইতেছে। 'এক বস্ততে তেজ, আব্র এক বস্তরতে কোম-. 
লতা, ছুইয়ের লামঞ্জম্ত তোমার জগতে। ইহা হইতে এই কথা উদ্ভাবন 
করিয়া লইতে চাই যে ঠাকুর, ধন্মজগতেও এইরূপ, আকাশে ছুটি, 
পৃথিবীতে ছুইটি। স্বর্গে আমাদের ধন্মরাজ পিতা এবং স্নেহময়ী মাতা, 
'আবার পৃথিবীতে আমর। পুরুষ এবং নারী। দক্ষিণ. হস্ত,এবং বাম হস্ত, 
সর্যয এবং চন্দ্র, তেজ এবং কোমলতা, আমর! ছুই ভাব লইয়। ধন্দ সাধন 
করিব। ধশ্মের একাঙ্গ সাধন অধর্মের কারণ হয়। -ঢুই অঙ্গ ধর্ম যখন 
সুচারুরূপে মিলিত হয়, তখন তোমার প্রকাণ্ড ধন্মবাজো আমর! সকল 


যুগলরূপ-সাধন ৮১৭ 


প্রকার সামঞ্জম্ত দেখিতে পাইব। তোমাতে পুণ্য তেজরূপে, ভালবাসা 
জ্যোত্শারূপে বাস করিতেছে । ঘুগণমূন্তি সাধন করিতে হইবে । প্রেম- 
স্বরূপ, তোমার মন্দিরে, পবিত্র উপাসনাস্থানে, যেখানে হরিনাম হয়, 
সেখানে পুরুষের বামে স্ত্রা থাকিবে; এবং হনে একত্র হইয়া! তোমার 
প্রেমপুণোর নাম সাধন করিবে । ২০ বৎসর ধন্মের খেলান্চে এই 
বুঝিলাম, ধর্ম-সাধন পুর্ণ হয় না, যতক্ষণ স্ত্রী পুরুষ ছু জনে মিলিত না হয়। 
ঈশ্বর, তুমি যাহাদের বাঁধিয়াছ, যে দম্পতি তোমার কাছে এককুত্রে বদ্ধ 
হইয়াছে, সাধ্য কি, পৃথিবী তাহাদিগকে ভিন্ন করে % যর্দি করে, মহা 
অনিষ্ট হয়। হে ধয়রাজ, হে পতিতপাবন, যদ্দি বর্তমান বিধানে তোমার 
এহ বিধি হয়, তবে সকলে একত্র হইয়া! ভক্গন সাধন করি। সকলে 
ংসারতীর্থের ভিতর ধনম্মকে অন্বেষণ কর, ধন্মের অক্ষয় ফল সঞ্চয় কর। 
ছুই ন! হইয়া এক হও । হে ঈশ্বর, আমর! প্রত্যেকে আপন আপন 
স্ত্রীকে ধম্মমন্দিরে টানিয়। মনিব, এবং যদি তোমার কাছে যাই, ছইজনে 
যাইতে চেই। করিব । হে ঈশ্বর, এ অবাধ্য মস্তক তোমার কাছে নত 
হস্তক। সময় আনয়াছে, বথন প্রত্যেকে আপন আপন সহধন্মিণীকে 
লইয়। তোমার ধম্ম সাধন করিবেন। তোমার এই আজ্ঞ! আসিয়াছে। 
পিতঃ, বামে বদি গ্রীকে বসাতে চাও, তবে তুমি দয়া ক'রে আপন দিয়া 
তাহাকে বনাও। ছুইটি ছুইটি পথের পথিক হুহয়া তোমার ধণ্ম সাধন 
করিব। তোমার কোলে ছুই সন্তান, ঈশ। এবং শ্রীগৌরাঙ্গ ; তোমাতে 
পুণা এবং আনন্দ দুই । তোমার দাস আসিল, দাসীকে ডাক। দাস 
দ[সা হই মুন্তি পৃথিবীতে ; স্বর্গে পিঠা মাত। ছুই মুত্তি। দয়াময়, কুপা 
করিয়। এই মাশাব্বাদ কর, আমর। বেন তোমার এই যুগলরূপ-সাধনের 
নুতন বিধি আদর করিয়া মস্তকে ধারণ করি এবং কায়মনোবাক্যে তাহ! 
সাধন করি। [মো] শান্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ! 


১৪৩ 


৮১৮ প্রার্থনা 
দাস ও দাসী 


( কমলকুটীর, সোমবার, ১৫ই চৈত্র, ১৮০৩ শক; 
২৭শে মার্চ, ১৮৮২ খুঃ) 


হে দয়াল প্রভো, হে চিস্তীমণি, আমর! কেমন হইব? ঠিক দাসের মত, 
আজ্ঞাধারী ভূত্যের মত। যেমন তোমার মুখ হইতে অনুজ্ঞ। বাহির হইবে, 
“বিবেক দাও, ভক্তি দাও”, মমনি যেন তোমার আদেশ পালন করিতে 
পারি। ইহ! ভিন্ন জীবের পরিত্রাণ হইতে পারে না। আন্ুগতাই পরিত্রাণ, 
প্রভুর মেবাই স্থখ। কেন পারি ন।৷ তোমার কথা শুনিতে? তুমি 
যখন কাম ক্রোধ সংসারাসক্তি ত্যাগ করিতে বল, কেন পারি না? 
আমর! তোমার মতে চলি না, নিজের মতে চলি। আমর! সমস্ত দিনের 
মধ্যে তোমার কট! কথা শুনি? কট। কথ শুনিয়। চলি? তোমার 
আজ্ঞ। শুনিলেই আমাদের কল্যাণ হয়, তোমার নববিধানের রাজ্য স্থাপন 
হয়, কল্যাণের রাজ্য স্থাপন হয়। তোমার আনুগত্য যেন স্বীকার করি। 
তোমাব্র আজ্ঞ! 'যেন পালন কার। পালন করি না বলিয়া কষ্ট পাই। 
আমর। দিনের মধ্যে যতবার তোমার কথ! শুনি ও মালি, যেন তাহার 
মত কাজ করি। তোমার হঈঁশার মাথায় কেন গৌরবের মুকুট পরাইলে ? 
তিনি তোমার আজ্ঞ। পালন করিলেন বলিয়া। অতএব, মা, এই দেবী- 
সন্তানের দৃষ্টান্ত আমাদিগক্ষে গ্রহণ করিতে দাও। এই তোমার দাস 
এবং দাসা যেন সকল প্রকার পাপ-বন্ধন হইতে মুক্ত হয়, যত প্রকার 
পাপাসক্রির ব্যবধান আছে, তাহ! যেন দূর হয়। হে পরমেশ্বর, আমর! 
দুই জনে, তোমার দাস এবং দানী, তোমার হাত ধরি, ধরিয়। তোমার 
আজ্ঞ। পালন করিব। তোমার মন্দির ঝাঁট দ্িব। তোমার ইচ্ছামত 
সন্তান পালন করিব। তোমার সেবা করিব। মা, তোমার সন্তান 


দস ও দাসী ৮১৯ 


এই তোমার দাসীকে লইয়া আমিল। এখন যাহাতে হুজনে উদ্ধার হই, 
তাহাই কর। একল! নয়, কিন্তু সন্্ীক পরিত্রাণ অন্বেষণ করিতেছি । 
দেবি, নিরাশ করিও না; তাহা হইলে তোমার নববিধান পুর্ণ হইল । 
সকলে আন্ুন। দলে দলে, যোড়। যোড়। আসুন; দাস দাসী হয় 
আঙ্কুন! প্রতিজন আপন আপন ভার্ধা! বামে লহয়া আস্ছন। এই 
জলপ্লাবনের সময় সকলে যোড়। যোড়া হইয়!, নববিধানতরীতে আরোহণ 
কক্রিয়া, জণপ্রাবন হইতে বাঁচুন। এই যোড়া যোড়া মিলিয়। নৃতন নূতন 
দেশ স্থাপন করিব। ছুজনে ধদি খুব এক হহয়। যায়, তাহ! হুইলে অধম্ম 
থকিবে কেন? শরীরের সম্বন্ধ গেল, ছুঙ্নে মিলিয়া সংসার করিবে । 
দ্রাস দাসী কেবল তোমার ঘর পরিষ্কার করিতে লাগিল, তামার সেব৷ 
করিতে লাগিল। দয়ময়, বিবাহের সময় আলমিয়ছে । পুরাতন বিবাহ 
উজ্জন করিবার সময় আপিয়াছে। হরি হে, যদি এই হুকুম হইল, তবে 
হুকুম পালন করি। মা চান, ছুই কোলে হু'জনকে রাখিবেন। তিনি 
ডাকিতেছেন, সকলে আয় না। সকলে দৌড়ে আয়, শাখ বাজাইতে 
বাজাইতে আয়. স্তব স্ততি করিতে কারতে আয়। হে করুণাসিন্ধো, 
দয়া করিয়। আশীর্বাদ কর এই নাস্মাগুলিকে, ইহারা যেন ত্বরায় সঙ্গী 
আত্মাগুলিকে সঙ্গে লইয়া, বুগলরূপে ধর্ম সাধন করিতে করিতে, তোমার 
নববিধান পুর্ণ করিতে পারে । [মো] 


শান্তি শাস্তি শাস্তি: ! 


৮২০ প্রার্থণ! 


আমাদের কাধ্য 


( কমলকুটার, মঙ্গলবার, ১৬ই চৈত্র, ১৮০৬ শক) 
২৮শে মার্চ, ১৮৮২ খু) 


হে দীনশরণ, হে পাপীর গতি, যদি এখনই আমাদের জীবন শেষ 
হয়, এই মুহুর্তে যদি আমরা ইহলোক ছাড়িয়া পরলোকে যাইতে পারি, 
তাহা হইলে কি আমর। আহলাদিত হইয়া যাইতে পারি? কাজকি 
শেষ হইয়াছে? তোমার নিকট হইতে যে ভার লইয়া আসিয়াছিলাম, 
তাহা কি করিয়াছি? হে পরমেশ্বর, ছুটি জিনিষের হিসাব তোমার নিকট 
দিতে হইবে । একটি মনের ভিতর পুণ্যসঞ্চয়, আর একটি বাহিরে 
আমাদের প্রতিভা জীবদের জীবনে স্থাপন । সঙ্গের সঙ্গী কেবল খাটি 
জমাট পুণ্য । তাহাই যদি হৃদয়ে থাকে, অর্থাৎ কুচিস্তা অহঙ্কার রাগ 
লোভ কাম এ সব যি মনে না৷ থাকে, মন বিবেকী হইয়া থাকে, তাহা 
হইলে তোমার সন্তান হাসিতে হাসিতে স্বর্গধামে চলিয়া যাইবে । তোমার 
কাছে খাটি না৷ হইলে, কিছুতে পরলোকে যাইবার উপযুক্ত হইব না। 
হাজার কেন সত্য অনুষ্ঠান করি, প্রচার করি, বই লিখি, রাস্তায় রাস্তায় 
নেচে নেচে গান করি, তাহা। তুমি গ্রাহ্া করিবে না, যদি লোকের ভিতর 
প্রতিভ। স্থাপন না করি। প্রতি প্রচারক কতকগুলি লোকের জীবন 
প্রস্তুত করিবেন, সেহ লোকের! তাহার লেখা! পুস্তক হইবে । তবে তুমি 
তুষ্ট হইবে। মা, তুমি লক্ষবার খলিয়াছ, ফল প্রসব ন। করিলে, তোমার 
বাগানে রাখিবে না। এক এক গাছে হাজার ফল ফলিবে। এক এক 
প্রচারক-বুক্ষে হাজার ফল ধলিবে, তা সে দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই । 
তুমি যে বলিয়াছিলে, পৃথিবীতে আপিয়। আমর! মানুষ তৈয়ার করিব, 
পরিবার গঠন করিব। মা, কৈ জ্ঞানে, প্রেমে, নববিধানের ভাবে 


সময়ের উপবুক্ত হই ৮২১ 


কাহাকে গড়িয়াছি? কোন পরিবারকে গড়িয়াছি? হরি, অবশিষ্ট 
জীবন যাহাতে এই বিষয়ে মনোযোগী হই, তাহাই কর। দয়াময়ি, রাশি 
রাশি পুণ্য দাও আমাদের হদয়ে। আমর। যেন বলিতে পারি যে, 
আমর! নববিধান দিয়! অনেককে প্রস্তুত করিতে পারিয়াছি। শীঘ্র শীঘ্র 
সকলে কাজ করিয়! লউক, যে কাজের জন্ত পৃথিবীতে আসিয়াছি। পাপ 
দূর হউক। হে অগতির গতি, কৃপ। করিয়া! এই আশীর্বাদ কর, যাহাতে 
অপার কাজ ছাড়িয়া, যাহার জন্ঠ পৃথিবীতে আপগিয়াছি, সেই কাজ করিতে 
পারি, এই প্রার্থনা । [মো] 
পাস্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ! 


সময়ের উপযুক্ত হই 


( কমলকুটীর, বুধবার, ১৭ই চৈত্র, ১৮০৩ শক; 
২৯শে মার্চ, ১৮৮২ খুঃ) 


হে পিতঃ, বাহা। বলি, তাহ! ধেন 'বশ্বান করি। যাহ! বিশ্বাস কৰি, 
তাহ! যেন বলি, এ প্রার্থনা! এখন খাটে না। কারণ আমর! আগে অনেক 
কথা বলিয়াছি, যাহা [বর্বাস কার না, সন্দেহ করি। এই কথা এখন 
বলি, যাহ বলিয়াছি ঝ। ঝাল, তাহ। যেন অন্তরের সহিত বিশ্বান করি। 
দয়াময়ি, এ আমাদের নাদারণ পমাঞ্জ, সাধারণ ধণ্মবিধান, সাধারণ ব্যবস্থা 
নহে। সেই থে মামর। বশিয়াছি, যে জগত ঘুরিতে ঘুরিতে কথন সুর্যের 
খুব নিকটে আগিয়। গড়ে। এখন সেই সময়। শ্রীগৌরাক্গের সময়, 
ঈশার সময়, বুদ্ধের সময় আসিয়াছিল; আর এই এক সময়। আমাদের 
জগৎ পরিভ্রমণ করিতে করিতে সেই জায়গায় আসিয়াছে, যেখানে ঈশার 
জগৎ আসিয়ছিল, শ্রীগৌরাঙ্গ যেখানে নাচিয়।ছিলেন, বুদ্ধ যেখানে নির্বাণ 


৮২২ প্রার্থন। 


সাধন করিয়াছিলেন। আমর! মুখে বণিয়াছি এ কথ, এখন যেন তাহ! 
বিশ্বাস করিতে পারি। নতুবঝ৷ পৃথিবী আমাদিগকে প্রবঞ্চক কপট 
বগিবে। পুথিবী সেই উন্নত স্থানে আমিয়াছে, সেই ধন্ম-স্থ্যের নৈকট্য 
অনুভব করিতেছে। কিরণ গায়ে লাগিতেছে, ভারি নিকটে আসিয়াছে। 
হে ঈশ্বর, সহঅ্বার তোমায় ধন্তবাদ করি যে, এই পাপী বীাচিয়। রহিল 
সে সময়, যে সময় পৃথিবীর উদ্ধারের সময়। স্বর্ণ চুপি চুপি ডাকিলে, 
পৃথিবি, তুমি নাকি শুনিতে পাও? ইঈশ।, মুষা, তোমর! নাকি বারাণ্ায় 
ধাড়াইয়। পৃথিবী দেখিতে পাও? আহা কি সুখের সময়। কিন্তু এ 
সময় আর থাকে না বুঝি। এইবার গড় গড় করিয়! গাড়ি ষ্টেশন হইতে 
চলিয়া যাইবে। কত শতাব্দী পরে তোমার বাড়ীর কাছে আপিয়াছি, 
কি সৌভাগ্য! এইবার কাছে থাকিতে থাকিতে, ভাল করিয়। তোমার 
রূপ দেখিয়া লই। খানিক পরে গাড়ী সরিয়া গেলে, সকলে কাদিবে। 
ওরে মন, যদি কাঁদৃবি ইহার পরে, তবে .আমোদ লুটিয়৷ লও। জীব, 
এইবার ম্বর্গে নিশান উড়িতেছে, দেখিয়া লও । স্বর্গে ঈশ। মুষ! কীর্তনে 
বাহির হইয়ছেন, দেখিয়া লও । মহোৎসবের সময় দেখিলাম ভাল, 
গুনিলাম ভাল, হইলাম না ভাল। প্রেমপিন্ধো, দুঃখী হুঃখিনীদের হইয়া 
প্রার্থনা করিতেছি, সকলে যেন মনের সাধে দেখিয়া লইতে পারি। 
জগদীশ্বর, এখন বদি ঈশ। বুদ্ধের জারগায় পৃথিবী আর আমর! দীড়াইয়! 
থাকি, তাহা হইলে এমন অনুপবু 9 হহুলে হইবে না, আমাদের মধ্যে 
তাহাদের ভাব চাই, সেরকম গ্াবণ চাই। প্রাণের হরি, পুণ্য শাস্তি 
দাও। পরিবার শুদ্ধ করিয়! লও | ম|, কেবল কি মুখের কথ! বলিতেছি? 
না, হবে কিছু? এই জায়গ;য় কি ঈশ। দাড়াইয়াছিলেন। এই জায়গায় 
দাড়াইয়। কি বণিয়াছিলেন যে, আমার পিতার বাড়ীতে অনেক ঘর? 
পরমেশ্বর, তব কৃপায় শুভক্ষণ দেখিয়াছি, খুব মহোত্সবের সময় জন্মিয়াছি। 


অনলস কাধ্য ৮২৩ 


এখন এই সময়ের উপযুক্ত যাহাতে হই, তাহাই কর। এ সবস্ত্রী পুত্র 
পরিবার সংসার মানি না। ধর্মের সংসার, ধর্মের সম্পর্ক, নুতন সংসার, 
নুতন পরিবার স্থাপন করি । এখানে সংসারের কান্ন। চলে না) এখানকার 
মত লইয়৷ চলিতে হইবে। ম| জগজ্জননি, মধ্যে দড়াইয়া রহিয়াছ। 
আমাদের সকলকে জাগাইয়া দাও । উপযুক্ত করিয়৷ দাও। মার নামে 
রণভেরী বাজাইয়। নববিধান পুর্ণ করি । আর বিষয়ী সংসারী পাপী 
হইলে চলিবে ন7া। এই লোকগুলোকে বাচাও । লশার মত, মুষার মত 
কাজ করুক, অন্ত কাজ ইহাদের নহে, নহে, নহে । ব্রহ্ষা্ডেশ্বরি, দয়। 
করিয়া এই আশীর্বাদ কর, যেন সময়ের উপবুক্ত কাজ করিয়া, স্থানের 
উপযুক্ত কাজ করিয়া, আমর! এ জীবনকে শুদ্ধ করিতে পারি । [মো] 
শাস্তি শান্তি: শান্তিঃ! 


অনলস কাঁধ্য 


( কমলকুটার, বৃহস্পতিবার, ১৮ই চৈত্র, ১৮০৩ শক, 
৩০শে মার্চ, ১৮৮২ খুঃ ) 


ছে দীনশরণ, হে পাপীর গতি, আমরা কি ভাবে শেষ জীবন 
কাটাইব? আমাদের রোগ, শোক গ্িজ্ঞস! করিতেছে, কি ভাবে 
আমর! জীবনের অবশিই ভাগ কাটাইব? দৌড়িয়। কাটাইব, কি শাস্ত- 
ভাবে কাটাইব ? হে প্রেমময়, খুব উত্লাহ চাও, না, এখন শান্ত যোগ 
চাও? সিংহের আস্ফালন চাও এখনও, না, তপম্বীর যোগ নিজ্জন সাধন 
চাও? হে ঈশ্বর, জিজ্ঞান!. করিতেছি আমরা, উত্তর দাও। তোমার 
কি ইচ্ছা? এখনও এই ভগ্ন শরীর সেই রকম করিবে? করুক। 
ভারতে তোমার মন্দি-স্থাপন হইল কৈ. লোকে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া 
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একবার তোমাকে ডাকে, জীবনে সাধন নাই; বিষয়চক্রে ঘুরিতেছে। 
তোমার আনল মন্দির অধিক লাই। এই অবস্থাতে আপন! আপনি 
বুঝিতেছি, এখনও উৎসাহ চাই, দৌড়াদৌড়ি চাই, দেশ কাঁপান চা । 
রুগ্র শরীর বলে, এখন এত কিরূপে পারব? কিন্ত তোমার আজ্ঞ।। 
তবে, ঠাকুর, আর বিলম্ব কেন? প্রহার কর। জানিয়ে দাও, তুমি 
ছাড়িবে না। তোমার দাস হইয়াছি, এই আমাদের গৌরব ও মহত্ব । 
আর ইহার সঙ্গে শান্তভাবে সাধন ভজন করিতে বল, তাহাও করিব। 
ঠাকুর, তুমি বণিতেছ, আর দিন কতক খাট, দৌড়াদৌড়ি কর, তার 
পরে কোলে করিব। দয়াময্ি, আমাদের মাথায় তোমার আশীর্বাদ 
আস্ুক। তোমার আজ্ঞা যেন আমর পুর্ণ করি। ছেলে মানুষের মত, 
যুবার মত খুব ধুমধাম করিতে হইবে। বদি তোমার এই আজ্ঞা! হঈল, 
তবে জাগাইয়। তোল । অলসদের পরিশ্রমী কর, খাটাও। মা, তোমার 
ইচ্ছা পুর্ণ হউক। স্বর্গেতে যেমশ, পৃথিবীতে তেমনি তোমার পবিত্র ইচ্ছা 
পুর্ন হউক। তোমার দাসেরা আপনাদের কুচি ত্যাগ করুক। বলুক, 
প্রভু ধা বলেন, তাই হউক। বাহুকে পরিশ্রমা কর। বিএামের সময় 
পরে মাছে। আমাদের মধ্যে খুব উৎসাহ হউক। আমর! খুব কাজ 
করি, লোক তৈয়ার করি, তাহার পরে তুমি বণপিবে, “আচ্ছা, তোমর! 
বিশ্রাম কর, এ সব লোকের তোমাদের কাজ করুক।” দয়াময়, এ 
সময়ের উচিত কাজ করি। সকল সাধুদের স্মরণ করিয়া, তোমার 
কাজে আমরা পরিশ্রমা হই, কপামরি, কপ। করিয়া এই আশাব্বাদ 
কর। [মো] 
শান্তি শাস্তি শাপ্তিঃ! 


ব্রহ্মবাণী-শ্রবণ ৮২৫ 


ব্রন্মবাণী-শ্রবণ 


( কমলকুটার, শুক্রবার, ১৯শে চৈত্র, ১৮*৩ শক; 
৩১শে মার্চ, ১৮৮২ খৃঃ) 


হে প্রেমের সাগর, হে জীবের উদ্ধার কর্তা, মনের মধ্যে তোমার বাণী- 
শ্রবণ স্বমভাবিক অবন্থ। করিয়া দাও। তুমি প্রত্যেকের হৃদয়ে তোমার 
কথা শুনিৰার ক্ষমত! স্থাপন কক্স। নতুব। নববিধান নববিধানরূপে 
পরিণত হইবে না। হে ঈশ্বর, তুমি কি একপ মনে করিয়াছ যে, এবার 
নববিধান মানব-বুদ্ধিকে একতা দিবে এবং ভ্রম অন্ধকারে পড়িলে আলোক 
দিবে? এবার কি বিবাদ-বুদ্ধি যাবে? তুমি কি মনে করিয়াছ, মানুষ 
এক ব্রহ্মবাণী শুনিবে, এক কথ শুনিয়া চলিবে, এক পথ ধরিবে, তোমার 
এক বিধি গ্রহণ কত্রিবে? তাহাই বদি তোমার অভিপ্রায়, তবে সেই 
শুভদিন আমাদের ভিতর আস্ুক। বুদ্ধি ঠিক কর, তাহা হইলে প্রেম 
হইবে, মিল হইবে। নতুবা সকলে পাঁচ পথ ধরিবে, অমিল হইবে, 
প্রেম শুকাইবে। হে পিতঃ, যদি আমাদের সমস্ত জ্ঞান তোমার প্রদত্ত 
জান হয়, তাহ। হহলে ভাবন। আবু রহিল না| মানুষ অন্তরের সহিত 
তোমাকে ডাকিয়া, কখন কি বিভ্রান্ত হইয়াছে ? হে ঈশ্বর, ভ্রমনিবারণ 
নাম ধর $ ধরিয়া। আমাদের মনে ভাল বুদ্ধি দাও । আমর! এই সহজ বুদ্ধিতে 
বুঝিতে পারি যে, যখন তুমি আমাদিগকে ব্রক্গবাণী শুনিতে দিবে, তখন 
আমাদের ভ্রম তুমি বাধিবে ন7া। আমর! কুবুদ্ধির ভিতর দিয়। যেন 
কুপথে নাযাই। সকলকে এক কর। ব্রহ্গবাণী শুনিতে দাও, তাহ! 
হুইলে তো৷ সন্দেহ আর হইবে না। ভুমি এই উপাসনাঘরে বসিয়। খুব 
স্পষ্ট করিয়া বলিতেছ, “এই কাজ কর, এই কাজ করিও না, অমুক জিনিষ 
ছুইও না, তোমার রুচি এই রকম. ক'র,. ততোমার-এই নির্দিষ্ট কথ্য আছে, 


১০৪ 
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তাহ তুমি কর।* হে.দয়াময়,,আমর! শুনিতে যদি না! পাই, বড় ছঃখ। 
তুমি নিশ্চয় কথা কহিতেছ। যেমন পাখী ডাকে, কাণে নিশ্চয় শোনা 
যাইতেছে, তেমনি ব্রহ্মপক্ষী ভিতরে সুর করিয়া কথা বলিতেছ, নিশ্চয় 
শোন। যায়। হে দয়াময়, জানিতে দাও, শুনিতে দাও, বুঝিতে দাও। 
বিভ্রান্ত হইতে দিও না, যেন সেই সাধন করি, যে সাধনে তোমার কথ। 
সর্বদ] শুনিতে পাইব। [মো] 

শান্তিঃ শাস্তিঃ শান্তিঃ! 


পবিত্র স্থখ 
( কমলকুটায়, শনিবার, ২০শে চৈত্র, ১৮০৩ শক) 
১লা এপ্রিল, ১৮৮২ খৃঃ ) 


হে দয়াসিন্ধো, গতিনাথ, যদি সুখী করিলে, তবে ভাল করিয়াই সুখী 
কর। সুখের দোষ না থাকে, এমন উপায় কর। হে দীনদয়াল, 
তোমারই পুজ। অর্চনায় আমাদের আনন্দ এবং তোমারই অ্চনায় আমরা 
স্থথী থাকি, এই তোমার অভিপ্রায়। কিন্তু আমর৷ অন্ত কার্য্য করিলে 
কি সুখ হয় না? তাহাও হয়। সেইটি দয়া ক'রে বন্ধ ক'রে দাও; 
থে কাজ কর্সিতে তুমি বলিলে না, সে কাজ যেন আমর! না করি। মা, 
তোমার নিকট হইতে একটু সুখ পাইলে, আমর খুব সুখী হইব। যদি 
পবিষ্রাত্মা হইতাম, অন্তায় বিষয়ে কখনও সুখ হইত না। আমি যদি 
দয়া ধন্দম না করি, দুটে। মিথ্যা কথ৷ বলি, মায়াতে বন্ধ হুইয়৷! উপাসনাদির 
নিয়ম লঙ্ঘন করি, মে দিনও সুখ হয়। েইটি হইতে দিও না। তোমার 
সম্বন্ধে আমার ধর্ম স্থির কর। তোমাগ হাসি মুখ দেখিলে সুখী হইব। 
যদি পাপ করিয়া তাহা দেখিতে ন। পাই, তাহা হইলে খুব ছঃখিত হইব 


পবিত্র মুখ ৮২৭ 


তোমার প্রসর্নত! পাইলেই সুখী হইব, আর কিছুতে নয়। মুখশাস্তি 
পবিত্র করিয়া দাও। নামে ভক্তি, জীবে দয়৷ সাধন করিতে করিতে; 
সেই যে অপুর্ব স্বর্গীয় সন্তোষ-রস হয়, তাহাই দাও। তাহাই দাস 
তোমার নিকট চাহিতেছে। অনেক দিন কষ্ট পাইতেছি, এবার যেন 
সখী হই। অশুদ্ধ স্থুখ হইতে উদ্ধার কর। শুদ্ধ সুখ দাও। তোমার 
ধশন্ম-সাধনের সুখ, তোমার কথ। শুনিবার সখ, তোমাকে ভালবাসিবার 
স্থথ, এই সমুদয় দাস তোমার নিকটে চাহিতেছে। দয়াময়, শুদ্ধ স্থথে 
আমাদিগকে সুখী কর, আমর! পৃথিবীর অন্তায় সুখ ত্যাগ করিয়া, 
হ্যায়সঙ্গত ধর্মের সুখে স্থুধী হই, আমাদিগের এই প্রার্থন! । সুখের 
ভিতরে যেটুকু বিষ আছে, সেটুকু বিনাশ কর। নিম্মলা শাস্তি দাও । 
শুদ্ধ স্ুখরস পান করি। প্রতিজ্ঞ করিয়। ধন্মব্রত পালন করিব, যে পাপ 
করিব না; পাপ করিয়। যে সুখ হয়, তাহা, আমরা এ্রইব না। মা 
আনন্দময়ীর আদেশ পালন করিতেছি, ইহাতে যে সুখ, তাহা আমাদিগকে 
দাও। হে জননি, সংসার বদি সুখী করে, তোমার সম্পর্কে যেন স্থী 
করে। দয়াময়, আর কিছুতে স্থখী হইব না, তোমাতে কেবল সখী 
হইব। হে ককুণাময়ি, দয়া করিয়। এমন আশীর্বাদ কর, আমর! যেন 
ন্ুখের লোভে পাপ-পথে না যাই, কিন্ত শুদ্ধ থাকিয়! সখী হইতে 
পারি। [যো] 


শাস্তি শাস্তিঃ শাস্তি! 


৮২৮ প্রার্থনা 


অস্থিরতার মধ্যে অচল 


( কমলকুটার, রবিবার, ২১শে চৈত্র, ১৮০৩ শক ; 
২রা এপ্রিল, ১৮৮২ খৃঃ) 


হে দীনবন্ধো, হে হৃদয়ের সার ধন, পৃথিবীর সকল দিন সমান যায় 
না। হে হরি, নদীর জল আজ বাড়ে, আঙ্গ কমে; চন্দ্রের কখন হাস, 
কথন বৃদ্ধি; কখন শীত, কখন গ্রীম্ম ; কখন যৌবন, কথন বার্ধক্য; এই 
প্রকার পরিবর্তন চারিদিকে । আমাদের অবস্থাও কখন ঠিক থাকে না; 
কিন্ত এই সকল অস্থিরতার মধ্যে তোমার বিখাসা স্থির থাকেন। 
তোমার সাধু তক্কেরা বাহিরে নান৷ প্রকার অবস্থার চাঞ্চল্যের ভিতর 
স্থির থাকিতেন। হরি, যাহারা অস্থির, তাহার! নীচ, হীন। আর 
বাহিরের অবস্থা যাহাই হউক না কেন, অন্তরে মেঘ নাই, বৃষ্টি নাই, 
অন্ধকার নাই, পরিফার, এইরূপ অবস্থাই প্রার্থনীয়। আমরা পৃথিবীতে 
থাকিয়| বায়ুক্রোতে একবার এদিক, একবার ওপ্দিক--একবার সুখ, 
একবার ছুঃখ--একবার রোগ, একবার স্বাস্থ্য-_এইরূপে চাণিত হই- 
তেছি। তোমার বিশ্বাসী যাহারা, তাহারা নড়ে না; বড় জল পড়িলে 
হিমালয় ভাঙ্গে খানিক খানিক, কিন্তু তোমার বিশ্বাসী অচল অটল। 
ঈশ্বর, তোমার প্রহ্নাদকে পৃথিবী কিনা করিল? প্রহ্নাদদ কি বলিল? 
অত পরীক্ষার মধ্যে স্থির হইয়া রহিল। এইটি হওয়া, ঠাকুর, বড় শক্ত। 
আযাদের অবস্থার বদল হইলেই মনের বদল। হে গ্রেমস্বরূপ, তুমি 
যদি আমাদিগকে আন্তরিক দৃঢ়তা দাও, এই অবস্থায় অস্থিরতার মধ্যে 
স্থির থাকিতে পারি। বাহিরে সুখ হোক, ছুঃখ হোক --রোগ হোক, 
ন্স্থ থাকি--ক্ষ্ট হোক, বিপদ হোক--মন স্থির শান্ত থাকিবে। 
কাঙ্গালের প্রভে', আমাদিগকে দয়! করিয়া বাহিরের অবস্থার অতীত 


রূপ দেখিয়। উন্নত ৮২৯ 


করিয়া দাও। বাহিরের কোন অবস্থা আমীদিগকে যেন টলাইতে না 
পারে। ব্রহ্মপাদপত্মে মন যেন চিরস্থির থাকে। মনের রাজ্য কৈ, 
যেখানে ভক্ত বাস করিবেন ? এতো বাহিরের রাজ্য। অন্তরের রাজা 
কৈ, ঠাকুর £ যেখানে শীত গ্রীষ্ম কিছুই নাই, যেখানে পাহাড় নিম্ন- 
ভূমি কিছুই নাই। কোথায় তেই শান্তির রাজ, যেখানে যোগী নিত্য 
শান্ত হইয়! ধানে বসিবেন, সেই রাজ্যে লইয়া চল আমাদিগকে | সেই 
অনন্ত প্রেম পুণ্যের রাজ্যে আমাদিগকে লইয়। চল। সেই ব্রাজ্য স্থির, 
শান্ত, সেখানে “শাস্তি; শাস্তিঃ শাস্তিঃ” নিয়ত উচ্চারিত হইতেছে । সেখানে 
পাপের উপদ্রব নাই. ঘেখানে কোন প্রকার চাঞ্চল্য নাই, সেখানে জল 
স্কীত হয় না, কমে না, সেখানে বার্ধক্য নাই, রোগ নাই, সেখানে শ্রী 
নাই, সেখানে অন্ধকার নাই। প্রেমময়, সেই ঘরে আমাদিগকে দয়! 
করিয়া লইয়। চল। হে মঞ্গলময়, হে কৃপাময়, তুমি কূপ! করিয়া এমন 
আশীর্বাদ কর, আমর! যেন অবস্থার অতীত হইয়া, স্থিরভাবে তোমার 
শ্ীপদ সাধন করিতে পারি এবং সকল প্রকার চাঞ্চল্যের ভিতর দিন দিন 
গুদ্ধ এবং সুখী হইতে পারি 1 [মো] 


শান্তি: শান্তিং শাস্তিঃ! 


রূপ দেখিয়। উন্মস্ত 


( কমলকুটার, সোমবার, ২২শে চৈত্র, ১৮৯৩ শক । 
৩রা। এপ্রিল, ১৮৮২ খুঃ ) 


হে দীন্দয়াল হরি, ধাহার শ্রুপাদপন্ম তাপিত প্রাণের একমাত্র শাস্তি, 
বাহার ধন পরশ্বর্ধ্য দীন ছুঃখীর একমাত্র আশ! ভরসা, সেই তোমার কাছে 


৮৩০ গ্রার্থন৷ 


টি 


আমর! এই ভিক্ষ। করিতেছি, যুগে যুগে ভক্তেরা তোমার যে-রূপ দেখিয়। 
মন্ততার অবস্থ। পাইয়াছিলেন, সেই রূপ দেখাও । সকলে বলে, তোমার 
রূপ এক। কিন্তু এক হইলেও সকলে এক রূপ দেখে না কেন? 
তোমাকে বৈরাগীরা এক রকম, তক্তেরা৷ এক রকম, যোগীর। এক রকম, 
ংসারীরা! এক রকম দেখে । কেহ দেখিবামাত্র আনন্দে কীদিয়া উঠিল, 
কেহ দেখিয়াও শুষফ মন লইয়া রহিল। এক হইয়াও তুমি কত রকম 
হইয়। প্রকাশিত হও। দয়াময়, এমন সময় আছে, তোমাকে কত 
ডাকিলাম, কিন্তু তেমন আনন্দ হয় না। আবার এমন সময় আছে, 
তোমাকে দয়াল বলিয়। ডাকিবামাত্র প্রাণ কীদিয়া উঠিয়াছে। হবি হে, 
আমার মনে এই হইতেছে যে, দেখিতে যদি হয়, তবে সেই রকম ককিয়। 
দেখিতে হয়, যাহাতে তোমার পায়ে মাথ৷ রাখিস্বা থাকিতে ইচ্ছ। হয়, 
সাধু হইতে ইচ্ছ৷ হয়, পাপে ত্বণ। হয়, খুব সামান্ত পাপ করিতেও ঘ্বণ! হয়। 
মূ! হইয়। আমিলে যদি, এমন ভাবে দেখ! দিয়া যাও যে, চিরকাল মনে 
থাকিবে ; সে দেখ! দিলে, আর কি আমাদের সংসারের লোভ হয়, আত্ম! 
ক্ষীণ হয়? সেই যে মাতানে। দেখা, যাহ! যুগে যুগে খষি তক্তের। দেবিয়া- 
ছিলেন,--সেই এক দেখা, যে দেখা পাইলে আর সব ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা 
হয়। পাপ ছাঁড়িতে কি আর গৌণ হয়? হরি, দেখ দিতে এসেছ, 
কাছে এস না? ছুটো। কথ। কও। পায়ে প্ড়ি, রূপট। দেখাও, তাহ। 
না হইলে দছুঞ্জনের পরিত্রাণ হইবে ন।। ম! বলিয়া ডাকিয়া অমনি 
চরণতলে পড়িলাম, আর কোন দিকে যাইতে ইচ্ছ! হয় না, কিছু 
করিতেও হচ্ছ! হয় না। দয়াল হবি, যদি দেখ দিলে, তবে আর 
একটু মাত্রায় দেখা দাও। ম্দি পাষগুদলন নাম ধরিতে চাও, এরূপ 
ধর; দেখি, আর মি, আর পড়ি। আমর সাধন করি, ম। ব'লে 
খুব ডাকি । প্রেমসিদ্ধো, কপাময়, গরীব বলিয়া ভাল করিয়া! দেখ! দিয়া, 


মা-ধন ৮৩১ 


যুগে যুগে যেমন মন চুরি করিয়াছ, তেমনি আমাদের প্রাণ মন চুরি 
কর। [মো] 


শাস্তিঃ শাস্তি, শাস্তিঃ ! 


মা-ধন 


( কমলকুটার, মঙ্গলবার, ২৩ে চৈত্র, ১৮*৩ শক 
৪ঠা এপ্রিল, ১৮৮২ খুঃ) 


হে পরম দয়ালু, হে অকিঞ্চননাথ, নববিধনের মধ্যে মার আদর তৈ? 
রাজার আদর, পিতাধ্ন আদর, হ্ষ্টিকর্তার আদর, ব্রন্ষাগডুপতির আদর 
কিছু কিছু দেখিতে পাই; কিন্তু জননীর আদর তেমন দেখিতে পাই ন|। 
আমর। কি জননীকে ভুলিলাম ; আমর। কি নববিধানের শ্রেষ্ঠতত্ব সাধন 
কখিলাম লা? যত কেন যোগ সাধন করি না, ম| ব'লে না ডাকিলে সব 
মিথ্যা । জীবন মিথ্য।, দিন মিথা1| হৃপ্রি হে, আমাদের কাছে তোমার 
মা-নাম আদরের নাম করিয়। দিলে। মার নামে নুতন নূতন গান বাঁধিয়। 
দিলে। বিপদ্‌ৃকালে মার দরজায় আঘাত করিতে বলিলে, হুঃখের সমস 
মার কাছে কাদতে বলিলে ; আর ছোট ছেলে যেমন মার কোল জড়াইয়। 
থাকে, তেমনি তোমাকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে হইবে বলিলে। কিন্তু 
মা-নামটি ধরিয়। রাখিতে পারি না। আমাদের মত নরাধম যে তোমাকে 
মা বলিয়া হ(সয়। হাসিয়। ডাকিবে, তোমার অঞ্চল ধরিয়া €বড়াইবে, হহ। 
অত্যন্ত উৎকৃষ্ট কথ|। ম।, সুখের ধন্ম পাঠাইয়াছ, এবার মা-নাম করিয়। 
কান্ধ করি, সাধন করি, বেড়াই, এইটি করিতে হইবে। বাপের চেয়ে 
এবার মাকে বাড়াইতে হইবে। তুমি ম! হয়ে অন্তঃপুরে সংসারের ব্যবস্থা 
করিয়া দিবে ; ম! হইয়! হৃদয়ের ভিতর পরমাত্মীয় হইয়! থাকিবে । ম। 


৮৬২ প্রার্থন! 


বলিয়া না ডাকিলে চলে না। মা বলিয়! উন্মাদ হুইয়া, তোমার নাম 
কীর্তন না করিলে চলে না। আমাদের মা-ধন অতি সুন্দর ধন। মার 
কাছে যাই, মা মা সপ্তন্ুরে সাধন ভিন্ন বুদ্ধের উপায় দেখি না। মা, 
দিন গেল, এখন ক্রমে ভয় বিপদ বাড়িতেছে, পাছে নিরাশ হই, শুফ হই, 
অবিশ্বাসী হই । ভয় হয় বলিয়া মাকে ডাকিব; ভীত মনই তোমার হাত 
খুব জক্তাইয়। ধক্রিয়া থাকে। আমাদের এখন যত ভয় হইবে, এদিক 
ওদিক তাকাইব না। মার বুকে মুখ রাখিয়। দিব। মার আদেশ শুনিব, 
মার কাজ করিব, মার মুখ দেখিব, আর মাঝে মাঝে মার বক্ষের সুধা! 
পান করিব। কেবল ডাকি মা! তোমায়, ক্ষুদ্র পণুশাবকের মত। 
বুদ্ধিবিহীন আমরা, আমাদিগকে কোল দাও। এখন চারিদিক অন্ধকার 
দেখিয়। মাকে ডাকিব, এখন ম। ম! বলিয়। কিছুদিন ডাকিয়া লই, ভোমার 
পা খুব জড়াইয়া থাকি। তোমায় যেন খুব ভালবাসি । সকল ব্যবস্থা 
তুমি করিয়৷ দাও, আমরা সংসারের সকল ভার তোমায় দিয়া, কেবল 
মা মা ম। ম! বলিয়া ডাকিব; তাহা হইলেই জীবন সার্থক হইল, আনন্দ 
পূর্ণ হইল। মার মত মিষ্ট নাম নাই, মার মত ধন নাই। অতএব, জীব, 
ম! কলে আদর করিয়া ডাক, ভাল করিয়া সধামাথা মা-নামটি কর। 
হে দয়াময়ি, কাঙ্গালের জননি, এই গরীবদের এই আশীর্বাদ কর, আমর! 
যেন অবশিষ্ট জীবন ম1 বলিয়া ডাকিয়া, নকল পুণ্য শান্তি পাই; কৃপা 
করিয়া, ভগবতি, এই প্রার্থন৷ পুর্ণ কর। ( মে৷ ] 
শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তি! 


পবিত্র অন্ন ৮৩৩ 


পবিত্র অন্ন 


( কমলকুটার, বুধবার, ২৪শে চৈত্র, ১৮০৩ শক; 
৫ই এপ্রিল, ১৮৮২ খুঃ) 


হে পিত:, পৃথিবী এট! স্বীকার করিবে ন! যে, স্বভাব চলে যায়, ঘসিলে 
মাজিলে স্বভাব বদলায় । আমরা একজন নয়, সকলেই এ হৃষ্টাস্ত 
দেখাইলাম। ইহার] প্রেম করিতে জানে না। ভক্তেরা বলেন, ধন্মের 
মহিম। টৈ রহিল, যদি কাল সাদ! না হয়, কৃষ্ণাঙ্গ গৌরাঙ্গ না হয় ? 
এজন্য তাহার! চিরকাল বলিয়া গিয়াছেন, স্বভাব বদলায় । আমর 
মরিবার পুর্বে ইহ! দেখাইয়া যাইব। হরি, দেখ, যাহার। ঈর্ষান্বিত রাগী 
লোভী, তাহাদের সেগুলে৷ আছে কি না। যদি থাকে, তবে তো স্বভাব 
বদলায় না। বদি দেখিতাম, রাগী লোভী অহঙ্কারীরা এ দলে এপে, 
বিনয়ী লোভশুন্য ক্রোধশৃন্ত হইয়াছে, তবে পৃথিবীকে বলিয়া যাইতাম, এই 
দেখ, স্বভাবের পরিবর্তন হয় ধন্মের মহিমায়। হরি, এখনও উপায় যায় 
নাই। বদণ হয়, ইহার প্রমাণ কি এ দলে সাবাস্ত হইতে পারিবে? 
এখনও যদি সম্ভব হয়, ছুটে। পঁঁচট। বদল হউক । ন্বভাব বদল হইল ন৷ 
বলিয়।, কাজগুলোও সেই রকম রাখিয়! যাইতে হইবে? মা, স্বভাব তো 
বদল হইল না। কিন্তু, মা, চেষ্ট। করিতে হইবে। গরীবের প্রার্থন! 
তোমার চরণে, এই প্রেরিতদের তোমার ঠাকুরবাড়ীর অন্ন খাওয়াও। 
পৃথিবীর লোকে যেন ইহার পরে বলে, মরণ পর্য্স্ত চেষ্টা করিয়াছে ঃ 
ওষধ দিবার যে, ওষধ দিয়াছে । মা, এখানকার লোকে কেবল তুমি 
যাহা দিবে, তাহাই খাইবে। কেবল তোমার টাক, তোমার চাল, তাহ। নয়, 
তোমার রান পথ্যন্ত খাইবে। তুমি অন্নকে ধশ্মান্ন করিয়া, প্রচারকদের 
ডাকিয়া, তাহাদের উদবে পবিত্র করিয়া। দিবে। ভবিষ্যতের লোকে যেন 

১৭৫ 


৮৩৪ প্রার্থন। 


জানিতে পারে, স্বর্গ থেকে শেষ পর্যন্ত ওধধ দিয়াছে, মানুষ গ্রহণ করুক, 
আর না করুক। তোমার ঠাকুরবাড়ীর ভাত যদি তোমার অভিপ্রেত 
হয়, আমরা কেন কুস্তিত হই? হরির প্রেমে মুগ্ধ হইয়া, হরির বাড়ীর 
অন্ন খাই। নববিধানের ভাত খাইয়! দেখি, ইহাতে ভিতরে নববিধান 
গজার কি না। যতদিন বাঁচিয়া আছি, এই হস্ত দিনা তোমার কাজ 
করিব। পবিত্র অন্ন আহার করুক, প্রচারকের হস্ত পবিত্র হইবে, জিহব! 
পবিত্র হইবে, শরীর পবিত্র হইবে। যে যাহ। করিবে করুক, বিধান পবিত্র 
থাকুক, দরবার নিফলঙ্ক থাকুক। হে মাতঃ, হে অন্নপূর্ণা, দয়। করিয়। 
তুমি আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, যেন ভাই বন্ধু মিলিয়» তোমার 
হস্তের সাত্বিক পবিত্র অন্ন খাইয়া, প্রাণকে দিন দিন শুদ্ধ এবং সখা 
করিতে পারি। [মো] 


শান্তি: শাস্তি: শাস্তি ! 


আমার দলের লোক 


( কমলকুটার, বৃহস্পতিবার, ২৫শে চৈত্র, ১৮০৩ শক; 
৬ই এপ্রিল, ১৮৮২ খুঃ) 
হে ভগবন্‌, তুমি বণিতেছ, কিছু হহল না, আমিও তাহাতে সায় 
দিতেছি। 'আসল কাজে নববিধান যদি শিক্ষণ হহয়া থাকে, তোমার 
সায় না দেওয়াই ঠিক। তুমি যদি বল, তুই তোকিছু পারিলি না, তাহা! 
হুইলে আমি আমার বিরুদ্ধে তোমার নিকট সাক্ষ্য দিব। অক্ষম হইব, 
আবার মিথা। কথ। কহিব? কাজ কি? যাহ! হইবার হইল, এখন 
তোমার কথ। সত্য বলিয়! মানি । নববিধানের অর্থ এই, খুব বিভিন্নত। 
প্রভেদ থাকিলে প্রাণের ভাই বলা যায়, খুব মাতামাতি মেশামেশি হইতে 


জামার দলের পে!ক ৮৩৫ 


পারে। আর'গ্রতি জনের ভিতরই জ্ঞান, ভক্তি, কর্শা, বৈরাগা, ঈশা 
সুধা, শ্রাগৌরাঙ্গ, বুদ্ধ সকলের ভাব দেখা যাইবে। তাহ। যদি না হইল, 
কেহ যদ্দি একটু একটু ভক্তি, কেহ একটু একটু জ্ঞান, কেহ একটু একটু 
কর্ম, কেহ একটু একটু বৈরাগ্য দেখান. তবে সে পুরাতন বিধি হইল, 
রথথান! উল্টে। দিকে গেল। তুমি 'হইল না, হইল ন!” বলিয়! প্রতিবাদ 
করিয়। উঠিলে। তবে এ নববিধি নয়, পুরাতন বিধি। মা, আমি নীল 
লাল সাদ। সব রঙ্গ লইয়। মাল। গাঁথিতে চাই, কিন্তু যে রঙ্গ চাই, সে সব 
রঙ্গই দেখিতে পাই না। কেমন করিয়। মাল! গাঁথি? মা. তুমি 
বলিতেছ, অলৌকিক কীর্তি স্থাপন কর সকলেই দেখিতেছি লৌকিক, 
কেমন করি! হইবে? কোটি টাক। দিয়। বাড়ী করিতে হইবে, এক 
পয়সাও নাহ, কেমন করিয়। হইবে? চড়ড়ি রাধিতে হইবে, আলু, 
পটল, শাক, আর এই হুইল থোড়, বেগুন, উচ্ছে; যে তিনটা চাই, তাহার 
একটাও নাই, কেমন করিয়। হইবে? ইহার! বৈরাগ্ের থাওয়। থাইবে 
না, যোগাসনে বপিবে না, ধর্-সমন্থয় করিবে না, দায়িত্ববিহীন ফাঁকির 
কাজেই রহিয়। গেল। এ সব লোক কেন চিহ্নিত হইল? না, লোক 
তাল; আমি পারিলাম ন।। তাহাই বুঝি? মাল মসলা! ভাল, আমি 
পারিলাম না, এই দুইটিই ঠিক। এ মললাতে আমি পারিব না। নব- 
বিধানের গঠনের সময় এরা অপারক হইলেন, ব্রাঙ্গঘমাজ-গঠনের সময় 
ইহার খুব পারিতেন। এখন করিলে কি, হপ্গি, এখন বুদ্ধ বয়সে এত 
বড় ধন্ম আনিলে? সে ব্রকম লোক কৈ, দে রকম মসলা কৈ, সে 
তরকারি কৈ? ইহারা বলে, খুব ভালবাসিয়াছি, নাচিয়াছি, মত হই- 
য়াছি; আবার সে রকম করিব? পুরাতন লোকের প্রতি নবানুর।গ 
আবার কি? যাহা করিবার করিয়াছি, এখন আর হয় না| মা, আমার 
মনের মতন লোক চিরনবীন না হইলে হইবে না। ৭* বৎসরে বে 


৮৩৬ প্রার্থনা 


লোহার কড়াই খাইতে.পারিবে, সে রকম লোক ন! হইলে আমার হইবে 
না; পারি না যে বলে, এমন লোক আমার দলের নহে। ভাই ব'লে 
ভালবাসি, কিন্ত আমার কাজ তাহাদের দ্বারা হইবে না। যৌবনকালে 
ইহারা করিয়াছেন, তাহাতে বাহাছুরি কি? সেসকলেই করে। বুদ্ধ 
বয়সে ইহারা আর পারেন না। অন্ত লোকেও তাহাই,করে। তবে 
আর নববিধান কি হইল? নববিধানের শক্র হইলেন ইহারা । মা, 
বল না, মসলার কি দোষ আছে? এ লোকদের দ্বারা কি হইবে? 
বলুন ইহারা, আমি লোহার কড়াই খাইতে পারি, আমি ৮* বৎসর বয়সে 
১ট। ব্রাত্রি অবধি খাটিতে পারি। আমার তক্তিবিশ্বাস টলে না, দলপতি 
যাহ। বলেন, আমি প্রাণ দিয়। তাহ। করিতে পারি। মা, তাহা যদি ন! 
বলেন, আমার মনের মত লোক হইল না। আমাকে উপায় করিয়াছিলে, 
য্ত্রী হইয়া আমাকে যন্ত্র করিয়া! দিলে, যন্ত £ভাঙ্গিয়া গেল, যন্ত্র দ্বারা কিছু 
হইল না। মা, তবে আমি আর কি করিব? ইহার! দোকান ভাঙ্গিয়া 
দিলেন) আমি সন্ধ্/ অবধি জিনিষ লইয়। কি করিব? ইহার! ব্রাহ্ম- 
সমাজের অপরাহ অবধি থাকিয়। সরিয়। পাঁড়ঁতেছেন। আমি কি করিব? 
পৃথিবী বলিবে, তবে তোর দোষ আছে, নতুঝ৷ পুরাতন লোফেরা৷ তোকে 
ছাঁড়িয়া যায় কেন? তুই ইহাদের স্ত্রী পুত্র পরিবারের ভার গ্রহণ করিস্‌ 
নাই, তুই ছুথান৷ কাপড় দিব বণিয়। একখান! দিয়াছিন্‌, তুই ইহাদের 
উপধুক্ত বেতন দিস্‌ নাই, তোর দলে যাব না, তুই মিস্বী যেখানে, তোর 
অধীনে কাজ করিব ন।। মা, বলিয়। হাপি, বলিয়। কীর্দি; লোক যাউক 
না, তোমার কাজ বাকি থাকিবে না, তোমার মন্দির নিম্ম(ণ হইবেই। 
আমি একলা মিস্ত্রী হইব, কামার হইব, ছুভার হইব, একলা! সুরকি মাথায় 
করিয়া আনিব, তোমার মন্দির নিশ্চন্ই প্রস্তত করিব। ৪৭ হাঙ্জার 
ব্থদর পরে হুক, কিন্তু হইবেই। পরিত্রাণ তো৷ হইবেই। তুমিও বাস্ত 


উপযুক্ক দল ৮৩৭, 


নও, আমিও ব্যস্ত নই। তোমার কাছে দশ পনর হাজার বৎসর, পাঁচ 
লক্ষ বৎসর পাঁচবার হাই হুলিবার সময়ের মত। আর তোমার গরীব 
ছেলেও তোমার প্রদাদে ব্যস্ত ন৷ হইতে শ্রিখিয়াছে। হুইবেই হইবে। 
ইহার! চলিয়া গেলে কি আর হইবে না|? এ্রযে আবার সাজের ঘরে 
গোক সাজিতেছে! ৫* হাগার বৎসর পরেও তে৷। আলিবে। মা» এ 
গরীব লোকগুপির কি হইবে, বন। পারি না, পারি না, আর কেন 
বলে? ইহাদের ভিতর ঈপ! মুষার রক্ত আছেই। মনে করিলে এখনি 
অলোৌডিক কার্য কারতে পারে। তবে পারি ন৷ বণিলে, আর কি 
হইবে! হে দয়াময়, হে কপাপিন্ধে, কৃপ। করিয়। আমাদিগকে এই 
আশীর্বাদ কর্ন, আমর। “পারি ন।” এই শব্ধ ত্যাগ করিরা, তোমার আজ্ঞ! 
প্রাণপণে বেন পালন করিতে পারি। [মো] 
শান্তিঃ শান্তিঃ শাপ্তিঃ ! 





উপযুক্ত দল 


( কমলকুটার, শুক্রবার, ২৬পে টৈত্র, ১৮*৩ শক; 
৭ই এপ্রিল, ১৮৮২ খৃঃ) 


ঠাকুর, একত্রে উৎনব করিলাম, সাধন করিলাম, আমোদ করিঙাম, 
নাটক করিলাম ; তাহার পর সব ফাক কেন? বন্ধুর! বলেন, আমি পাপী; 
আমি বলি, আমি পাগী। যত আমি আমার পাপ বুঝি, তত ইহার। আপনা- 
দের সাধুতা বুঝুন) গুরু শিব প্রণয় হইল না, মিল হইল “না, এখানে 
আন্ুগতা সম্ভব নাই। আমার মতে সকলের পাপ বাড়িতেছে। আত্মগ্লানি 
বশতঃ অন্ন আহারে অনিচ্ছ। | ভাইয়েব্ চরণ ধরিয়। কাদ।, ইহ! আমি অনেক 
দিন দেখি নাই। আর কেহ দলপতি হইলে, শিশ্বের শ্রদ্ধা! ভক্তি আকর্ষণ 


৮৩৮ প্রার্থন৷ 


করিতেন। সাধু বলিয়া লইতেন, সাধুতে সাধুতে মিলন হইত। কিন্ত, 
ভগবন্‌, যে নিজে আপনাকে এত পাপী ঝলে জানে, তাহার শিষ্য কখন 
হইবে না। আমার চরিত্র আমি বুঝি, আমার মত মানুষ আমার কাছে 
আসিল ন! বলিয়া, আমি পারিলাম না৷ এবার। আমার মত পাপী কয়জন 
আমার কাছে আসিলে, তাহাদের লইয়া আমি কাজ করিতে পারিতাম। 
আর ধাহার! আমার পুজ্যপাদ হইতে চান, তাহাদের দোষ ধরি, কিন্ব। উ্পা- 
সনার সময় তাহাদের ঠুকি, ইহ। তাহার। ইচ্ছ। করেন না, পৃজনীয় হইয়া 
থাকিতে চান; তাহাদের লইয়া আমার কাজ হইবে না। আমি আমাকে 
পাপী বলিয়। জানি, ইহাতে যে কল্পনার রং দেওয়া, তাহ নহে। এ কথ। 
ঠিক। এপ্রন্য আমার সঙ্গে মিলিবে না কাহারও । আত্মগ্নানির রথে 
ইহার! উঠিবেন না। ২৫ বৎসর পরে এত পাপের আলোচল! ইহার 
শুনিতে চান না। “এত প্রেম ভক্তির সময় কেবল পাপ পাপ পাপ, এখন 
জীবন বেশ মধুময় হইয়া আসিয়াছে, বেশ স্ুথে আছি। একটু ভাইকে 
ভাল ন৷ বাঁসিতে পারিলে কি ক্ষতি?” এই কথা সকলেই বলেন, কেবল 
আমি বলি না। ভগবন্, আমি যে বিশ্বাস করি, ভাইকে ভাল না বাসিলে 
ব্রহ্মদর্শনও হইবে ন' শ্বর্গে বাওয়াও হইবে না। রোজ বলি যে, “বল, তাই, 
আমি পাপ করিয়াছি”, কিন্তু তাহ! কেহই বলেন না। আরও অগ্রাহা। 
মা, তোমার ছেলে তোমার রহিল। এখানে আমার চাকৃরি বন্ধা হইগ। 
ন।? আমি যতদিন আমার মত পাপী না! পাহ, আমার কাজ কর! হইবে 
না। ধাহাদের পাপ লাহ, লোভ নাহ, বাহার। কল্যকার জন্য ভাবেন না, 
বাহার! লাধু, তাহাদের সঙ্গে আমার মত বিষয়ী সংসারী, যে ছাপাখানার 
পয়সা আনিয়। খায়, তাহার সঙ্গে মিলবে না। কাল হাতে কখন সুন্দর 
চরণ সেব। কর! যায় না। আমি যদি আমাকে খুব শীতিপরায়ণ, খুব 
সাধু না খনি, হাহাদের সঙ্গে মিলিবে না। মা, এখানে চাকরি উঠিল 


ভিক্ষাব্রত ৮৩৯ 


বলিয়া ছুংখ কেন? তোমার সংসারে ঢের কাজ, ঢের চাকৃরি। ইহারা 
যদি সেব! না গ্রহণ করেন, ইহার পরের মনিবের! লইবেন, ধাহারা! চৌদ্দ 
হাজার বৎসর পরে আসিতেছেন ; মনের সুখে তোমার সংসারে খাব দাব, 
কাজ করিব। হে কৃপাময়, হে প্রেমসিন্ধো, কৃপা করিয়া আমার্দিগকে 
এই আশীর্বাদ কর, আমর! যেন অনুরাগে প্রেমে মিলিত হইয়া, এক 
অবস্থার হইয়া, উপযুক্ত দল হইয়া, স্থধী হইতে পারি। [মে৷] 


শাস্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ! 


ভিক্ষা ব্রত 


€ কমলকুটীর, শনিবার, ২৭শে চৈত্র, ১৮৩ শক; 
৮ই এপ্রল, ১৮৮২ খৃঃ) 


হে প্রেমময়, ভিক্ষুকের মর্যাদা এই দেশের শান্ত্রকারের! চিরদিন 
গান করিয়াছেন। বিষয়ী সংসারীর কাছে ভিখারী হেয় নীচ, ধার্থিকের 
কাছে ভিখারী অতি উচ্চ। হে ভগবন্‌, তুমি জান, ভক্রের পক্ষে ভিখারী 
হওয়া কত আবশ্তক, কত প্রয়োজনীয় । ভক্কের মুখ ভিখারীর মুখ, 
তক্তের বাবনায় ভিক্ষা কর।। প্রেমময় পরমেশ্বর, এই যে আশ্র্ধ্য ব্রত 
তুমি পৃথিবীতে স্থাপন করিয়াছ, ভক্কেরা তাহার মহিমা বুঝিল। কি 
সুথ তাহাদের, পবিত্র ভিক্ষার অন্ন যাহার! আহার করেন। কিন্তু 
তাহাঙ্দের, ধাহার! ভিক্ষার জলে তৃষ্ণা দূর করেন। উপাজ্জন করিবার 
ইচ্ছা তবে কেন এত প্রবল? ভিক্ষাই যদি বৈকুঠে লইয়৷ যায়, তবে 
মানুষ ভিক্ষা করে না কেন? তুমি যে দয়াসিন্ধু, দয়৷ করিয়। জীবের কল্যা- 
ণের অন্ত ভিক্ষা ব্রতটি স্থির করিয়! দিয়াছ। স্বর্গের রাস্তায় ভিক্ষার নিয়ম 
করিয়। রাখিয়াছ । যে স্বর্গে যাইবে, সে ভিক্ষা করিতে করিতে যাইবে। 


৮৪০ প্রার্থন৷ 


আমরা অসাত্বিক অন্ন উদরে রাখিয়া অপবিত্র হইলাম। তোমার প্রেম 
ৰুঝিলাম না। তোমার সহবাস পাইলাম না, তোমার কার্য করিতে 
পারিলাম না। ভিক্ষ। করিলাম না। যে অন্ন উদরে গেলে শরীর পবিত্র 
হইয়। যায়, লমস্ত পাপ দূর হইয়া! যায়, শরীরকে ছিজ শরীর করিয়! দেয়, 
সেই ভিক্ষার অন্ন খাইলাম না। ভিক্ষা না করিলে তে। ছিজ হওয়৷ যায় 
না, উপনয়ন হয় না) ভুমি জান, ভিক্ষা কর। বড় উচ্চ কার্য । ভিক্ষ! 
না করিলে দ্বিজধন্ম-গ্রহণ হয় না। দেব, অবশিষ্ট জীবন যেন ভিক্ষাতে 
পর্যযবরিত হয়, এই ভিক্ষা তব চরণে । কাল মন্ন উদরে দিব না। লক্ষ্মীর 
ংসারে লন্দ্ীর অন্ন আমাদের শরীর রক্ষা করিবে । আমর! সংসারে 
আসিয়াছি অর্থোপাজ্জন কর্রিতে নয়, কিন্তু ভিক্ষার মহিম। দেখাইতে। 
তোমার দেওয়া অন্ন আমরা স্পর্শ কৰিলেই বুঝিতে পারিব। সংসারের 
অন্ন, পৃথিবীর চাল স্পর্শ করিব না। লক্ষ্মীর হাতের দেওয়া অন্ন কেবল 
আহার করিব। ভিক্ষা করিতে দাও, ভাব্রতের সেবা করিয়া ভিক্ষার 
অন্নে জীবন ধারণ করিব। তোমার ঠাকুরবাড়ীতে তোমার দেওয়। সাত্বিক 
অন্ন যেন তোমার পরিবারেরা পায়, এমন ব্যবস্থ। করিয়। দাও। ভিক্ষ| 
করিয়া শরীর রক্ষ/ করি। এই কঠিন ব্রত যাহাতে গ্রহণ করিতে পারি, 
এমন ক্ষমত৷ দাও। ভিক্ষুকের বংশ ধগ্ত, ভিক্ষাতে আমাদের পরিত্রাণ । 
হে দয়াময়, দয়। করিয়। [ক্ষার মাহাত্ম্য আমাদিগকে বুঝাইয়া। দাও। ভে 
কৃপাময়, তুমি দয় করিয়া এই আশীর্বাদ কর, আমরা বেন পৃথিবীর লোভ 
বাসন৷ ত্যাগ করিয়া, ভিক্ষার সাক অন্ন উদরে দিয়া, শরীরকে শুদ্ধ 
করিতে পারি। ( মে] 
শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তি! 


নববর্ষের জন্ত প্রস্তুতি ৮9১ 


নববর্ষের জন্য প্রস্ততি 


( কমলকুটার, বুধবার, ৩১শে চৈত্র, ১৮৩ শক; 
১২ই এপ্রিল, ১৮৮২ খৃঃ) 


হে রূপসাগর, হে গুণমাগর, অগ্ভ কলঙ্কসাগর উত্তীর্ণ হইয়া যাহাতে 
কলা পুণ্যধামে উপস্থিত হইতে পারি, এমন আশীর্বাদ করিতে কপণ 
হইও না। বৎসর্ট। যায়, ৩৬৫ দিন যায়। গেল যে, [দন যে হহয়! 
আমিল। এই ছুই বৎসরের সন্ধিস্থলে দঈাড়াইয়াছি। হে দীনবন্ধো এই 
অবস্থায় আমাদের কি কর! উচিত? এই যে এত বড় দ্রায়িত্ব লইয়া, আর 
একট! নূতন বৎসরে প্রবেশ করিতেছি তাড়াতাড়ি | এই যে বৎসরের শেষে 
কত বড় বড় প্রার্থনা, এইগুলি ঠাকুরঘরে ইহার! শুনিলেন , আমাকে 
জানিতে দাও, ইহারা ভোমার আদেশ কতদূর পাপন করিবেন। কে 
কে কিকি ব্রত গ্রহণ করিবেন, বল। হে রাজাধিরাজ, নববর্ষের আপস্তট। 
অমনি যাইতে দিও ন।। পুরাতন পাপের জন্ত অন্থুশোচনা করিয়1, নববর্ষে 
নুতন কাজ আরম্ভ করি ! তোমার রাজ্যে কিকি নুতন কার্ধয করিব, 
ঠিক করিয়া ব্যবস্থ। কপ্রিয়া লই । পুরাতন বৎসরের সম্পর্ক আর থাকিবে 
না, তাহার জঞ্জাল আর সঙ্গে লইব না। সব ঠিক করিয়া, আনন্দে নুতন 
বৎসরে প্রবেশ করিব। ও র্রাস্ত। কাল থেকে বন্ধ হইবে, নরনারী তোমার 
নূতন বিধানের পথে চলিবে । বৎসরের শেষে তোমার পদারবিন্দ আমাদের 
চিন্তার বিষয় হউক। যাহার বাহ! করিবার থাকে, করিয়। লই। হে 
কপামন্ন, হে গঠিনাথ, রূপ। করিয়। আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, আমরা 
যেন এই গন্ভীর দীনে, বং্লরের শেৰ দিনে কিকি ধর্মের ব্যবদায় গ্রহণ 
করিব, কি কি কাধ্য করিব, ঠিক করিয়া লই। [মে] 

শান্তিঃ শান্তি: শান্ঠিঃ! 


৮৪২ প্রার্থনা 
সন্গ্যাসী_ও সন্গ্যাসিনী 


( কমলকুটার, শুক্রবার, ২র! বৈশাখ, ১৮০৪ শক; 
১৪ই এপ্্রিল, ১৮৮২ খৃঃ ) 


হে দীনকাগ্ডারী, আশীর্বাদ কর, আমর1 যে তোমার সন্তান সন্ন্যাসী- 
দের পরিবারে থাকি । অবশিষ্ট জীবন আমর! যেন সন্ন্যাসী মন্ন্যাসিনী 
হইয়া থাকিতে পাব্রি। পৃথিবী আশা করিয়া আছে, সন্ন্যানী সন্ন্যাসিলী- 
দিগের দল দেখিবে বলিয়া । দেখাও সেই নুতন সংসার। সন্যাস-ধর্ম 
জঙ্গল হইতে কিরূপে সংসারে প্রবেশ করিবে, দেখিতে চাই। সন্াসী 
স্ত্রীকে ছাড়িয়া, মাকে পরিত্যাগ করিয়া, নবদ্বীপ হইতে শ্রীক্ষেত্রে চলিয়। 
গেলেন, চারি শত বৎসর পুর্বে । সে রথথানি আবার হাসিতে হাসিতে, 
সভ্যতার নিশান মাথায় করিয়া, ঘরের দিকে ফিরিল কিরূপে, বল। 
পরমেশ্বর, সোজা রথের ইতিহান লিখিলে ; এবার উপ্টোরথের ইতিহাস 
লিখিবে না ? যাহারা চলিয়! গিয়াছেন, তাহাদের কথা বলিলে; বাহার! 
ফিরিয়। আসিলেন, তাহাদের কথা৷ বলিবে না? নির্বামনের কথ বলিলে, 
ফিরিয়া আসিবাব কথ বলিবে না?) আরববাহিত, ভাধ্যাত্যাগী, পরিবার- 
ত্যাগী, গৃহত্যাগী সঙ্গ্যাসীর পরিচয় পৃথিবী খুব পাইয়াছে। এখন স্ত্রী পুত্র 
পরিবারের ভিতর সন্যাস পৃথিবী দেখিতে চায়। নুতন সন্গ্যাসী সন্ন্যাসিনী 
একত্র হইয়া, কিরূপে সমস্ত সংসারকে ধন্মের সংপার করে, সন্তান পালন 
করে, এবার তাহাই দেখাও। ইহাতে রাগ হয় না, লোভ ভয় না, হিংসা 
হয় না, অহঙ্কার হয় না। ইহাতে টাকা হাতে পড়িলে কিছু ক্ষতি হয় না, 
যেন খড়ের মত। শ্রীহরি, সন্নযাসিনীর গল্পটা বল। অর্ধেক গল্প বলিলে, 
গল্প পুন হইল না। অপূর্ণ গল্প বড় কষ্টকর। রথখান। চলিয়৷ গেল, 
আর ফিরিয়া আসিল না? ঘরের ছেলে ঘরে আসিল না? . বিষুপ্রিয়। 


সন্ন্যাসী ও সন্নযাসিনী ৮৪৩ 


চিরকাল কাঁদিবে? পরমেশ্বর, যাওয়ার .প্ররে যে আসা, অবদর্শনের পর 
যে দর্শন, বিচ্ছেদের পর যে মিলন, পুরাতন বিধানের পর যে নুতন বিধান। 
যেযাত্রার পর মিলন নাই, সে যে অযাত্রা। ১৮০০ বৎসর পুর্বে যে 
যাত্র। করিয়। গেলেন, বলিয়াছিলেন, আনন্দকে পাঠাইয়া দিবেন? কৈ, 
আসিল না? ঈশ! বর হইয়া আমিবেন, ঈশার সঙ্গে পৃথিবীর বিবাহ 
কবে হইবে? কৈ, বর যে আসিল না? ভাল দিন বুঝি হইল না? 
খধষির। সকলে যে ফিরিয়। গেলেন, পৃথিবী অনার জানিয়া আপন আপন 
হিতসাধন জন্ত বনে চলিয়া গেলেন। সন্্যাসীর কি সন্যাসিনী হয় না? 
তপন্বীর কি তপশ্বিনী হয় না? উনবিংশ শতাব্ী ঘটক হয়া সন্গাসীর 
বিবাহ দিতে আমিলেন। এমন মেয়ে কে আছে, যাহার কপালে লেখ! 
সন্নযাসিনী? দয়াময়, এবার তুমি দয়! করিয়া ব্যবস্থা করিয়া দিলে, 
পতির সহিত সতীর মিলন। যে রথে সন্ন্যাসী একল৷ যাইত, সে রথ 
ফিরিয়। গিয়াছে। এবারকার রথে সন্যাসীর পার্খে সন্্যাসিনী। এবার 
বর হইয়া, খধিগণ নূতন বেশ ধারণ করিয়া, সংসারে প্রবেশ করিতেছেন। 
ধন্ত তবে পৃথিবী । হে দয়াময়, হে কূপালিন্ধো, কৃপ। করিয়। আমা- 
দিগকে এই মাশীর্ববাদ কর, আমর! যেন এই উপযুক্ত সময়ে, যুগণ সাধন 
করিয়া, বৈরাগী হইয়া, সংসার ধর্মের মিলন করিয়া, শুদ্ধ এবং সুখী 
হইতে পারি। [ মে!) 
শান্তি শাস্তি; শান্তি; ! 


৮৪৪ প্রার্থন! 
নব সন্যাস-ধশ্ম 


( কমলকুটার, শনিবার, ৩রা বৈশাখ, ১৮৯৪ শক; 
১৫ই এপ্রিল, ১৮৮২ খু) 


হে প্রেমস্বরূপ, সংসার এই কথ বলে, আমি সুখে থাকি, ভাই দুঃখে 
থাকুক। আমি বেশ সুস্থশনীর হই, যত ব্যামোহ ভাইয়ের হউক। 
আমার খুব টাকাঁকড়ি হউক, আমার খুব বিদ্যা। হউক, আর ভাই গরীব 
হউক, মুর্খ হউক। এই সংসার বলে, মনে মনে এই ব্রত সংসারের । 
তাহার পর ধন্ম যখন সংসার তাড়াইতে আসিলেন, কি বলিলেন? বলি- 
লেন, আমি হুঃখী হই, ভাইও হছুঃখী হউক; আমার রোগ হউক, ভাহ- 
য়েরও রোগ হউক , আমি তৃষ্ণায় জল প্াইব না, ভাইও পাইবে না; 
আমার ছেলেদের টাক। অভাবে লেখাপড়া হইবে না, ভাইয়েরও ছেলের! 
টাকা অভাবে মুর্খ হইবে। মা, তুমি এই ছুই অবস্থার মধ্যে শেষটিকে 
ভাল বলিবৰে বটে, কিন্তু তাহার অপেক্ষা উচ্চ চাও, তাই নববিধান 
পাঞ$াইলে। তিনি আনয়। ধম্ম ও সংসার উভয়ে মাথায় মারিলেন, বলিলেন, 
আমি গরাব হইলামই বা, ভাইয়ের টাক হউক; আমি হুঃখী হই, ভাই 
সখা হউক; আমি ছোট হহয়া যাইব, আর সকলে বড়হইবে; আমি 
অপমান পাইব, আর সকলে মান পাহবে। মামি ছাত। হইয়। থাকিব, 
সব বৌদ্র আমার উপর আলিবে, আর ভাইরা শীতল স্থানে থাকিবেন ; 
আন ভিক্ষ। করিব, অপমান নহিব; ভাইরা ভিক্ষ। করিবে না, ভিক্ষার 
ফলঙ্চোগ করিবে, কিন্তু অপমান সহা করিবে না। মা, লোকে কেবল 
ংসার আর ধন্ম এই দুইটাকে জানে। তৃতীয় যে আছে, তাহ] জ্ঞানে 
না। বাইবেলে ছুইখান! বই আছে, পবিত্রাত্মা যে আছে, তাহ! ভুলিয়| 
গেল! তেমনি সমস্ত পৃথিবী ধর্ম ও সংসার এই ছুই জানে। নববিধান 


নব লন্নাস-ধন্খ ৮৪৫ 


জানে লা। মা» সন্ন্যাস-ধর্্ম পৃথিবী বুঝে না। তুমি বলিয়াছ, সন্গ্যাস-ধর্ম্ের 
এই নিয়ম, গুরু অপেক্ষা! শিষ্ঠ বড়। হে ভগবন্‌, পৃথিবীতে এই সর্বোতকুষট 
মত প্রচার কর। আমি দেখিলাম, লোকে আপনার ভাল যাহাতে হয়, 
তাহাই করে। তাহার পরে দেখিলাম, কতকগুপি প্রচারক, অন্যের কষ্ট 
যাহাতে হয়, তাহাই করে। উনি থেতে পান না, আমিও পাই না। 
ওঁর ছেলের। স্কুলে যাইতে পায় না টাকার জন্ত, আমার ছেলেরাও পায় 
না। ওর কিছু জুটিতেছে না, আমারও জুটিতেছে না। মা, এটি বড় 
ভয়ানক মত। আমার ন! জুটুক, গুর কেন জুটিবে না? দয়াময়, 
আসল ধন্ম এই, আমার কষ্ট হউক, উহার সুখ হউক। বৈবাগ্য মানে, 
পরে কষ্ট পাকৃ্‌, তাহ! নয়; বৈরাগ; মানে, আমি কষ্ট পাই। আমরা! 
চেষ্টা করিব, পরকে ভাল রাখিতে । সুখী হইব, মা, যে দিন এই মতে 
চলিব। মা, অন্তের ছেলের ভাল থাকুক। অন্তে ভাল আহার করুক, 
আমার কষ্ট হউক। £প্রমময়ি, ইহার! চেষ্টা করুন, কেবল পরের মঙ্গল 
করিতে, আপনাদের সুখের জন্ত চেষ্ট। করিবেন না! আপনার! ছঃখী 
হউক, পৃথিবী বাচুক। মা, এই রকম এক দল লোক পাঠাও, আপনাব্রা 
কম খাইয়া, যাহার। পরকে জেয়াদা খাওয়াতে চেষ্টা করে। পরের স্থুথ 
দেখিয়া খুব সুখী হই। মা, চন্দন কাঠ হইব, ফোয়ারা হইব। নব 
বুদ্দাবনের রীতি শিখাও$ প্রেমের উচ্চতম পথ দেখাও। নিকৃষ্ট বাহ। 
কিছু আপনাদের জন্ঠ রাখিয়া, যাহ! কিছু ভাল, পরকে দিতে শিখিব। যা, 
দয়াময়ি, কৃপ। করিয়! এই আশীর্বাদ কর, যেন নববিধি, শ্রেষ্ঠ বিধি, উত্তম 
বিধি গ্রহণ করিয়া, পরস্থথাকাজ্জী হই, প্রাণ মন শরীর সযুদয় পরের ও 
জগতের কল্যাণের জন্ত দিতে পারি । [মে] 
শাস্তি শাস্তি শাস্তিঃ! 


০ প্রার্থন। 


আদেশে জীবন-গঠন 


( কমলকুটীর, রবিবার, ৪ঠা বৈশাখ, ১৮৪ শক; 
১৬ই এপ্রিল, ১৮৮২ থুঃ) 


হে পিতঃ, বর্তমান কালে বাহার বলিতে পারেন, বুদ্ধ হইলাম, তবু 
প্রত্যাদেশ আর ফুরায় না--সকল প্রকার শব্ধ পুরাতণ হুহয়। গ্রেল, 
বিধান-উপকুলের বুবের মধুরতা আর যায় না, তাহারা ধন্ত; পৃথিবীর 
বিষয়কোলাহলে তাহাদের কর্ণ মলিন হইতে পারে না। নববিধানের 
বাস্ধ বাজিতেছিল, পৃথিবা দুরে আনিয়। পড়িয়াছে, তবুও কাশর বণ্টার 
শব্ধ শোন! যাইতেছে । প্রত্যাদেশ তবে ফুরায় নাই । আর কিছু হউক ন| 
হউক, প্রত্যাদেশ শোন! যায়। তখনও যেমন নূতন নূতন আদেশ করিতে, 
এখনও তাহা করিতে ছাড়িতেছ না ॥ এখনও নিম্মল বিধি সকল প্রচার 
করিতেছ, এখনও এক তার৷ বাজাইয়া বাজাইয়া কত স্ুধামাথ। কথ। বলি- 
তেছ। মা, এখনও তোমার দিবার ঢের আছে। এবার থেকে আশ! করি 
যে, ভাই বন্ধুর! বৈরাগ্য প্রেম দেখাইবেন, শ্রেষ্ঠ জীবন দেখাইবেন,উদারত। 
দেখাইবেন। ম।, এই তে। দিন আরন্ত হইয়াছে। দেখিব, দয়াময়ি, কি কি 
অলৌকিক ক্রিয়! হয়। তোমার সুমধুর বচন যেন বন্ধ না হয়। তোমার 
বূমনা যেন বন্ধ না হয়। গরীবদের মার কেহ নাই। হে পিতা মাতা, এই 
অন্ধকারের সময়, বিপদের,সময় ঠোমাএ কথ শুশা ভিন্ন আর কিছু নাই৷ 
মা, এবার দেখিব, কেমন ভাই বন্ধুরা কত ভাল হইয়াছেন। হে প্রেমময়, 
প্রেহিতদিগের জীবন কত উচ্চ হুইতে পারে, তুমি দেখাও। আমাদের 
প্রতি দয়। করিয়া, ভারতের পরিত্রাণের জন্ত বলিয়! দাও যে, “আমার এই 
কয়েকটি সন্তান যেমন, লন্ন্যান .দেখাইয়াছে, আর কেহ তেমন পারিবে 
না।”. তুমি আপন মুখে আমাদের কাণে কাণে বণিয়া দাও। আমর 


একস্থর ৮৪৭ 


চক্ষু মুদিয়া দেখি। সকলের ঘরে পরিবার সাজাইয়াছ, ঘরে ঘরে লক্ষমীশ্রী 
বিরাজ করিতেছে, স্ত্রী পুত্র পরিবার দান ধ্যান করিতেছেন । পাঁচজন 
স্বাধীন জীব এক প্রেমপরিবার হইয়া থাকিতে পারে না, এহ পৃথিবী 
বুঝিয়াছে $ কিন্তু, মা, এই বার নববিধানের নুতন ব্যাপার দেখাও । 
তেজ কিছুতে যায় না। হে ঈশ্বর, চক্ষু যেন না বলে, কর্ণ যাহা কিছু 
বিধি শুনিল, আমি তাহা একটাও দেখিলাম না) চক্ষু কাণের লাক্ষী 
হউক। গরীবের বাড়ীতে নববিধানের ভক্তিজল ছড়াছড়ি হইতেছে, 
একবার দেখি । দেবি, করুণাময়ি, একবার দয়া করিয়া! আমাদিগকে 
এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন স্বর্গরাজ্যের সংবাদ যাহা কিছু শুনিয়াছি, সেই 
সুথ চক্ষে দেখিয়া সুখী হই। [ মে] 
শান্তিঃ শাস্তিঃ শান্তিঃ! 





একনুর 


( কমলকুটার, সোমবার, ৫ই বৈশাখ, ১৮৪ শক; 
১৭ই এপ্রিল, ১৮৮২ খুঃ ) 

হে দীনবন্ধো, হে হিমালয়ের দেবতা, তুমি আমাদের ভিতর যখন 
আসিয়াছ, তখন কেন আমাদের মধ্যে অমিল থাকিবে? তুমি তো 
অমিলের রাজা নও, যুদ্ধের রাজা নও, অপ্রেমের রাজা নও। তুমি 
আসিয়া, শান্তি প্রেম দিবার জন্ত । তোমার নাম শাস্তি, তোমার গুণ 
শান্তি। তোমার লোক বলিয়া! আমর। পরিচয় দিব। এক কর, তোমার 
সঙ্গে এক কর; ভগবন্‌, তোমার লোকদের সঙ্গে এক কর। বাস্- 
করকে ছাড়াইয়৷ বাগ্ভ স্বতন্ব হয় না। আমাদের বাজনা এক সুরে 
বাজুক। সকলের বাজনায় মিল থাকুক। তুমি বাগ্ত বাজাও, আমরাও 


৮৪৮ প্রান! 


ছোট ছোট বাজনা! লইয়া, তোমার সঙ্গে বাজাই ; লোকে তোমার সুর 
শুনিতে পায়, প্রকাণ্ড বানের সুর, আমাদের বাজনা তাহার ভিতর 
লুকাইয়া থাকে । আমাদের বাগ্ভ তোমার সঙ্গে এক হইয়৷ যাক; লোকে 
শুনিয়৷ বলিবে, পিতার সঙ্গে এমন মিল যে, ঠিক যেন একখানি সুর, এক 
বান্ধ। তোমার এমনি অনুগত আমরা হইতে চাই। পরমেশ্বর, 
আমাদের সে মিল নাই। তোমার সুরের সঙ্গে আমার সুর মিলে না। 
তুমি যদি পঞ্চম ধর, আমি ধরি মধ্যম। মানুষের সঙ্গেও মিলে না। 
ভগবন্‌, মানুষ কেন শ্বতন্ত্র হয়? হৃদয়ের স্থুর এক কর। এই ঘরে 
যতগুলি মানুষ সকালে ঢোকে, কাহারও বাঘের সঙ্গে কাহাব্রও মিলে 
না। ম' সুসঙ্গীত যে হইল না। ভাইয়ের সঙ্গে সুর মিলাইয়৷ লই, লইয়া 
তোমার সঙ্গে মিলাই। একখানি সুর যেন, একটি বাগ্যন্ত্ব বেন বাজিবে। 
ভক্তি-জ্ঞান-যোগবাগ্ঠ, ঈশাবাগ্ধ, গৌরাঙ্গবাগ্ধ, সব ইয়া এক তাল এক 
স্থুর করিয়া, বঙ্কার করিয়! বাছ্ধ উঠিবে, একখানি জমাট নুর । আট জন 
আট রকম সুর বাজায়, কিছুতেই মিলে না। মা, তুমি যদি মিলনের 
দেবী হইয়। আসিয়া, তবে সুর কয়ট। এক করিয়। দাও। ভাইদের সুরে 
আমার গলা। আমাদের স্বতন্ত্রতা আর রাখিও না। আমরা আপিয়ছি, 
একথানি বাজনা বাজাইতে। আমরা এক সুরে গান শুনিতে আসিয়াছি। 
ম! সরস্থতি, একবার বীণ! ধর, ভক্তদলের সঙ্গে ঝঙ্কার করিয়। বাজাও । 
আমর! স্বর্গের গান শুনিয়া .মোহিত হহ। আমর ভাইদের সুরের সঙ্গে 
শ্বর মিলাইয়া, তোমার সঙ্গে এক করি । একখানি সুর, একটি বাজন৷ 
বাজুক। হে দরাময়, হে ক্কপাপিন্ধো, কপ! করিয়া এই আশীর্বাদ কর. 
আমরা যেন স্বর্গের বাণ্ভ শুলিয়। মোহিত হইতে পারি, এবং সকলে মিলিয়। 
তোমার সুরে বোগ দিয়। কৃতার্থ হইতে পারি। [মে।] 
শ[ন্তিঃ শান্তি শান্তিং ! 


স্বর্গের প্রেম ৮৪6$ 


ত্বর্গের প্রেম 


( কমলকুটার, মঙ্গলবার, ৬ই বৈশাখ, ১৮৪ শক ; 
১৮ই এপ্রিল, ১৮৮২ খুঃ ) 


হে হরি, যে প্রেম অত্যাচারীর অত্যাচার বহন করে, যে প্রেম তোমা 
প্রেমের সন্তান, তোমার সমুদ্রপ্রেমের বিন্দু, সেই প্রেম ভিক্ষা করি। 
পৃথিবীর প্রেম দেখিয়াছি, ভগবানের প্রেমের কাছে কাহারও প্রেম 
দাড়াইতে পারে না। সে প্রেম সহোদরেরও নাই, সর্তীরও নাই, পিতা 
মাতারও নাই। সে প্রেম কি, যাহা! আমি পূঁথিবীকে বিলাইব? সে 
স্বর্গের, ন!, পার্থিব? সে ঈণ! গৌরাঙ্গের প্রেম, না, পুথিবীর প্রেম ? 
ভালবাস। পাইয়া যে প্রেম দেয়, সে অতি সামান্ত ৫প্রম। পঞ্তরাজ্যের 
মধ্যে প্রেম আছে, পাখীদেরও ভালবাস। আছে, বাঘেরও প্রেম আছে। 
যে আমাকে গালাগালি দেয়, কটু বলে, অবিশ্বাস করিয়া আক্রমণ করে, 
তাহাকে কে ভালবামে? পৃথিবী এ প্রেম শিখায় না। শৃগাল সিংহ 
জড় জীব মানুষ এ প্রেম শিখায় না। এখানকার প্রেম অতি নীচ, 
বাজারের প্রেম, পয়স। দিয়। কিনিবার প্রেম । আমর! কি প্রেম চাই ?-- 
যে প্রেম ঈশা! গৌরাঞ্গ পৃথিবীকে দিয়াছিসেন--যে প্রেম স্বর্গের ছুটি 
ভাই পৃথিবীকে দিয়াছিলেন--যে প্রেম জগাই মাধাইকে ভালবাসিয়াছিল-_ 
যে প্রেম ভাল মন্দকে দিয়াছিল-_যে প্রেম কিছু পায় না, তবু দেয়-- 
খুব আক্রান্ত হইল, তবু দেয়। স্বামী স্ত্রীকে ততদিন পপ্রম দেয়, স্ত্ী 
স্বামীকে ততদিন প্রেম দেয়, যতদিন মি কথ।। বাপ ছেলের ততদিন, 
ছেলে বাপের ততদিন, যতদিন মি কথ!। বিরুদ্ধ ভাব পাইলে, পৃথি- 
বীতে আর প্রেম থাকে ন|। নে প্রেম চাইনা। হে ঈশ্বর, মনুঘা- 
প্রক্কৃতিকে বিশ্বান.নাই। এখন ঠাণ্ডা, তখন গরম; এখন শীতল, তখন 


১৩ ৭. 


৮৫৩ গ্রার্থন! 


উত্তপ্ত। বিশ্বাস করি তাহাকে, যে ক্ষমার দাদন আগে দিয়৷ রাখিয়াছে-- 
প্রেম ক্ষমা আগে দিয়া রাখিয়াছে__যে বলে, পৃথিবী, আগে থাকিতে 
তোমার যাহাতে মঙ্গল হয়, সে জন্ত প্রেম দিলাম ।*--নমকলকে ডাকিয়া 
ডাকিয়া যে প্রেম দিয়াছে। ব্রত লইবার দিন সকলকে ডাকিলাম, ডালি 
সাজাইলাম। বলিলাম, বন্ধো, তুমি এই লও ? শত্রু, তুমি এই লও। আগে 
দিয়। রাখিলাম। যদি অত্যাচার করে, আরও কিছু জেয়াদ। দিল/ম । 
অতিরিক্ত দেওয়াটাই ভাল। টাক! আগে জম! রাখিলাম। এত. প্রেম 
করিব ঘে, আগে থাকিতে দাদন দ্িব। নববিধানের রাজ! যিনি, তিনি 
'বলেন--মঙ্ুষ্য পাপ করিবে, তাহার অন্ত আছে, কিন্তু ক্ষমা! অনন্ত । মা, 
ছোট প্রেমের ভিথারী হইব না। অন্ন ক্ষম! করিব না তো৷। সমস্ত দিন 
ক্ষমা করিব। সকালে উঠিব ক্ষমা করিয়া, রাত্রে শুইব ক্ষম! করিয়া। 
ক্ষমা আমাদের জীবন হউক । ক্ষম! কর তুমি, আর ক্ষম৷ করি আমরা। 
মার ক্ষমা, প্বর্গের ক্ষমা, দেবতার ক্ষমা! আমরা পাইব। যাহারা কেবল 
ভালবামিয়! ক্ষম! করিয়! গেল, তাহার! দিন কিনিয়া লইল। চন্দন কাণ্ঠে 
খোচা দিলে। কেবল যে স্ুুগন্ধই বাহির হয়। মা, তুমি যাহাকে চন্দন 
করিয়াছ, তাহার কি চন্দনত্ব যায়? তাহার শুধু তে। উপরে নয়, হাড়ের 
ভিতর চন্দনের সুগন্ধ । ঈশ্বর হে, যেন চন্দনের মত মধুপ্রক্কৃতি হই, তাহার 
উপায় করিয়া দাও। কেহই রাগাইতে পারিবে ন।। যে রাগাইতে 
আসিবে, তাহাকে ভালবালিব, প্রাণের ভিতরে লইয়। গিয়।॥ ভগবন্‌, যে 
নিয়মে তুমি রাঞ্গয চালাইতেছ, সেই শিয়মে আমাদের চলিতে দাও । 
প্রেমনিস্কো, দয়াময়, কপ। করিয়! আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, যেন 
তোমার উচ্চদরের প্রেম পাইয়া, সকলকে প্রেম করিয়।, ক্ষম। করিয়া, শুদ্ধ 
ও স্থথী হইতে পারি। [মো] 
শান্তিঃ শান্তিঃ শাস্তিঃ! 


অসাধা-সাধন ৮৫১ 


অসাধ্য-সাধন 


( কমলকুঈীর, বৃহস্পতিবার, ৮ই বৈশাখ, ১৮০৪ শক; 
২০শে এপ্রিল, ১৮৮২ খুঃ ) 


হে পিতঃ, হে মুক্তিদাতা, যাহ! হইয়াছে, তাহাই যদি কেবল হয়, তবে 
বিধানের মাহাম্স্য কোথায় 2 যাহ। চিরকাল হইয়। আদিতেছে, আমর। 
যদি কেবল তাহাই সাধন করিলাম, তবে আর তোমার নুতন ধন্মের 
গৌরব কোথায়? তুমি অসম্ভবকে সম্ভব কর, অনাধ্যকে সহজ কর। 
আমাদের মুখে এগনও এমন কথ। বাহির হর, যাহ! তোমার উপধুক্ত লর। 
আমর! বণি, “পারিব না, হয় না, কর। যায় লা।” বুদ্ধৰের উৎসাহ হয় 
না, ইহ। লোকে চিরকালই জানে? কিন্তু যদি এই বুদ্ধদের মধো নব 
উৎনাহ হয়, তাহ! হইলে তোমার মহিন। প্রক্কাশ পাইবে। হে ঈশ্বর, 
মুদলমানের। বিখ্বাণী হইল, কিন্তু প্রেম রাখিতে পারিল না। গ্রগোরাঙ্গের 
তক্তেরা খুব ভক্ত হইণেন, কিন্তু ক্রমে ক্রমে নীতির প্রতি দৃষ্টি কমিয়া 
গেল। আমর! বৈরাগী হইতে গেলে, সংসারে ধর্ম রাখিতে পারি না। 
সার করিতে গেলে বৈরাগ্য থাকে না, ভক্ত হইতে গেলে পবিত্রতার 
দিকে দৃষ্টি রাখি না। খুব পবিত্র হইয়া, জ্ঞানী হইয়। কি মন পন্নকুলের 
মত থাকিতে পারে' ন।? হে ঈখর,. তোমার পদপ্রান্তে এই মিনতি, 
অনাধ্য সাধন কর। যৌবনে বাদ্ধক্যে মিলন কর। ভক্তি জ্ঞানে 
প্রেমেতে নীতিতে খুব মিলন করিয়। দাও। হে পরমেগ্বর, তোমার 
ইচ্ছ।, আমর। ভারি ভারি অনন্তব কাজ করি। আমাদের ইচ্ছা. খুব লহ 
যা, তাই করি। কিন্তু আমাদের দলের লোকের কি কেবল নিজের 
ইচ্ছায় কাজ করিবে? না। তুমি খুব বগ দাও। জ্ঞানবল দাও, 
পুণ্যবল দাও। এ সব লোক এক এক জন খুব বীরের মত বড় বড় অসাধা 


৮৫২ প্রার্থন। 


ব্যাপার সকল করিবে। ছোট ছোট কাঁজ হইতে আমাদিগকে লয়! 
গিয়া, যাহা! পার! যায় না বলি, তাহাই করিতে দাও। খুব ভক্তি দাও। 
মা, তুমি এবার নববিধানকে আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছ, পূর্ণ 
করিয়। তাহার মাহাত্ম্য রক্ষা করিতে দাও। ভক্তি দাও, বিশ্বাস দাও। 
আমর! এখন হইতে, যাহা কেবল তোমার অভিপ্রেত, তাহাই করিব। 
কাছে এস, মা, একবার বরণ করি। এ পাদপম্মে মতি রাখ। আমর৷ 
যেন অসম্ভব সম্ভব করিতে পারি। পৃথিবীতে দেবলোক আনিতে পারি 
যেন। দীনদয়াল, আমর! যাহাতে তোমার কুপান্ম নববিধানে অসাধ্য 
ব্যাপার সকল সাধন করিতে পারি, তুমি এই আশীর্বাদ কর। [মো] 


শান্তি শান্তিঃ শাস্তিঃ! 


ভাবে এক্য 


( কমলকুটীয়, শুক্রবার, ৯ই বৈশাখ, ১৮০৪ শক) 
২১শে এপ্রিল, ১৮৮২ খুঃ) | 


হে দয়াসিন্কেত হে পতিতপাবন, শব্দের সঞ্গী অনেক পাওয়া যায়, কিন্ত 
ভাবের সঙ্গী অন্ন। এক কথ। আমরা অনেকে ববহার করিতেছি, 
তাহাতে মনে হয়, আমাদের মন এক, দল বড়। কিন্তু যখন ভাবের 
দিকে তাকাই, সেই এক্য বিবাদের মত হয়, মিলনের স্থানে শ্বতন্্রতা 
দেখি, আর আমাদের অতি কম লোক, এই কথ মনে হয়। “আমর। 
ব্রাঙ্গ”গ এই কথা৷ বলিলে, অনেক লোক পাই; “আমরা নববিধানবাদী” 
বলিলে, তার চেয়ে কম লোক পাই; ইহাতেও কথাতে অনেক লোকের 
মিল হয়, কিন্ত ভাবে অনেক অমিল । আমর সকলেই বলি, নববিধান 
মানি। কিন্ত একজনের নববিধান আর এক জনের নয়। একজনের 


ভাবে এঁক্য ৮৫৩ 


ঈশ্বর আর একজনের নয়। ভাবের 'ঘরে আমাদের ছোট দল। শব্দের 
ঘরে অনেক লোক। আমরা কতকগুলি কথ লইয়া! নাড়াচাড়! করি, 
বলি, আমাদের দল ভারি। পিতঃ, কিরূপে আমাদের .মধো ভাবের 
মিল হইবে? হে দীননাথ, আমাদের এরূপ বাহ্িক অসার এঁক্য কত 

দিন আমাদিগকে সুখী রাধিবে? সকল বিষয়ে যথার্থ কি সকলের এক 

মত হইন্নাছে? যথার্থ বিবেকী হওয়!, চরিত্রের মিল হওয়া, তাহ! কি 

আমাদের হইয়াছে? ভাবের ঘরে তে। মিল নাই। নীতি-সম্বন্ধে আমরা 

সহত্্ প্রকার অর্থ করিতেছি, অথচ €কহই শুদ্ধ নয়; পিতঃ, শব্দেতে 

যেমন মিলিম়াছে, ভাবেতে তেমনি মিলাও । কেবল শব্দেতে যথার্থ মিল 
হয় না, ভাবেতেই মিল হয়। আমর!;অর্থ কিছুই বুঝিনা, অথচ বলি, 
আমর! ঈশ! শ্রাগৌরাঙ্গ মানি, আদেশ নববিধান মানি । ম।, কিরূপে 

তবে মিল হবে? সকলে এক এক রকম বিশ্বান করিতেছে । পিতঃ 
মনের ভিতর পবিভ্রাআ। হইয়। আপিয়া, শব্দের অর্থ বুঝাইয়। দাও। তাহা 

হইলে এক পরিবার হইয়া থাকিতে পারিব। শব্দ অনেক শিখিয়/ছি, 
এখন এই কর যে, ভাবের অর্থ বুঝিয়! লই । তোমার মুখ দেখ! কি, ভাই 

ভম্মীকে ভালবানা কি, শত্রকে ক্ষম। কর! কি, যোগসাধন কি, এ সব 
কিছুই বুঝি না, জানি না; কথার অর্থ বুঝিয়া, সেই গুলি সাধন করিয়া : 
ভাবেতে মিলিত হই । দয়াময়, সকলকে দয়। ক'রে এই আশীর্বাদ কর, 

আমর! যেন তোমার বিদ্যালয়ের দীন শিষ্ হইয়া, তোমার চরণতলে শবের 

অর্থ বুঝিয়। লই এবং ভাবে এক হই; অনুগ্রহ করিয়া এই প্রার্থন! পুর্ণ 
কর। [মো] 


শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ ! 


৮৫৪ প্রার্থন। 


ব্বর্গরাজ্যের আশায় উল্লাস 


( কমলকুটার, শনিবার, ১০ই বৈশাখ, ১৮০৪ শক; 
২২শে এপ্রিল, ১৮৮২ খুঃ) 


হে দয়াময়, হে অন্তরাত্সা, স্বর্গরাজ্য আসিতেছে, আসিতেছে, এই 
কথাই দলপতির! বলিয়া! গিয়াছেন। আসিল না তো? এক এক.জন 
এমন গম্ভীরম্বরে পৃথিবী কীপাইয়া বলিয়াছিলেন, যেন ছুই পাচ দিনের 
মধ্যে আসিল। এঁ আসিল, আমিল! আসিল না। যদি আমিত, ভাল 
হইত; আমাদের এই পাপ জীবন ধরিতে :হইত লা। যদি পৃথিবীময় 
এই ন্বর্নরাজ্য স্থাপিত হইত, আমাদের আর ভাবিতে হইত না। কত 
যোগী খধি ধন্মপ্রবর্তক বিশ্বাসনয়নে দেখিলেন। তাহার! তে। দেখিয়া- 
ছিলেন। নতুবা কি মিথ্যা বানিয়ে বলিলেন? তাহার কি কেবল 
জীবের ছুঃখে কাতর হইয়া বলিলেন যে, সুখের দিন আসিতেছে? না, 
আরও কিছু দেখিয়াছিলেন? তাহারা কি না খুব উচ্চেতে ছিলেন, সত্য 
সত্য দেখিয়াছিলেন; আর বিশ্বাসে কি না দুরতা নিকট হয়, তাহাই 
দেখিয়াছিলেন। দয়াময়, তাহারা বুঝিয়াছিলেন যে, এই হাত বাড়াইলেই 
নিকটে। তবে তাহার! স্বর্গরাঙ্গ্য দেখিয়াছিলেন, পৃথিবী তো! দেখে নাই। 
দয়াময় হরি, তুমি সুথের স্বপন দেখাইলে, আনন্দের কল্পনা ভাবাইলে, কিন্ত 
আসিতে দিলে না। তাদের, কাছে স্বর্গরাদ্য আপিল, কিন্ত পৃথিবী 
উপধুঞ্চ হয় নাই, তাই ফিরে গেল। তাদের মার পৃথিবীর মধ্যে প্রকাণ্ড 
একটা সমুদ্র । পৃথিবী যেখানকার, সেইখানে পড়িয়া বহিল। হতভাগা 
পৃথিবী! তোমার অনৃষ্টে বারবার স্বর্গপাজ্য আদিল, তবু তুমি পাইলে 
ন।। হাতের লঙ্গমী পায়ে ঠেণিলে" ঈশা শ্রগৌরাঙ্গ দেখাইলেন, তুমি 
পাইলে না। আমরাও কতবার ভাবিয়াছি, স্বর্থরাজ্য আমিতেছে, 


নৃতন সময়ে নুতন উৎসাহ ৮৫৫ 


আগতপ্রায়, কিন্ত আসিল না। মা আনন্দমময়ি, কেন এমন দেখিলাম ? 
কেন এমন স্বগ্ দেখাইলে, আবার কাড়িয়া লইলে? ঈশ্বর, আসেই ব৷ 
কেন, তফাৎই ব1 হয় কেন? দয়াময়, নববিধান আসিল, স্বর্গরাজ্য 
আসিল না কেন? পরমেশ্বর, সেই মানুষ, সেই সবই রহিল; কিন্তু কেউ 
আর তখনকার মত বলে ন। যে, স্বর্নরাজ্য আসিবে । বলে যে, আমাদের 
এই কটা দিন কোন ব্রকম করিয়া কাটিলেই হইল। ধিক ধিক! পর- 
মেশ্বর, এস একবার, হদয়ে খুব আশ! উদ্দীপন করিয়। দাও। সহ 
মুখে হত্রিনাম করিব। নববিধানের রাজ্য স্থাপন করব। মা, হাসি 
বন্ধ হইল কেন? মিংহের নিদ্র। হয় কেন? হে ম! বিশ্বধারিণি, মুপ্চি- 
দ্রায়িনি, কোথায় রহিলে, একবার এন। দেই আননরাজ্যের পুর্বাভাস 
দেখাও। দীনবন্ধো, করুণাসিন্ধো। কপা করিয়। এই আশীর্বাদ কর, 
আমর! যেন শীঘ্র শীত্ব সেই স্বর্গরাক্যের পূর্বাভাস দেখিয়া আবার উল্লনিত 
হই; কুপাময়ি, অনুগ্রহ করিয়! এই প্রার্থন। পুর্ণ কর। [মো] 


শান্তিঃ শাস্তিঃ শান্তি: ! 


নূতন সময়ে নৃতন উৎসাহ 


( কমলকুটার, রবিবার, ১১ই বৈশাখ, ১৮৪ শক) 
২৫শে এপ্রিল, ১৮৮২ খুঃ) 
হে নববিধানরাজ্যের র্লাজা, ভিতরে যেন আত্মা লাফাইতেছে, কি 
করিবে, কিছু বুঝিতে পারিতেছে লা। কিন্তু আগ্রহাতিশয়, ব্যস্ততা, 
আন্দোলন, সে সব বোঝ। যাইতেছে । অনেক দিন শ্ান্তভাবে চলিল, 
তোমার ঘরে নিদ্রা চলিল! জাগ্রত হইয়া যখন সকলে একটা ব্যস্ত! 
আন্দোলন দেখাইবে, তখন, হে মহেশ্বর, বুঝিব যে, একটা কিছু হইবে। 


৮৫৬ প্রার্থন। 


ধারাল ছুরিতে মরিচা পড়িল। তোমার দল খুব তীক্ষ ছিল। এখন 
ইহার মধ্যে বল নাই, শক্তি নাই, তেজ নাই। কি করিলে আবার আমরা 
জাগিয়া উঠ্গিতে পারি $ একবার উৎসাহাগ্রি পিল, আবার নিবিল। 
বিধানের কাহিনী গুনিলাম, আনন্দলহরী বাজাইলাষ, আনন্দের ব্যাপার 
সকল আগতপ্রায় দেখিলাম । আবার কেন সব গেল? বীজ রোপণ 
হুইল, অস্কুররিত হইল, গাছ বাড়িল, ফল হইবার সময় বৃক্ষ সমূলে উৎপাঁটিত 
হইল! আমাদের মত দুঃখী আর কে আছে? আমরা তোমার কথ! 
শুনিলাম, তোমাকে দেখিলাম; তোমার পুণ্যভূমিতে যাইবার সময় 
শুনিলাম, আমাদের সেখানে যাইবার অধিকার নাই। পুর্বে ধন গ্রবর্তকের। 
এদেশ ওদেশ বেড়াইতেন, ছুই হাতে পুণ্য ঢাপিতেন; এখন আমাদের 
ভিতর ভাঙ্গা বাঞ্জার, আধখান! ঘর, আধখানা মানুষ, আধখান! সবই। 
পূর্ণত কবে হবে? আবার তোমার বংশী বাজাও। নর নারী সকলকে 
একত্র কর। আর স্বর্গের কিন্কর যে আমরা, আমাদিগকে খুব উচ্চস্বরে 
বল। আদেশ ইত্যাদি অনেকবার বলিলাম, এখন আমাদিগকে একবার 
গম্তীরভাবে আন্দোলন করিতে দাও, আমরা কতদুর প্রত্যাদিষ্ট। আমা- 
দিগকে জাগাইয়া তোল, নাচাইয! তোল। আমর! জানি, তোমার বিধানের 
ভিতর অগ্নি আছে। আমাদের ভিতর আগ্ন প্রজণিত হউক। নুতন 
নৃতন কাধ্য প্রণালী খুলিয়া দাও। এই নুতন সময় আসিতেছে, এ সময় 
আমর! সকলে জাগ্রত হইয়া উঠি। রাজোর ভিতরও আমর। পরিবর্তন 
' দেখিতেছি। নীতিরাজ্য এ সময় আমরা আগতপ্রায় দেখিতেছি, অনেক 
বৎসরের ছর্নাতির দুর্গন্ধের পর আবার ধেন স্থনীতিব প্রাহর্ভাব হবে। 
পুরাতন রাজ্যপতির পরিবর্তনে, নুতন রাজ্যপতির আগমনের সহিত যেন 
নীতির রাজা আসিতেছে । এ একট। ভারি পময় দেশের পক্ষে । এবার 
ধর্মের মানুষদিগকে ডাকিয়। আনিয়া, ধর্মের রাজ্য স্থাপন করিবে। 


পরনেব৷ ৮৫৭ 


করুণাময়ি, মাথার উপর নীতির তেজ থাকুক। এ সময় আমরাও হুর্নাতির 
উপর আক্রমণ করি। যাহাতে সুশিক্ষ। বিস্তার হয়, নর নারীর মন 
তোমার দিকে যায়, নববিধানের দিকে আসে, তাহাই কর। দয়াময়, যে 
তোমার রাজ্যে কাধ্য করিবে না, তাহার সদগতি হইবে না। অতএব, 
হে পরমেশ্বর, তুমি প্রত্যেককে ডাকিয়া কার্ধ্য নির্দিষ্ট করিয়৷ দাও । 
কর্মচারীর। এবং তোমার প্রচারকেরা কেহই তোমার কাধ্য করিতে 
অবকাশ পান না, ইচ্ছা নাই, প্রবৃত্তি নাই। আলম্ত আসিয়াছে । নব- 
বিধানের রথ বন্ধ হইল। হে পিতঃ, আমর! নববিধান-সম্বন্ধে বড় অপরাধী 
হইয়াছি। আশীর্বাদ করিয়া আমাদিগকে অনুতাপ করিতে দাও। 
বিধানের জন্ত আমর! যেন যথাকর্তব্য করি। হে দয়াময়, হে ককপাপিন্ধোঃ 
একটিবার দয় করিয়! তোমার শ্রীমুখের বাণীতে এই আশীর্বাদ কর, 
আমর। যেন আলম্য উপেক্ষা! ত্যাগ করিয়।, নববিধান-সংক্রান্ত যত লোক 
আছি, নববিধানের রথ চালাইয়া লইয়া! যাইতে পারি এবং নরনারীদিগকে, 
দেশকে, পৃথিবীকে মুক্রিখামে লহয়। গিয়। হাজির হই । | মে। | 


শস্তঃ শাস্তি: শাস্তিং! 


পরসেব৷ 


( কমলকুটীর, সোমবার, ১২ই বৈশাখ, ১৮০৪ শক; 
২৪শে এপ্রিল, ১৮৮২ খুঃ) 
পরম পিতা, সাধুদের পিতা, যে হে পরিমাণে আপনাকে ছাড়িবে, 
মে মেই পরিমাণে মহৎ হইবে । থাহার! পরের জগ্ত পাগণ হইয়াছিলেন, 
তাহারাই পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ । যেষে পরিমাণে পৃথিবীর সেবায় নিযুক্ত, 
সেই মানুষ, সেই দাধক, লেই ধাশ্মিক, মুক্তির উপবুক্ত। সেই থে দাধুর 
১৩৮ 


৮৫৮ প্রার্থন। 


লক্ষণ আত্মবিনাশ এবং পরসেবা, তাহাই; আমাদের জীবনের ভূষণ হউক। 
আপনার আমিত্ব ছাড়িয়। দিয়া, পরহিতের কার্ষ্যে নিযুক্ত থাকি । ছোট 
ছোট পরহিতের কার্যাও আছে, আবার বড় বড় পরহিতের কাধ্যও আছে ঃ 
যিনি যেট। পারেন, করুন। পর কি? না, দেশ, ভ্রাতৃঘগুলী, সমস্ত 
পৃথিবীর লোক। দয়াময়, তুমি যেমন সর্ধত্যাগী হইয়া! সমস্ত পরকে 
দিয়াছ, আমর! তোমার সন্তান হইয়া, সেই পরিমাণে না হোক, কৃতক 
পরিমাণে হইব। পৃথিবীতে তাহার। নীচ, যাহার! কেবঙ্গ আপনার বিষয় 
ভাবে। নীচের নীচ হইয়া, আর কত কাল থাকিব? পৃথিবীতে কত 
ছুঃঘী আছে, কত লোক আছে, যাহার! ধর্মের কথা জানে না, ম! বলে 
তোমায় ডাকিতে শিথে নাই। কত কাজ আছে। পরের জন্য ভাবিব। 
পরের জন্ত ছোট ছোট কাজও করিব। সাধু মহাপুরুষদের যে লক্ষণ, 
তাহ। আমাদিগকে দাও। বাহিরে কতকগুলি পরের উপকার করিবার 
ননন্য তাহার টাক ছড়াইতেন ন।| তাহাবের হৃনয়ে গভার প্রেমের 
উচ্ছ্বাস ছিল। হে দয়াসিন্ধো, দয়৷ কর। সাধুদের জীবনের ভাব গুণি 
চক্ষের নিকটে রাখি। হে দীনবন্ধে॥, গরাবদিগকে এই মাশীর্বাদ 
কর, যেন মহাপুরুষদের যে পরসেবার দৃষ্টান্ত, তাহ! মন্থকরণন করি, গ্রহণ 
করি; তুমি এই প্রার্থন৷ পুর্ণ কর। 
শান্তিঃ শান্তি: শান্তিঃ! 


নুতন দল ৮৫৯ 


নূতন দল 
( কমলকুটীর, মঙ্গলবার, ১৩ই বৈশাখ, ১৮১৪ শক; 
২৫শে এপ্রিল, ১৮৮২ খৃঃ ) 


হে দীনবন্ধো, ছুঃখীর সুখ, নিরাশের আশ!, অন্ধকারের জ্যোতি, 
মুতের নবজীবন! আমরা প্রত্যেকেই হুজন ছুজন মান্ষ। একজন 
মানুষের থেল৷ প্রায় শেষ হইয়৷ আলিয়ছে, আর একজন মানুষের খেল! 
আর্ত হইবার এখনও কিছু বাকি আছে। আমার মানুষের দিন শেষ 
হইবার ময় হইল, তোমার মানুষ যে, তাহাব্র জন্ম হইবার সময় হইল। 
এই কৌটার ভিতর আর একট! জীব, এই পাখীর ভিতর আর একট! 
অগ্ড। কিরূপে তোমার মানুষ বাহির হইবে? নববিধানে যাহা যাহ। 
উপকরণ দরকার, তাহা এ দলের ভিতর আছে; কিন্তু কিছু হুইয়! 
উঠিতেছে ন।। পরমেশ্বর, তুমি কৰে এই পুর।তন দলের ভিতর হইতে 
সেই নৃতন দল করিয়। দিবে? আমর। তে। তোমার চিহ্নিত সেই নৃতন 
দল নই। ছ্ারবান্‌ আমার্দিগকে দূর করিয়। তাড়াইয়! দিল। বলে, 
“তোমর! তে। সেই নৃতন দল নও, তোমরা স্বার্থপর লোভী. দুর হও।* 
শ্রীহরি, এ অর্থী/কারের হেতু কি? আকাশে দৈববাণী বলে, “এ তোর 
নয়। তোদের ভিতর আরও এক একট! মানুষ আছে, তাহার! যর্দি 
আসে, তাহার। নববিধানের লোক ।” আমর। মরে যাব, চলে যাব, পুড়ে 
যাব, অগ্রাহ হহব। আমর। পে লোক নই। বুকের ভিতর একজন 
আছে, মে বলে, আমি চিহ্নিত লোক। হে গরাবের ঠাকুর, অদ্ভুত রহস্তের 
কথ। কে বুঝাইয়। দিবে _্বর্গরাজ্য কিরূপ? ভিতরে যে আর এক জন 
মানুষ আছে, সে। সময়ের উত্তাপ পাইয়। ভিতরের নরডিম্ব ফুটিগ, 
উড়িতে উড়িতে বাহির হুইল। অচিহ্নিত শরীরের ভিতর চিহিত মানুষ 


৮৬৪ প্রার্থনা 


ঘুমায় । অগ্রাহথ দেহের ভিতর, যিনি অবশ্ত হ্বীকৃত হইবেন, এমন খষি 
ঘুমাইতেছেন | হরি, সে.মান্ুষ না আসিলে, তোমার ঘরে প্রবেশ করিতে 
পারিব না। ভিতরে কে.আছে, তোমার ঘরে ডাকিয়া লও। তোমার 
ছেলেকে তুমি ডাকিয়া লও। আমর! তো! সে মানুষ নই। আমাদের 
এ পাপের শরীর নববিধানে যোগ দিতে পারে না। সে মান্ুষ ভিতরে 
আছে। যোগে সে মানুষ আসে। একবার ডাক, মা, মধুরুস্বরে । 
সাজের ঘর থেকে দিব্য দিব্য পুরুষগুলি সেজে এসে, নাট/শালায় অভিনয় 
করুক। হে দীননাথ, দয়। ক'রে এমন আশীর্বাদ কর, আমর! যেন 
শীঘ্র শীঘ্র আপনাদিগকে অস্বীকার করিয়া, ভিতর হইতে সেই মানুষগুলিকে 
ডাকিয়। আনিয়া, তোমার চরণতলে তাহাদিগকে প্রণত ব্লাখি; মা, দয় 
করিয়া এই প্রার্থন। পূর্ণ কর। [মো] 
শাস্তিঃ শান্তি; শাস্তিঃ! 


স্সখের আলাপ 


( কমলকুটার, বুধবার, ১৪ত বৈশাখ, ১৮০৪ শক) 
২৬শে এপ্রিল, ১৮৮২ খুঃ ) 


হে পিতঃ, হে অত্যন্ত নিকট বস্তু, ভক্ত খলেন যে, তোমার নাম হউক 
হরি, আৰ আমার নাম হউক হরিস্থখ। ভক্ত এই নামটি অভিলাষ 
করেন, এই নামটির উপযুক্ত হইতে চান। তোমার কাছে একটা সুখ 
আছে, যাহা মানুষকে খুব সুখী করিতে পারে। পিত:, সংসার এবং 
পাপে সস্তপ্ত হইলে, একট! সুখের হরিকে চাই। ইচ্ছা হয়, একজন 
কাহারও কাছে যাই, যাহার সঙ্গে কথ৷ বলিলেই মনে সুখ হয়। নুথের 
কথোপকথন হইবার জন্ত, ছুংথী পৃথিবী তোমাকে প্রয়োজনীয় বস্তর মধ্যে 


সথের আলাপ ৮৬১ 


পরিগণিত কন্সিল। তুমি সেই বন্ধু, ধিনি অন্ত সকলে ছুঃখ দিলে স্থুথ 
দেন। হে দয়াল, হরিসুখ তোমাকে পাইয়! অত্যন্ত সুখী হয়। বিপদের 
সময়, কষ্ট্ের সময় আরাম তুমি। রোগের সময় সুচিকিৎসক হইয়া ওষধ 
দিবে। অন্য লোকে কথ! কহিল না, কিন্তু এমন একজন আছেন, ধাহার 
সঙ্গে কথ! কহিলে, সকল ছুঃখ দূর হয়। বন্ধুতার একটি বিশেষ লক্ষণ, 
কথ! কহিয়া সখী হওয়া । অতএব আমর! চাই, তোমার সঙ্গে গল্প করিব, 
কথ। কহিব। হবরিস্থথ যে, সে সকল প্রকার আড়ম্বর ছাড়িয়া, ঘাটে 
মাঠে যেখানে সেখানে তোমার সঙ্গে কথ! কহিবে। বন্ধুঝলে তোমার 
সঙ্গে কথ! বগিব, আর প্রাণ জুড়াব। সর্বদা বড় বড় উপাসনা করিবার 
কি দরকার? হে পরমেশ্বর, তুমি মানুষের সুখ হও। তুমি ভক্তদের 
স্থখ হও। তাহ! হইলে প্রত্যেক ভক্ত হরিসুথ হইবেন। আমর! চাই যে, 
মার সঙ্গে যখন তখন.দহজে কথা৷ বলিয়। সখী হইব। তাহ! হইলে ধর্ম 
কেমন সহজ হইল। তোমার পুজা অর্চনা কেমন সুমিষ্ট হইল। আর 
নকল ছুঃখ-হরণের কেমন সহজ উপায় হইল | ম! দয়াময়ি, তুমি দয়া 
করিয়। কথা কহিবার একট! জায়গ। করিয়া দাও। * উপাসনা করা, 
তোমার মঙ্গে কথ|,কওয়। দানদয়াল, ছঃখরাশি পৃথিবীতে, তাহ! ভুড়াই- 
বার কি উপায় নাই? আছে, এই কথা কওয়াতে। মা, তোমার সঙ্গে 
সহনে কথ! কাঁহব। সব হইবে। তোমার দর্শন উপাসন! সব হইবে। 
সারের উত্তাপে, পাপের উত্তাপে, গ্রীষ্মের উত্তাপে, এই ত্রিবিধ উত্তাপে 
মানুষ গেল। এখন ঠাণ্ডা বরে বসিয়া, তোমার সঙ্গে শীতল হইতে চায়। 
হে করুণাময়ি, তুমি দয়! ক'রে এমন আশীর্বাদ কর, আমর! যেন সহজে 
তোমার সঙ্গে কথ৷ বলিয়া, প্রাণ শীতল করিতে পারি । [ মে] 
শাস্তি: শাস্তিঃ শান্তিঃ! 


৮৬২ প্রার্থনা 


গোপনে প্রেম 


( কমলকুটার, বৃহস্পতিবার, ১৫ই বৈশাখ, ১৮০৪ শক; 
২৭শে এপ্রিল, ১৮৮২ খৃঃ) 


হে পরমদয়াল, এই ভূমণ্ডলের আদি কারণ, যিনি যাহা বলুন, সকল 
মঙ্গল তোমার চরণে । আমর! বার বার দেখিলাম, মঙ্গলের আত এ 
এক হিমালয় ভিন্ন আর কোথাও নাই। তুমি লুকাইয়া থাক, এজন্ 
লেকের মধ্যে এত বাদান্ুবাদ। যদি তোমার একট। হাত থাকিত, আর 
তাহা হইতে ক্রমাগত কল্যাণ ছড়াইতে, তাহা হইলে দেখিত, মানিত। 
কিন্তু এ যে গুপ্ত প্রেম। প্রেমের ঠাকুর, আমাদের জীবনের অনেক ভাগ 
আছে। কতকটা শিক্ষা-সম্বন্ধে, কতকট! রাজ্যসন্বন্ধে, কতক সমাজ- 
সম্বন্ধে। লোক নিজে সুখ্যাতি লইতে চায়, বলে, আমি এ করিলাম, ও 
করিলাম। হরি, মঙ্গলের কাজ তোমা ভিন্ন হয় না| মঙ্গল মানে ঈশ্বর, 
ঈশ্বর মানে মঙ্গল। মঙ্গল ভিন্ন ঈগর নাই, ঈশ্বর ভিন্ন মঙ্গল নাই ; এইটি 
ভাল করিয়। প্রাণে বিশ্বাস করিতে দাও। গৃহস্থ মঙ্গল দেখে, মঙ্গলদাতাকে 
দেখে না। দয়াসিন্ধো, কি হবে. বল। কেমন করিয়া আমর! বিশ্বাসী 
হইব % এইটি বিশ্বান করিতে দাও যে, কোন মঙ্গল, সমাজসম্বন্ধে কি 
ধন্মসন্বন্ধে, আমে না তোমার রুপা ভিন্ন। সব দয়ালের খাতায় লেখা। 
অগ্নদায়িনী, পুণাদায়িণী, ভক্তিদায়িনী জননী তুমি। দয়াল, তুমি গোপনে 
উপকার কর। হে দয়াময়, হে কপাসিন্ধো, দয়! করিয়া এমন আশীর্বাদ 
কর, আমরা যেন তোমার এই সকল প্রেমের ব্যাপার দেখিতে দেখিতে 
মুক্ত হইয়া, চিরকাল তোমার চরণে পড়িয়। থাকিতে পারি; গতিনাথ, দয়! 
করিয়া এই প্রার্থনা পুর্ণ কর। [মে] 

শাস্তিঃ শান্তিঃ শাস্তিঃ। 


চিরযৌবন ৮৬৩ 


চিরযৌবন* 


( কমলকুটীর, শুক্রবার, ১৬ই বৈশাখ, ১৮৪ শক 
২৮শে এপ্রিল, ১৮৮২ খুঃ ) 


হে প্রেমময়, আমর যদি বৃদ্ধ হইয়! যাই, তবে পৃথিবীতে যুব! থাকিবে 
কেন? বিশ্বামী পুরুষদের বার্ধক্য কিরূপে সম্ভব, বুঝিতে পারি না । 
রোগ বিপদ বিত্ব শোক বুঝিতে পারি, কিন্তু বার্ধক্য বুঝিতে পারি না। 
এ যেন অবিশ্বাসীর পক্ষণ মনে হয়। পরলোক যদি নূতন জীবন হয়, 
তবে বার্ধক্য কোথায়? যদি এইটুকু যৌবনের ভিতর আমাদের সব, 
তবে ধর্মের গৌরব চলিয়। গেল; ধর্ম সন্কীণ হইল। ধর্মসাধকের! কখন 
বৃদ্ধ হন নাই। মুষা কি বুদ্ধ হইয়াছিলেন? তিনি তো! কতকাল পরে 
তোমাকে পাইয়াছিলেন। নিস্তেজ শুফ হইলেই বুদ্ধ হওয়া হয়। তবে 
প্রকৃত ভক্ত ধাহারা, তাহাদের কি বার্ধক্য হয়? ধাহাদের ধর্ম চিরনুতন, 
ধাহাদের জীবনে চিরবসন্ত, তাহার। কি কখন বৃদ্ধ হন? সাধুরা বৃদ্ধ 
হইয়াও এমন বালক যে, যুবার। তাহ! দেখিয়া লজ্জত হয়) পিতঃ তুমি 
যেমন বৃদ্ধ, এমন বুদ্ধ আর কে? তুমি যেমন বালক, এমন আর কে? 
তুমি যেমন পুরাতন, এমন আর কে? তুমি যেমন নবীন, এমন আর 
কে? তুমি পিত। হুইয়। যখন কখনও বৃদ্ধ হইলে না, তখন আমর! ছেলে 
হইয়া কেন বুদ্ধ হইব? নববিধানে চিরবাল্য, চিরনুতনত্ব। হে দয়াল, 
এই শরীরকে যত দিন পৃথিবীতে রাখিবে, ইহাকে যুবাধর্দের আকর 
করিয়। রাখ। এই মন যত দিন এথানে থাকিবে, ইহাকে চিন্নদিন নুতন 





* পূর্ববর্তী ও পরবর্তী প্রার্থনাদৃষ্টে সহজেই মনে হয়, এই প্রার্থন! ২৮শে এপ্রিলের 
প্রার্থনা । হৃতয়াং পুর্ব সংস্করণের ২৭শে এপ্রিলের স্থলে '২৮শে এতিল' করে দেওয়! 


গেল। 


৮৬৪ প্রার্থনা 


করিয়া রাখ । হে পিত১ সংসারের তোমার সমন্ত প্রিয় কার্যে যদি 
আমাদের মতি থাকে, তবে আমরা চিব্রকাল যুবা থাকিব। _.যৌবনের, 
উৎসাহে তেজে তোমার কাধ্য করিব। দয়াময়, তোমার পুত্র কথন বুদ্ধ 
হন না। তীহার লক্ষ বৎসর বয়স হইলেও, তিনি যৌবনের অনুরাগ 
উদ্ভম উৎসাহে পুর্ণ থাকেন? কিন্তু বিশ্বাস ভিন্র ইহ হয় না। অতএব, 
ভগবন্, একবার দয়া করিয়৷ আমাদের বক্ষঃস্থলে পদার্পণ কর। 'খুব 
উৎসাহিত হই, আর তোমায় খুব ভালবাসি। তুমি কাছে এসে সর্ব! 
খুব অনুরাগ উদ্দীপন কর। হে প্রেমপিন্ধো, আমাদের উপর পৃথিবীর 
আক্রমণ দেখিতেছ তে। ? শরীরের অবস্থ। দেখিতেছ তো? এখন তুমি 
আমাদিগকে _নুতন বল, উৎসাহ দাও । হে দয়াময়, হে কৃপাসিন্ধো, দয়া 
করিয়া এমন আশীর্বাদ কর, আমর! যেন কখন বৃদ্ধ না হই; কিন্তু 
চিরনবীন যৌবনে তোমার নববিধানের, তোমার ন্বর্গের নব আনন্দ ভোগ 
করিয়া সুখী এবং শুদ্ধ হইতে পারি। মা, তুমি গরীবদিগের উপর প্রসন্ন 
হইয়া এই প্রার্থন! পূর্ণ কর। [মো] 


শাস্তিঃ শান্তি; শান্তি! 


আত্মজয় 


( কমলকুটার, শনিবার, ১৭ই বৈশাখ, ১৮০৪ শক ; 
২৯শে এপ্প্রিল, ১৮৮২ খুঃ) 
হে দয়ায়িন্ধো, হে কল্পতরু, পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য এবং 
অলৌকিক ক্রিয়া মনকে দমন করা । ররিপু সকরাকে দমন করা, স্বভাবকে 
বশে ব্লাথা, এই বাস্তবিক বীবত্ব। এই যথার্থ অলৌকিক অসামান্ত 
ক্রিয়া। দ্বভাবকে জয় করাই বীরের কাধ্য! পিতঃ, আমর! নীতির 


আত্মজয় ৮৬৫ 


বীরত্বকে সর্বদ। প্রশংন। দিব এবং দুর্দাতিকে নিন্দার বস্ত বলিব। হে 
পিতঃ, কেহ কেবল উপানন। করিলে, যোগে ধ্যানে নিমগ্ন থাকিলে, একটু 
পরোপকার করিলে, আমাদের প্রশংস। বেন 'ন৷ পায়; কিন্তু স্বভাবকে 
জয় করিলেই আমর! প্রশংস। করিব। যে কেহ মনের একট! পুরাতন 
পাপ ত্যাগ করিবেন, আমরা “ধন্ত বীরশ্রেষ্ঠ, ধন্ত বীরশ্রেষ্ঠ” বলিয়া তাহাকে 
ধন্যবাদ করিব। মন দমন করার ন্যায় আর কিছুই নাই। পিতঃ, যে 
মানুষ ২৫।৩০ বৎসরের সাধনের পর যেমন ছিল, তেমনি থাকিল, তবে 
আমাদের শ্রদ্ধা পাইবে কিরূপে? আমরাই ব পরম্পর শ্রদ্ধা দিব 
কিরূপে, যদি মনের ছোট ছোট দোষগুলি যেমন ছিল, তেমনি থাকে ? 
এই স্বভাবজয়ই অলৌকিক ক্রিয়।। আমর। জ্িতেন্দ্িয় নীতিপরায়ণ 
হইবার জন্ঠ, বহুদিন অভিনাধ করিয়। আছি। মনকে দমন করিতে 
চাই, বশীভূত করিতে চাই। আমরা লোককে দেখাইতে চাই যে, ইন্দ্রিয় 
জয় করিয়ছি; দেখাইতে চাই যে, আমর। ধম্মের সম্বন্ধে আকাশে উড়িতে 
পারি। আমাদের দলের লোকগুলি পুরাতন বোগগুশি ছাড়িপনাছে কি 
না, দেখিব; স্বার্থপরত। ছাড়িয়৷ প্রেমিক হইয়াছি কি না, ঈর্ষা রাগ 
লোভ ছাড়িয়াছি কি না, দেখিব। হে দয়়ামর, সুবুদ্ধি দাও; স্বভাবের 
যত পাপ ছিল, সমুদয় জয় করিয়াছি কি না, দেখিব। সুবিধার ধর্মকে 
আমর! সুখ্যাতি দিব ন। যদি আত্মজয়ী হইতে পারেন, তবে পরম্পব্রকে 
প্রশংদ! দিব। হরি, আমাদের মধ্যে শাসন রাখ। আমর। ছূর্বলত। জয় 
করিব, স্বভাবকে জয় করিব। লোককে দেখাইব যে, আগেকার লোকে 
যেমন জলের উপরে চলিতেন, আকাশে উড়িতেন, আমর! তেমনি অলৌ- 
কিক কার্ধয করিতেছি। হে প্রভো, নববিধান আমাদিগকে এই বিষয়ে 
উপকৃত করুন। আমরা যেন এই উপকার তাহার কাছে পাই, যেন 
স্বভাবকে জয় করিতে পারি। হে করুণামন্র, হে দয়াময়, তুমি দয়া 
৯৩৪) 


৮৬৬ প্রার্থন৷ 


করিয়া এমন আশীর্বাদ কর, আমর। যেন তোমার পদপ্রান্তে পড়িয়া, 
মনে ধর্থের নৃতন ভাব সকল লাভ করিয়া, পুরাতন দোষ ত্যাগ করিয়া, 
শুদ্ধ এবং সখী হইতে পারি; মা, গরীব বলিয়া, তুমি কৃপা করিয়া! এই 
প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো] 

শান্তি: শাস্তিঃ শান্তি: ! 





জীবনে নববিধানের মহিম। প্রমাণ 


( কমলকুটীর, সোমবার, ১৯শে বৈশাখ, ১৮১৪ শক; 
১ভ। মে, ১৮৮২ ৃঃ) 

হে দীন্বন্ধো, হে বিশ্বনিয়ন্তা, মানুষের জীবনে যাহ। ঘটে, তাহা। স্থায়ী 
নহে; কিন্ত মৃত্যুর পর যাহা৷ থাকে, তাহাই স্থায়ী। তোমার পবিত্র 
নববিধানকে লোকে, আমর! কি করিয়াছি, কি করি, তাহা দ্বার! পতীক্ষ। 
করিবে না$ কিন্তু আমরা কি রাখিয়। যাইব, তাহ! দ্বার লোকে ইহাকে 
পরীক্ষা করিবে । আমর কি রাখিয়। যাইব, যাহ। দ্বার লোকে নব- 
বিধানকে স্বগাঁয় পবিত্র বলিয়। গ্রহণ করিবে? তোমাকে বারঘ্ার ডাকি- 
তেছি, হে ঈথর, আমাদিগকে ভবিষ্ততের বিষয় ভাবিতে দাও। ভবিষ্য- 
ংশীয়ো আমারিগের বিষয় কি শ্ঞাবিবে? আমরা লোককে বণিতেছি, 
শাকোর, ঈশার, গৌরাঙ্গের, মহ'মদের, নানকের বিধান যেমন, আমাদের 
বিধান তেমনি । আমর! অন্তান্ত বড় বড় বিধানের সঙ্গে এই বিধানকে 
শ্রেণীভুক্ত করি; কিন্তু তাহাদের বিধানমত জ্বশন্ত ঈশ্বরদর্শন কৈ, বিশ্বাস 
কৈ, সাধকশ্রেণী কৈ বাড়িতেছে, দীক্ষিতদের সংখ্যা বাড়িতেছে কৈ? 
পরমেশ্বর, আমর! ঈীশ! মুষার মত বড় বড় কথা বলিয়াছি। এখন, প্রভো, 
শেষ রক্ষ! বাহাতে হর, অনুগ্রহ করিয়া তাহাই বিধান কর। পরমেশ্বর, 


জীবনে নববিধানের মহিষ। প্রমাণ ৮৬৭ 


আমর! আপনার! মিলিয়া এই বিধানের জ্যোতি ছুই 'দিনে নিবাইয়া দিব; 
দিয়া অন্ধকার করিয়। চলিয়। যাইব। পিতঃ, আমর! যাহাতে ভারি একট! 
কিছু করিয়৷ যাইতে পারি, তাহাই কর। শ্রীঈশ। স্বর্গ হইতে নামিলেন ; 
ছুই হাতে পুণ্য প্রেম বিলাইলেন। আমর! তাহার পথাবলম্বী। শ্টগৌরাঙ্জ 
পরিত্রাণ বিলাইকুলন-_-মামরা তাহার পথে বপিয়াছি। হে পরমেশ্বর, 
তয় আমর! ঠকাম করিয়াছি, নতুথা যেরূপে পারি, জগতকে নববিধানের 
নবসমাচার, নবমন্ত্র গ্রহণ করাইব। অতএব. হে ঈশ্বর, আরও ভক্তি দাও, 
প্রেমিক কর। এখন কোন ধর্মসম্প্রনায় আর বলেনাযে, প্রত্যাদেশ 
পাই, প্রত্যক্ষ দর্শন হয়। এখন সকলে ঘুমাইয়াছে, আমরা কয়জন কেবল 
এই শ্বাশানে বপিয়া আছি । সজীব ধন্দমের বিধান আর নাই, কেবল এই 
এক খানি। তবে চালাও এই রথ। উৎসাহিত কর, আরও প্রেমে উন্মত্ত 
কর। আমর যে সব কথ বলিয়াছি, তাহ যেন ফিরাইয়া লইতে না 
হয়। আমাদিগকে এক একটি জ্যোতির্ময় পুরুষ কর। আদল কাজে 
মতি দাও; প্রায় সকলে শুইয়৷ পড়িয়াছে। সেতেজের বিশ্বাস নাই, 
আর দলে লোক আনিবার্ন চেষ্টা নাই। পিতঃ, কিছু রেখে যেতে পারিব 
না। এজন্ত এই ভিক্ষা করি তোমার চরণে যে, মরিবার পুর্বে যেন দশ 
হাজার লোক তোমার চরণে আনিতে পাপ্সি, আর তোমার বিজয়-নিশানের 
গৌরব খুব চাপ্লিদিকে বিস্তার করিতে পারি, তুমি দয়া করিয়া এ বিষয়ে 
সহায় হও । হে কৃপাময়, কপ। কত্রিয়া এই আশীর্বাদ কর. আমর] যেন 
খুব অগ্রিময় উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া, ঈশ। মুষ! থে পথে গিয়ছিলেন, সেই 
পথে গিয়।, নববিধানের গৌরব পৃগিবীতে রাখিয়া বাইতে পারি। [মে] 
শান্তি শাস্তি: শাস্তি; ! 


৮৬৮ প্রার্থন 


নবধন্মে নবভাব 


( কমলকুটীর, মঙ্গলবার, ২*শে বৈশাখ, ১৮০৪ শক; 
রা মে, ১৮৮২ খুঃ ) 


হে দয়ার সাগর, হে হুঃখীর আশ ভরসা, তোমারি যে আমরা, আমর! 
আর কাহারও নই। কি করিলে ইহা আমরা বুঝাইয়৷ দিতে পারি? 
আমরা অন্ত লোকের মত হইব না, বিষয়ীদের মত বিষয়কাধ্য করিব ন!। 
প্রাচীন ধর্সম্প্রদায়ের মত ধর্ম কর্ম করিব না। আমাদের নূতন ধর্মের 
নুতন ব্যবহার দেখিয়া, জগতের লোক বুঝিবে, ববিধানের নব ব্যবহার 
কি। তাহা তে কিছুই হইল না। আমাদের মুখে প্রাচীন সুখ, প্রাচীন 
শোক। একটা নূতন ধর্মের নুতন ছবি, নুতন চকিত্র আমর। দেখাইতে 
পারিলাম না। গতিনাথ, তুমি গতি করিয়! দিবে, কিন্তু নূতন প্রণালীতে 
দিবে। নববিধানের মব নুতন হইবেই হইবে। তুমি চাঁও যে, এবার 
নুতনভাবে নিরাকার হরিকে পুজ! করিতে হইবে। হে ভক্তদের ঠাকুর, 
হে শ্রীহবি, তুমি দয়! করিয়া আমাদিগকে তোমার অভিপ্রায় অনুসারে 
নূতন প্রণালীতে কার্ধয করিতে দাও । তুমি পরিষ্কার করিয়৷ আমাদিগকে 
দেখাইয়া দাও, কোন্‌ নৃতন পথে চলিলে, তোমার অতিপ্রায়মত চল 
হইবে। নুতন যদি ন। হবে, তবে কোন্‌ ধয়নম্প্রনায় নাটক অভিনয় 
করিয়া লোকের চিত্ত হরণ করিতে টেষ্ট! করে? আমর! তো! পুরাতন 
প্রণালীতে অভিনয় করিব ন|। খুব বোগী গম্ভীর থাকিতে হইবে, অথচ 
আমোদের মধ্যে পড়িতে হইবে। আমাদ্গকে তোমার আদেশে জীবনে 
ধন্মনাধন করিতে হইবে; আবার নাট্যশালায় ধখ্বসাধন করিতে হইবে। 
নৃতন্ভাবে জীবন চালাইতে হইবে । পরমেশ্বর, আগেকার মত যোগ ধর্শব 
হইবে, কাজ কন্মের ব্যস্ততার মধ্যে পড়িতে হইবে । সব করিতে হইবে, 


দেবালয়ে নিয়মিত পুজ! ৮৬৯ 


অথচ তুমি বলিয়। দিতেছ, সব নৃতনভাবে করিতে হুইবে। কৃপাসিম্ো, 
দয়া করিয়া বলিয়া দাও, কোন্‌ পথে যাইব, কিরূপ কার্য করিব। হে 
মাতঃ, হে দয়াময়, দয় করিয়া! এমন আশীর্বাদ কর, আমর! যেন পুরাতন 
পথ ত্যাগ করিয়া, তোমার নিন্িষ্ট নববিধানের পথ অবলম্বন করিয়া, 
তোমার নবরসের মাধুর্য সম্ভোগ করিয়া, তোমার নবধর্মের তেজ বিস্তার 
করিয়। কৃতার্থ হই; তুমি প্রসন্ন হুইয়া॥ তোমার পুব্লাতন আশ্রিত লোক- 
দিগের এই প্রার্থন৷ পুরণ কর। [ মো] 
শান্তিঃ শাস্তিঃ শান্তিঃ! 





দেবালয়ে নিয়মিত পুজ৷ 


( কমলকুটীর, বুধবার, ২১শে বৈশাখ, ১৮৪ শক; 
ওর! মে, ১৮৮২ খৃঃ ) 


হে দীনবন্ধে॥ হে অপার করণাপিন্ধো, আমাদিগের অবস্থা ভাল নয়, 
ইহ! আর কত বার বল! যাইবে? রোগের কথ! বলিলেও অবস্থ। বিশেষে ? 
বাড়ে, আবার রোগ গোপন করিলেও রোগ বাড়ে। চিকিৎসক, ইহার 
ওষধ কি? রোগ-প্রতিকারের ভার কে লইবে? হে ঈশ্বর, তোমার 
আদেশে সংসারে যদি না চলি, তাহা হইলে আমাদের বিষম কষ্ট পাইতে 
হইবে। আমর। এমন উৎকৃষ্ট দান পাইয়া, অবছেল। করিলাম । এমন 
সকল উৎকৃষ্ট নীতি পাইয়া, অবহেল। করিলাম। পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
শীঘ্র শীঘ্র করি। হে দয়াময়, একজনও আমাদের মধো ধন্্পরায়ণ 
হইল না। কার্য্যক্ষেত্রে সকলকে দেখিতে পাইব কিন্তু নীতির ঘরে, 
যোগের ঘরে, উপাসনার ঘরে, ভক্তির ঘরে লোক কৈ? এই এক নাটক 
শত্রু আসিতেছে । যাহা নীতি ছিল আমাদের মধ্যে, তাহাও, বোধ হয়, 


৮৭৩ প্রার্থন! 


এবার যাইবে । খুৰ উচ্চ পরীক্ষিত লোক না হইলে, অভিনয়-করিতে 
পারিবে না। এবার এই প্রলোভনের মধ্যে তোম।র ছূর্বল সন্তানদের 
রক্ষা করিও। সহত্র কাজ থাকিলেও, নিপ্নমিতরূপে এ ঘরে আসিতে 
হইবে। আমর! যত দিন পৃথিবীতে থাকিব, রাজভক্তি, পিতৃভক্তি, মাতৃ- 
ভক্তি, তোমার উপাসনা, এ সব তে। থাকিবেই। দয়াময়, আমাদের মন 
কেন ভাঙ্গিয়। যায়? মাতঃ, তোমার ঘরের প্রতি অনাস্থ। কেন হয় ? 
এ ঘর ঝাড়। তে। কোন সাধক তাদের কাঞজ্জ মনে করেন না! তারা 
কেন দেবালয়ের মধ্যাদ। বুঝিতে পারেন না? তোমার বসিবার ঘর তো। 
কেহ ঝাড়েশ শা ভক্তদের মধে তো কেহ এঘর ভালবাসেন না। 
রৌদ্রে তুফানে বৃষ্টিতে তোমার খর অপরিষ্কার হর, কেহ দেখেন না। মা, 
তোমার বড় অপমানের অবস্থা, স্বীকার করিলাম। স্বীকার করিলে কি 
হয়, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। মা, আমাদের প্রাণট| অচেতন, পাথরের 
মত। দোহাই, মা, তোমার কাছে হাত বোড় ক'রে প্রার্থনা করিতেছি, 
দয় ক'রে নিয়মগুপি বলে দাও। €োন্‌ সময় তোমার পুজা করিতে 
আসিব, বণিয়া দাও। কাল হইতে আমর! নয়টার মধ্যে তোমার পুজার 
ঘরে হাজির হইতে চেষ্টা করিব। অঙ্গীকার করিতে পারি না, কি জানি, 
কি হয়; কিন্ত তোমার আদেশ মনে করিলাম | হে কৃপাসিন্ধো, কপ! 
করিয়া। এই 'মাশীর্বাদ কর, আমরা যেন ঠাকুরঘরে নিয়মিত আসিয়া, 
তোমার দেবালয়ে বিয়া, দেবদেব মহাদেবের শ্রীচরণ নিয়মের সহিত, 
ভক্তির সহিত পুজ! করিয়া! শুদ্ধ হইতে পারি দয়াময়, তুমি দয়া করিয়া 
এই প্রার্থনা পুর্ণ কর। [মো ্‌ 

শাস্তি শান্তিঃ শান্তিঃ! 


নববিধানকে অয়ী করিব ৮৭১ 


নববিধানকে জয়ী করিব 


( কমলকুটীর, বৃহস্পতিবার, ২২শে বৈশাখ, ১৮৪ শক 
£ঠা মে, ১৮৮২ খুঃ) 


হে মঙ্গলময়, হে করুণাসিন্ধো, প্রত্যেক মন্ুম্যের উচিত, জয়লাত 
করিতে চেষ্টা করা। পৃথিবীতে আন! এই জন্য, ধর্মকে জয়ী করিব, 
সত্যকে জয়ী করিব, তোমাকে জয়ী করিব, নববিধানকে জয়ী করিব। 
যে হারিয়। যায়, ব্রিপু যাহাকে জয় করে, সে কাপুরুষ, নীচ অধম লোক । 
গ্রাম হয় তো অনেক দিন করিতে হইবে, অনেক কষ্টে পড়িতে হইবে, 
খুব কঠিন অবস্থায় পড়িতে হইবে; কিন্তু অবশেষে জয়ী হইব, ইহ! 
আমাদের লক্ষ্য থাকিবে। পরমেশ্বর, আমরা। কত দিন নী৯ হইয়া 
থাকিব ? ধন্য সেই বীর, ধিনি রিপুর নিকট পরাজিত হন না, মানুষের 
কথ! শুনিয়া! চলেন না, নববৃন্দাবন স্থাপন না করিয়। খিনি যমের বাড়ী 
যাইবেন না। দয়াময়, আমরা নরদেহ ধারণ করি না, দেবদেহ ধারণ 
করি। এ আত্ম। কি পাষণ্ডের, না, দেবতার ? এ জীবন কি কা পুরুষের, 
না, বীরের ? হে ঈখর, বাস্তবিক একটু দেই হংরাজ ঞ্রাতির সাহম, 
সেই মহারাষ্ট্র জাতির বীরত্ব আমাদের রক্তের ভিতর ন। আপিলে চলিবে 
না। তোমার এই দল যদ্দি অবসন্ন দল হহল, তাহা হইলে আর মুখ 
দেখাইবার ইচ্ছ। নাই। প্রেমের জয় কৈ হইল? এ তে৷ স্বার্থপরতার 
জয়, এ তে! রাগের জয়; মেষের জয় ঠক হইল? নির্দোষ শান্তশ্বভাব 
সুশীল কপোতের জয় হইবে ব্যাপ্বের উপর । নিলেোভীর জয় হইবে, 
সত্যবাদীর জয় হুইবে। ধন্ত শাস্তিসংস্থাপকেরা, কারণ তাহাদেরই জয় 
হইবে। আমাদিগকে দিখ্বিজয়ী কর। জামরা বাস্তবিক বন্দী জাতি 
হইয়াছি। বাস্তবিক ব্রাহ্ম হইয়া শুদ্র হইয়াছি। রিপুর। প্রবল হইয়া, 


৮৭৭ প্রার্থনা 


বার্ধক্য দেখিয়া, আমাদিগকে আরও জড়াইয়া ধরিতেছে, এবং হূর্বল 
দেখিয়া, সকলে আক্রমণ করিতেছে । এগন্ত হাত যোড় করিয়। প্রার্থনা 
করিতেছি, হে দিখ্িজয়ীদের মধ্যে সর্বোত্তম, তুমি তোমার ব্রাহ্মণদের শূত্রত্ব 
হইতে বীচাইয়া, তাহাদের ত্রান্গণত্ব, ব্রাহ্মত্ব রক্ষ/ কর। আমরা জয়ী 
হইবই; স্ত্রীকে জয় করিয়া! ভাল পথে আনিব, সন্তানদের জয় করিয়! এই 
পথে আনিব। তোমার মহিমার নিশান উড়াইব। ম।, শুদ্রের নীচত। 
হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর। মা অস্ুরনাশিনি, এবার কি তুমি 
হারিবে, আর শয়তান জিতিবে? না, কখনই ছুরচার নাস্তিকতার জয় 
হবে না। দয়াল নামের জয় হইবেই। তুমি অস্থরনাশিনীমুন্তি ধরিয়। 
দাড়াও, আমাদের নিস্তেজ রক তেজ দাও, আমর। দয়।ল দয়াল বলিয়।, 
রণস্থলে নৃত্য করিতে করিতে শক্র জয় করি, বিপুল সংহার করি। 
হে দয়াময়, হে কুপাসিম্কো, কৃপ। করিয়। এমন আশীর্বাদ কর, আমর! 
যেন তোমাব্র প্রসাদে জয়ী হইয়া, শত্রদলকে সংহার করিয়া, তোমার 
রাজ্য বিস্তার করিতে পারি; তুমি অনুগ্রহ করির়। এই প্রার্থনা পূর্ণ, 
কর। [মো] 


শাস্তি: শান্তি; শাপ্তিঃ! 





উচ্চ চিন্তায় উন্নতি 
( কমগকুটার, শুক্রবার, ২৩ বৈশাখ, ১৮*৪ শুক; 
৫ই মে, ১৮৮২ খু) 
হে দীনবন্ধো, এই বিধানরাজে।র রাজাধিরাজ, জীবনের উচ্চ কাজ 
ভাবিলে মানুষ উচ্চ হয়, নীচ কাজ ভাবিলে নীচ হয়। যে বিষয় ভাবে 
মানুষ, সেই রকমই হইয়৷ যায়। কেহ কেহ জেয়াদ। বড় বিষয় ভাবিতে 


উচ্চ চিন্তায় উন্নতি ৮৭৩ 


চায় না, সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকে ; মনের চিন্তা দমন করিবার চেষ্ট' 
করিল না, মনের চিন্তাকে উচ্চ করিতে চেষ্টা করিল না । এই চিন্তাতেই 
মানুষ কীট হইয়। যায়, আবার এই চিন্তাতেই মানুষ দেবতা হুইয়। যায় । 
অতএব মধো মধ্যে চিন্ত! কর আমাদের নিতান্ত আবশ্তক। পরমেশ্বর, 
উচ্চত৷ আর হইল না। আমি যদি খষিদের ভাবি, খষি হইব; জিতেন্দ্িয় 
মহাপুরুষদের ভাবি, গ্িতেন্দ্রিয় হইব। বর্দি যোগকুটীর ভাবি, যোগী 
হইব । আর যদি নীচ চিন্ত। করি, নীচ হুইয়া যাইব, আপনার মহত্ব 
হারাইয়া নীচ শুদ্রত্ব পাইব। আমরা বদি ভাবি, কিসে নববিধান স্থাপিত 
হহবে, যদি ঈশ। শ্রাগোরাঙ্গের কথা ভাবি, উচ্চ হহয়। যাইব। পরমেশ্বর, 
যে যাহ। ভাবে, তাহার চরিত্র সেইবূপ। উচ্চ সাধক ভচ্চ গভীব্র চিন্তাক় 
মগ্ন হইয়া আছেন, তাহার আর সামান্ত বিষয় ভাবিবার সময় নাই। 
যোগের বাহার! লোক, তাহার! সংসারের বিষয় ভাবিবেন কিরূপে? 
ভাবিতে পারেন না। ধাহারা উদার ক্ষমাশীল, তাহার। তো৷ ঝগড়ার 
বিষয় ভাবিতে পারেন না। অতএব, হে ঈশ্বর, আমাদের চিন্তাগুলি 
আরও উচ্চ কর। নববিধানের উচ্চ চিন্ত। করা কৈ হইল? ক্ষুদ্র চিন্ত। 
যেন আর মনের মধ্যে প্রবেশ না করে । উন্নত কর, হত ধরিয়া স্বর্গে 
লইয়া চল; বড় সভায় বসিয়৷ উচ্চ ভাব মনে আনি। মনের দরজাগুপি 
বন্ধ করিয়া দাও, বণ নীচ ভাবগ্তণি আসিতে ন। পারে। দেবসন্তান- 
[দগকে নীচ হইয়া। যাইতে দিও না। ঠাকুর, খুব উন্নত কর। স্বর্গের 
দিকের জানাপাগুণি খুপিয়। দাও! স্বর্গের পবিত্র বাধু আসিয়া স্পর্শ 
করুক! ইশা শ্রীগোরাঙ্গকে দেখি । হে কপাময়, হে সকল মহত্বের 
আকর, তুমি দয় করিয়া এমন আশীর্বাদ কর, আমর! যেন সকল নীচ 
চিন্তা ফেলিয়া দিয়া, আমর। কাহার সন্তান, কি করিতে আসিয়াছি, 
এই সকল বিষয় ভাবিতে ভাবিতে উচ্চ প্রকৃতি হইয়।, তোমার ব্রতে 


১১০ 


৮৭৪ প্রার্থনা 


ব্রতী হইয়া/থাকিতে পারি ? তুমি গরীবদের উপর প্রসন্ন হইয়! এই প্রার্থন৷ 
পুর্ণ কর। [জো] 


শান্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তি: ! 





সহজ মাতৃরূপ 


( কমলকুটার, শনিবার, ২৪শে বৈশাখ, ১৮৪ শক; 
৬ই মে, ১৮৮২ খুঃ) 


হে দুর্ববলের বল, হে অনাথনাথ, রোগ বুঝিয়াই ওঁষধ দিয়াছ। অভাব 
বুঝিয়াই উপায় করিয়াছ। তুমি যে বর্তমান সময়ে কি আশ্চ্ধ্যরূপে 
আপনাকে প্রকাশ করিয়াছ, তাহা পৃথিবী এখন বুঝিল না, পরে বুঝিবে। 
হে দয়াল, বেদ বেদাস্তের সময় কি কঠিন ব্রহ্গজ্ঞান ছিল! পৌত্লিকতার 
সময় কি বিকৃত ব্রদ্জ্ঞান ছিল! কিন্তু বর্তমান সময়ে আমাদিগকে তুষ্ট 
করিবে বলিয়া, ফরমাশ, দিয়! মর্ভ্যে মাতৃরূপ প্রেরণ করিলে। যত 
রকম দেবতা কল্পনা! হয়েছে, তন্মধ্য সর্বাপেক্ষ। উত্তম যে দেবতা, তাই 
তুমি প্রেরণ করিলে আমাদের মধ্যে। তুমি নিরাকার পবিত্র তেজোময়, 
অথচ জননীরূপে দেখা দিলে। আমর! যে ধন পেয়েছি, এমন কেহ 
পায় নাই। অভাব বুঝে, তুমি উপায় করিলে। বার বার তোমাকে 
প্রণাম করি। নববিধানের সময় বিশেষ দয়। কারিয়া, বিশেষ মুর্তিখানি 
পাঠাইলে। শিক্ষিত অশিক্ষিতের প্রভেদ রহিল না, যুবা বৃদ্ধের 
ভিন্নতা রহিল লা, লোকভয় শাস্ত্রতয় রহিল না। এ কি জীব তরাই- 
বার বিশেষ আয়োজন নয়? জগদীশ, এই ঘরে বসিয়। ভাল করিয়৷ 
সাধন করি আর না করি, পুণ্যাত্ব। হই আৰ না হই, শাস্ত্র পড়ি 
আর না পড়ি, একবার “মা” বলিয়া ডাকিলেই তুমি আসিয়া দেখা 


অভিনয়ের জন্ত বালকত্ব ৮৭৫ 


দিয়াছ। কৃপাসিন্ধো, তোমার এই সুমিষ্ট নামটি আমাদের প্রতিদিনের 
সাধন ভজনের বস্তু করিয়া দাও। সহজে “মা” কলে তোমার ত্তম্তপান 
করিতে পারি, সহজে কষ্ট বিপদে তোমায় ডাকিয়। শান্তি পাইতে পারি, 
সহজে তোমার চরণ ধরিয়। ডাকিতে পারি। মা, তোমার বিশেষ দয়! 
দেখিলাম, তোমার এই মাতৃরূপে। এমন সহজে তুমি আর কোন্‌ সম্প্র- 
দায়ের কাছে দেখ! দিয়াছ? এক আধ্জন এদিক ওদিকে এইরূপে 
তোমায় দেখিয়াছে ; কিন্তু কোন ধন্মসম্প্রদায়ের মধ্যে তো৷ এই মত দেখি 
নাই। কি শুভক্ষণে আমর! আপিয়াছি! কি সৌভাগ্য আমাদের ! 
রোগে শোকে পাপে তাপে মণিন হইয়।ও, এমন ধন পাইয়াছি। হে 
ককপাসিন্ধে, হে গতিনাথ, কূপ! করিয়। এমন আশীর্বাদ কর, আমর! যেন, 
আমাদের প্রতি তোমার বিশেষ কৃপা দেখিয়া, তোমার চরণে পড়িয়া, 
আমাদের কৃতজ্ঞতা-খণ শোধ করিতে চেষ্টা করি; মা, তুমি দয়। করিয়া, 
আজ গরীবদ্দিগের এই প্রার্থন। পূর্ণ কর। [মে] 


শাস্তি শান্তি শাস্তিঃ! 


অভিনয়ের জন্য বালকত্ব 
( কমলকুটার, রবিবার, ২৫শে বৈশাখ, ১৮৪ শক? 
৭ই মে,.১৮৮২ খুঃ) 
হে দয়াময়, বিধাতা, জীবনের অবশিষ্ট অংশ তুমি পবিত্র করিয়! দাও । 
তুমি দয়! করিয়া আমাদিগকে এ পথটুকু লইয়া যাও। কোথা হইতে 
অভিনয় আনিয়া, এই পথে আমাদিগকে ধৰিন। বুদ্ধের পক্ষে এ শখ. 
আমোদ কি ভাল? না, এই নাটকের ভিতর তোমার কোন অভিপ্রায় 
আছে? বার্ধক্য কেন যৌবন হুইবে, যৌবন কেন বাল্য হইবে 2 ন্বর্গরাজ্য 


৮৭৬ প্রার্থন। 


এইরূপ যে, এক বুদ্ধ ছিল, সে শিশু হইল, শিশুর ন্যায় খেল। করিতেছে । 
শ্রীহরি, বালক না হইলে চলিবে না। বালকের মত সরল হইয়া, আমর! 
নাট্যশালায় খেল। করিব। বালক ন! হইলে স্থুখ নাই, শাস্তি নাই। 
বুদ্ধের গম্ভীর ভাবে সুখ নাই, ঢের অশান্তি আছে। হে পিত* আমাদের 
উপস্থিত অভিনয়ে_তুমি আমাদিগকে যৌবনে অভিষিক্ত কর। তার পর 
আরও পশ্চাতে লইয়া! গিয়া বালক কর। বালকের মত সুকুমারমৃতি 
কর, নির্দোষ কর। বাদ্ধক্যের কুটিলত। দূর কর। বালক ন৷ হইলে, 
স্বর্থরাজ্যে প্রবেশ করিতে কেহ পারিবে না। সংসারের নাট্যশালায় 
বালক যে, ত্বাহারই জয় হয়; বালিক। যে, তাহারহই জয় হয়। হে 
কৃপাসিন্ধো, হে গতিনাথ, কৃপা করিয়া 'এই আশীর্বদ কর, আমর। যেন 
সংসারের কুটিল পথ ছাড়িয়া, সকল প্রকার কটুভাব ত্যাগ করিয়া, 
বালকের মত সরল নির্দেষ ও শুদ্ধ হইতে পারি; মা অনুগ্রহ করিয়া আজ 
আমাদিগের এই প্রার্থন৷ পুর্ণ কর। [মে] 
শাস্তি; শান্তিঃ শাস্তিঃ 





নববিধান-রক্ষ। 


( কমলকুটার, সোমবার, ২৬শে বৈশাখ, ১৮৪ শক; 
৮হ মে, ১৮৮২ খুঃ) 


হে দয়ার সাগর, হে যুৰা বালক বুদ্ধের পিত! মাতা, তোমার দলের 
মধ্যে রোগের উত্পাত তুমি দেখিতেছ। রোগের উপদ্রব কে ন! সন্থ 
করিতেছে? তোমার কাধ্যক্ষেত্র বিস্তীর্ণ কত কৃষক আসিত আগে বীজ 
পুতিবার লময়, ধান কাটিবার সময়! ফসলের অধিকারী কে হইবে, 
বল। ক্রমে লোক কমিতেছে, কাধ্যক্ষেত্রে এবং তোমার উপাসনামন্দিরে ! 


নববিধান-রক্ষা ৮৭৭ 


হরি, আমাদের এ রাজ্যমধ্যে এরূপ ব্যবস্থা নাই যে, একজনের অন্থপ- 
স্থিতিতে নূতন লোক আসিয়া তাহার কার্য নির্বাহ করে। পরমেশ্বর, 
রোগ হয় কেন, শোক হম কেন, কন্মচারীর সংখ্য। হাস হয় কেন? 
একজন কার্য্যে অনুপস্থিত হইলে, আর একজন তাহার ভার লইতে পাকে 
না। নানা কারণে কাজ পড়িয়। থাকে । প্রেষসিন্ধো, ইহার ভিতর 
শিক্ষা আছে। যদি শত্রদলের ভিতর লোকসংখ্য! বাড়ে, আর আমাদিগের 
ভিতর কমে, তাহা হইলে আমাদের কার্য)ভার তাহারা লইবেই লইবে। 
আমর! যদি অক্ষম হই, তাহার কাধ্যক্ষেত্রে আসিবে । এই কি বিধাতার 
বিধি? পিতঃ, রোগে শোকে তোমার কাধ্য অসমান্ত রহিল। মা ব'লে 
ডাকিতাম, অনেক ভাই ঝলে; এখন অনেক কম ভাই হয়া গিয়াছে। 
বুদ্ধের দল সরিয়। গিয়াছে, বাণক বুঝার দণ কমিয়া যাইতেছে । উপাসনার 
ঘরে গোক কমিয়! গিয়াছে। এখানে কি কাধ্যভার লইতে নূতন লোকের 
বোগ্যত। হবে না? যে সবলোক সরিয়। গিয়াছে, তাহা কি আর 
আসবে না? যে আসন শুন্য হইয়াছে, ভাহ। কি আর পুরিবে না ? “এলো, 
এলো” বণিতে বলিতে, শত্রদণ আপিয়। হস্ত হইতে কাধ্যভার কাড়িয়! 
লহবে ? আর তেমন জমাট নাই। তোমার সঙ্গে আর তেমন সদালাপ হয় 
না। তোমার সিংহাসনের চারিদিকে আর তেমন বসি না। বাড়ী যে গেল 
গেল হইয়াছে । এমন সময় একটু টুকুস্‌ টুকুস্‌ করিয়! কাধ্য কর! ? 
এত বড় রাজ্যের কাধ্য চালাতে কি একটু পড়িলে, একটু লিখিলেই 
হইবে? নববিধানের ছাদ এত বড়! পুরাতন থামগুলি জীর্ণ, সংস্কার 
করিতে হইবে, নুতন থাম বাড়াইতে হইবে; নতুব। এত বড় এমারৎ রক্ষা 
পাইবে কিরূপে? হরি হে, এখন হুমিই ভরন!॥ তোমার নববিধান পুর্ণ 
হুইবেই, এখন ন! হউক, পরে হবে; ছুই হাজার তিন হাজার বৎনর পরে 
হইতে পারে। আমাদের পাঁচ জলের ঝগড়া হইল বলিয়া, শরীর খারাপ 


৮৭৮ প্রার্থন। 


হুইল বলিয়া, কি নববিধান পুর্ণ হইবে না? হরি, যে বীজ পৌতে, সেও 
কেউ নয়, যে জলদেয়, সেও কেউ নয়। মা-ই সকলের মুূল। হবি 
হে, এই প্রার্থনা করিতেছি যে, সঙ্কটকালে তোমার দীনবন্ধু বলিয়া, 
তোমাকে অবলম্বন করিয়। থাকি। দয়াময়, তোমার এত দিনের দলকে 
রক্ষা কর। আমর! যেন ভাল করিয়া হরিনাম করিয়া, সব পাপ হইতে 
বাচি। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি। হে দয়াময়, কপাসিন্ধো, তুমি কপ! 
করিয়া এই আশীর্বাদ কর, আমর! যেন আবার ভাল করিয়া তোমার 
কাজ করিতে পারি এবং তোমার নববিধানের অদ্টালিক। বাচাইয়া, তাহার 
ভিতর বসিয়া, হরিনাম কীর্তন করিয়। শুদ্ধ এবং সুখী হই; মা,তুমি 
গরীবদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া, এই প্রার্থন। পূর্ণ কর। [মো] 
শাস্তি: শাস্তিঃ শান্তিঃ! 


নব অনুরাগ 


( কমলকুটার, মঙ্গলবার, ২৭শে বৈশাখ, ১৮০৪ শক; 
৯ই মে, ১৮৮২ খুঃ ) 


হে দীনশরণ, হুর্বলের বল, আমাদের মধ্যে আছে, কেবল দেখিতেছি, 
নুতন ভাবের আলো নৃতন কথার প্রকাশ । যত কিছু আমাদের মধ্যে 
বিদ্ব দেখিতেছি, ইহাও দেখিতেছি যে, নূতন ভাব ও কথার শতোত এখনও 
বন্ধ হয় নাই। অভিনয়-ব্যাপার থে ধর্মজগতের মধ্যে একটি নিগুঢ় রহস্ত, 
তাহা! লোকে দেখুক। উচ্চতম মেগের পার্শে যে নাটকের আমোদ 
কেন, তাহা, ঠাকুর, তুমি এবার বুঝাইয়া দিবে। এখনও মনে হয়, এক 
এক দিন এক একটা.অস্ভুত কথ! যোগ ভক্তি সম্বন্ধে উঠিতে পারে, যাহা 
গুনিয়া লোকে আশ্চধ্য হইবে । হে হরি, তোমার বিধান এখনও ফুরায় 


লব অন্গরাগ ৮৭৯ 


নাই, তোমার ভাগ্ডার এখনও শুন্ঠ হয় নাই। এখনও যদি আমর! তোমার 
সঙ্গে চলি, নৃতন দেশে যাইতে পারিব, নৃতন ফুল দেখিতে পাইব। কিন্ত, 
হরি, কোন্‌ কোন্‌ বিষয় আর নৃতন নাই? সেটি ভালবাসা । আমাদের 
পরস্পরের প্রতি ভালবাস। অত্যন্ত পুরাতন হইয়া গিয়াছে । আগেকার 
ভালবাসার ভিতর, সেবার ভিতর মিষ্টতা ছিল, সেটুকু গিয়াছে, তাহার 
রস শুকাইয়াছে। তখনকার মত নব অন্ুরাগের মিষ্টতা নাই। এখন 
কঠোর হইয়া পড়িয়াছে। সে সবই আছে, কিন্তু প্রেম, টানিবার ক্ষমত। 
আর নাই। পুরাতন লোকদের উপর আর সে নৃতন প্রেমহয় না। 
আজ কাল কর্তব্য বলিয়। অনেক কাজ করি, আগে যাহা ভালবাসার 
সহিত করিতাম। প্রেমের সহিত কর্তব্য আর এখন করিতে পারি না, 
ভালবাসার সহিত সেবা আর কেহ করে না। প্রভো, আগেকার মত 
সেই সম্ভজাত সুমিষ্ট নব অনুরাগ দাও। পরস্পরের সঙ্গ আর তেমন 
মধুময় নাই। তবে তোমার চরণ ধ'রে জিজ্ঞাসা করি, আর কি কিছু 
আপিবে ন1? দুরের ভাইর আমাদিগকে যে রকম ভালবাসে, ইহার। 
তো। পরম্পরকে সে রকম ভালবাসে না। দয়াময়, জিজ্ঞাসা করি, 
আবারকি সে রকম হয়না? পিতঃ, চিরপ্রেমের নববিধান, নব অন্ু- 
রাগের নববিধান, ধিনি চিরকাল সকলকে প্রেমে বধেন, তিনি আমাদের 
মধ্যে আমিয়াছেন। দয়াময়, নব অনুরাগ দাও। হে জননি, আমরা 
প্রেমের আড়ম্বর ত্যাগ করিয়া, সার আড়ম্বরশুন্ত ভালবাস যাহা তাহাই 
পরম্পরকে দিয়। সখী হই। ভালবাসার অভাবে প্রাণ ক্রিষ্ট হইয়াছে । 
চাই মেই আগেকার ভালবাসা, হূঃখাদের ভালবাস! । হে কুপাসিন্ধো, 
হে গতিনাথ, তুমি কৃপা কণিয়া আমাদিগকে এমন আশীর্বাদ কর, 
আমর। যেন নববিধানের আশ্রয়ে থাকিয়া, পরস্পরকে নব অন্ু- 
রাগ দিই এবং আন্তরিক প্রেমে চিরকাল বদ্ধ থাকিয়া, পৃথিবীতে 


৮৮০ প্রার্থন। 


র্ণের সুথ অনুভব করি; মা, তুমি প্রসন্ন হইয়া, এই প্রার্থনা পুর্ণ 
কর। [মো] 
শান্তি; শ্ান্তিঃ এান্তিঃ! 


পী শপ আপস 


বিচারের শাসন 


( কমলকুটীর, শুক্রবার,৩০শে বৈশাখ, ১৮০৪ শক) 
১২ই মে, ১৮৮২ খুঃ) 


হে দীনবন্ধো, হে সঙ্কটনিবারণ, বলিয়া যাওয়া, আৰ করিয়া যাওয়। 
আমাদের কর্ম । ফলাফল, বিশ্বপতি, তোমার হাতে । যাহা বলিবার, 
বঙিয়। যাইব। মৃত্যুর দিনে হিসাব হইলে ঠিক হইবে, যাহা বলিবার ছিল, 
তাহা আর বর্পিধার অবশিষ্ট নাই। ফল পাই, লা পাই, যাহা কাধ্য 
আমাদের আছে, তাহা যোল আনা করিতে হইবে। প্রত্যেকের কার্য্য 
ঠিক করিয়া লইতে হইবে । হে ঈশ্বর, ভবিষ্যৎ তোমার হস্তে, সেদিকে 
যেন আমর! দৃষ্টি না করি। হে প্রেমানন্দ, তোমার আনন্দের সকল তত্ব 
কি আমর! করিয়াছি? যাহা বলিবার ছিল, তাহ! কি আমরা ব্লিয়াছি ? 
হে ঈশ্বর, তৌমার বিচার ভিন্ন ধন্ম স্থির হয় না। এজন্য তোমার ঈশার 
শিষ্যের। বিচারের একটা বিশেষ মত স্থাপন করিয়ছেন। নববিধান 
বলেন, ইহার তিতর একট! সত্য হইবে। মৃত্ার শব্যায় তোমার প্রত্যেক 
দাসের বিচার-নিষ্পত্তি হইবে, ইহা বিশ্বাম করিতে হহবে। আমর! গুরু 
মানি শিক্ষার জন্য, পিতা মানি, মাত| মানি, বন্ধু মানি? কিন্ত বিচারের 
সিংহাসন খালি রহিয়াছে । আমাদেএ কোন শাসনের বন্ধন নাই। আমর! 
প্রত্যেকে কাজ লইতে পারি, ছাড়তে পারি; যেরূপ রুচি ইচ্ছা, মলে 
রাখিতে পারি, ছাড়িতে পারি। ঈশ্বর, তুমি এত ৰড় রাজাধিরাগ, 


বিচারের শাসন ৮৮১ 


তোমার রাজ্যে বিচার কর্ত। নাই, ইহা বড় অসম্ভব। রুচি দমন কে করে, 
কথ শাসন €ক করে, নিবৃত্তি করিতে কে আছে? কেহ নাই দেখিতেছি 
শাসন করিবার । তোমার বাঞ্য তবে অরাজক? আমরা বিচারের 
ইচ্ছা করি ন| বটে, কিন্ত আমাদের পরিত্রানের জন্ত তাহ। অত্যন্ত দরকার 
হইয়াছে। দয়াময়, তুমি বিচারপতি হইয়।. মামারদিগকে গ্তায়ের দও দাও । 
দয়াল, এত বড় বিস্তীর্ণ ব্রহ্মরাজ্যে বিচারের আদালত একটিও নাই । 
এ অবিচারের রাল্যে তবে থাকিব না। খ্রীষ্টীয় ভাব তবে নববিধানে 
আন্মক, বিচার ইহার ভিতর লুফান আছে বটে। দয়াময়, তোমার 
প্রচারকসভ। কি প্রাতিদিন সন্ধ্যার সময় একত্রিত হইয়া, প্রতিজনের দোষ 
আলোচনা করিতে পারেন না? কাহারও শ[সন কি মানিব লা? 
তোমার সভার শাসনকে কি ভয় করিব না? বিচার নাই? গ্তায় 
অল্তায় নাই? ধর্মাধ নাই? শ্বেচ্ছাচারের দমন লাই? ঠাকুর, তুমি 
এস, বিচার কর। মৃত্যুর আগে যেন বলিতে পারি যে, প্রভুর বিচারের 
নিদর্শনপত্র পাইয়াছি। ছুই জন হয়, পাঁচ জন হয়, বিচারপতি নিয়োগ 
কর। তুমি বিচারের একট! ব্যবস্থা কর। প্রতিদিন তাহা হইলে শাস্তি 
ও বিবেক লইয়। নিদ্রা যাইতে পারি। হে কৃপাসিন্ধে, তুমি কপ! করিয়। 
একট বিচারের কিছু ব্যবস্থা কর, যদ্বারা আমাদের দৈনিক জীবন 
নিশ্ল হয়ঃ মা, তুমি অনুগ্রহ করিয়! আমাদিগকে এই আশীর্বাদ 
কর। [মো] 
শন্তিঃ শাস্তিঃ শান্তি: ! 


১৯১ 


৮৮২ প্রার্থন৷ 


বাদ্ধক্যে বাল্যসঞ্চার 


( কমলকুটার, শনিবার, ৩১শে বৈশাখ, ১৮০৪ শক; 
১৩ই মে, ১৮৮২ খুঃ) 


হে দীনদয়াল, হে শাস্তিদাতা, কিছু পুরস্কার সকলেই পায়। এই 
পৃথিবীতে থাকিতে থাকিতে সকলেই কিছু পুরস্কার ইচ্ছা করে। কাজ 
করিয়া রাখিয়া গেলে থাকে না। মান্য করিয়। রাখিয়া গেলে থাকে। 
কাজ এই আছে, এই নাই। পৃথিবীতে রোগ বিপদ ঝড় আছে, নান! 
কারণে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত কীন্তি স্থায়ী হয় না। এজন্ত মানুষ চিরকাল 
থাকে । বশ চিরকাল থাকে । এজন্য এই প্রার্থন। করি যে, আমাদের 
এই ভাবগুলি যেন এক এক পরিবারে প্রতিষ্ঠিত হয়। হে পরমেশ্বর, 
আমাদের দৃষ্টি যেন এখন এই দিকে থাকে । অন্ত কাজে কাজ কি-_- 
যদি তোমার বিধান সমভূমি হয়ে যায়? কতকগুলে!৷ কাজ রাখিয়! গেলে 
কি হইবে? হে ঈশ্বর, এই চিন্তা আমাদের মনকে সময়ে সময়ে চঞ্চল 
করে। যদি আমরা দশ পোনের বৎসর পুর্বে কাধ্যক্ষেত্র ছাড়িয়। 
যাইতাম, দেখিয়1 যাইতাম, ন্ব্গের বাগানে খুব ফুল ফল হইতেছে, তোমার 
বাড়ী প্রস্তুত করিতে অনেক মিস্ত্রী থাটিতেছে। তোমার কাছে গিয়া 
হাসিতে হাসিতে আনন্দের সংবাদ দিতাম । কিন্তু, পিতঃ, এখন কি 
আমর! এই বলিয়। পরিতাপ করিব যে, কেন ইহার পুর্বে পৃথিবী ত্যাগ 
করিয়। যাই নাই? গাছ উঠ্ভিরার সময় দেখিলাম, এখন গাছ ভাঙ্গিবার 
সময় দেখিব? যখন সিংহের মত উৎসাহে সকলে কাধ্য করিয়াছে, 
তখন ছিলাম; এখন এই সময় ভাঙ্গ। দেখিতে হইল, যখন বল নাই, 
শক্তি নাই, উৎসাহ নাই। পিতঃ, তোমার উপর নকল আশ।। আমর 
কেন অন্ধকার দেখিব? দে যোগের গভীরতা, বিবেকের কঠোরতা, 


শুদ্ধ চরিত্র ৮৮৩ 


হৃদয়ের পবিত্রতা নাই। সেই উদ্দীপ্ত নব অগ্গরাগ ফিরিয়া আন্গুক ; 
নতুবা হইবে না। পিতঃ, নববিধান তো! ফাকি দিয়া পৃথিবী হইতে 
পলায়ন করিতেছে । সোণার চাদ নববিধান পৃথিবী ছাড়িতেছে। যদি 
দেথে যাই যে, নববিধান কিছুর্দিন রাজত্ব করিয়।, শত্রদের নিকট পরাজিত 
হইয়! পলায়ন করিলেন আর আমর! কয়জন শোকগ্রস্ত রোগগ্রন্ত বিমুখ 
হইয়া যাই, তবে বড় কষ্টের বিষয়। পিতঃ, আবার নব উৎসাহ, আবার 
প্রেমধন এনে দাও; আবার আগেকার ছবি আক। ছেলেবেলাকার 
ভাব মানিয়। দাও। অলৌকিক বল দাও। দয়াব্র উপর নির্ভর করিয়। 
আছি, দেখি, আবার এই পামরদের নব বালা হয় কি না। কৃপাসিন্ধো, 
কূপ! কর, অসম্ভব সম্ভব কর, চরিত্র পরিবর্তন কর। আবার বার্ধক্যে 
বাল্যসঞ্চার কর। হে দয়াণ, দয়া করিয্বা, পরম্পরকে ভালবাপিয়। যে সুখ, 
সেই সুখ দাও। আবার সেই সময় আন। কয়ট! বৎসর যৌবনের 
হুঙ্কার করি । হে কৃপাসিন্ধো, হে গতিনাথ, কূপ! করিয়। এমন আশীর্বাদ 
কর, আমর। বেন আবার যৌবন লাভ করিয়া, বার্ধক্যে বাল্যব্যবহারের 
পথিত্রতা ও সুখ সন্তেগ করি; মা তুমি অনুগ্রহ করিয়! এই প্রার্থন। পুর্ণ 
কর। [মে] 
শান্তি: শান্তি শান্তিঃ! 


শুদ্ধ চরিত্র 


( কমলকুটার, রবিবার, ১৭। ষ্ঠ ১৮০৪ শক; 
* ১৪ই হে, ১৮৮২. খুঃ) 


হে দীনবন্ধো, যেন জীবনে কলঙ্ক না হয়, এই তোমার নিকট ভিক্ষা । 
হে কলঙ্কনাশন, নববিধ।ন-বাঙ্যের কলঙ্কতঞ্রনের ভার তোমারই হন্তে। 


৮৮৪ প্রাথণ। 


তোমার দয়! পর্ধত-সমান কলঙ্ক সমভূমি করিয়া দিবে, কলঙ্কের অগ্নি 
নিবাইবে। এই তোমার কা্য। নরনারী বালক বুদ্ধের কলঙ্ক যাইবে। 
বিশ্বাস, ভক্রি, জ্ঞান, চরিত্রসন্বন্ধে যাহা কলঙ্ক থাকে, যাইবে। চক্ষে যদি 
কাল দাগ থাকে, মুছাইয়। দিবে। ভিহ্বায় যদি কলঙ্ক থাকে, দুর 
করিবে; হদয়ে যদি কাল চিন্ত। থাকে, তাহাও দূর করিয়! দিবে। হে 
হরি, তোমার কলক্কভঞ্জন নামটি সর্ধবাপেক্ষ। কি হৃদয়ের নিকট সুমি নয়? 
হাদয় নিম্মল হবে তোমার নামে। হে দয়াল, নিফলক্ক শ্বেত প্রস্তর এ 
পাপ জীবন হইতে তুমি বাহির কর-। তোমার নাম নিফলঙ্ক পুণ্যময়। 
তুমি দেখাও যে, অত্যপ্ত কাল বাহা, তাহার ভিতর হইতেও সাদ। বাহির 
করিতে পার। আমাদের দলের যেন কলঙ্ক না হয়। মামাদের যেন 
পৃথবীতে কলঙ্করাশি রাখিয়া যাইতে না হয়। হরি, এতগুলি লোক 
এতদিন ধর্মমাধন করিল, অবশেষে কি পরস্পরকে অবিশ্বান করিবে ? 
প্রণয় দিতে পারিবে না? পিতঃ, কাছে এসেছ, কথা শোন, আমাদের 
যেন কলছ্কিত জীবন ন! থাকে । নিম্মণ নাম রাখিয়া বাইতে হইবে। 
বড় বড় পরীক্ষায় জয়লাভ করিয়া, অবশেষে কি সামাগ্ত প্রলোভনে 
পড়িব? নববিধানের লোকেরা কি শেষ কালে ঢলালে? শ্রুহরি, 
তক্তপ্রিয়, তোমার নিকট এই চাই, যেন কলঞ্ক হইতে রক্ষা পাই। ঈশ্বর, 
আমবা। এক স্থানে মাছ, এক অগ্ন আহার কার, এক মার পুজা করি, 
অথচ এক হহলাম না। কুলাঙ্গার লাম বেন না থাকে, কুলপাবন নাম 
যেন, থাকে । হরি, কলঙ্ক যে পৃথিবা হইতে যায় শা। কলঙ্কনাশন, 
সমুদ্র নিয়ে এসে দাড়াও, নতুব। আমাদের পাপ ধৌত হ'বে না । কলঙ্ক 
ভয়ানক জিনিষ । একট। দাগ পড়িলে কি শীঘ্র উঠে? পৃথিবীর লোক 
যেন বলে বে, খারপ ছিল বটে, কিন্তু শেষ জীবনে সব কলঙ্ক ধৌত করিয়। 
ফেলিয়া, শুদ্ধ হইয়ছিল। কিন্তু, মা, আমাদের যে উদ্টো। লোকে 


উপাসনায় মিলন . ৮৮৫ 


বলিবে, এদের জীবন নিম্শল ছিল, কিন্ত শেষ জীবনে কলঙ্কিত করিয়া 
ফেলিয়াছিল। দীননাথ, কলঙ্ক দূর কর। কলঙ্কিত জীবন যেন আমাদের 
দলের মধ্যে না থাকে । কোন পুরুষ, কোন নারী যেন কলঙ্কিত ন। 
থাকে। এমনি পবিত্র ক'রে দাও যে, ইহার সৌরভ চারিদিকে বিস্তার 
হইবে। হে দয়াময়, কোথায় তুমি, আর কোথায় আমরা! নিফলঙ্ক 
নববিধান আমাদের হাতে কলঙ্কিত হইবে ? দেব, আমর! মনে করি, 
লোকে যাহ বলে, বলে যাকৃ-_কিন্ত সেগুলি যদ্দি থাকে, আমাদের সৎ- 
সাহস দ্বারা সেগুলি খণ্ড খণ্ড করিয়৷। ফেলিব। চতিত্র, তুমি দাড়াও । 
নিষ্ষলঙ্ক পবিত্র বন্মচরিত্র, তুমি মানবগণের চরিত্রে প্রকাশ হও। হে 
চরিত্র, নববিধানবাদীদের মধ্যে তুমি সিংহাসন লও। হে চরিত্র, তুমি 
মধু ছড়াও। হে চরিত্র, আমি তোমার পূজা করি! দয়াসিন্ধো, দয়। 
করিয়া গরীবর্দিগকে এই আশীর্বাদ কর, আমরা যেন যথার্থ স্বগীয় বীরত্বের 
সভিত কলঞ্ক নিবারণ করিয়া, জীবনের দাগগুপি মোচন করি এবং শেষ 
জীবন শুদ্ধ করিতে পারি। [ মে! ] 


শান্তিঃ শাস্তি: শান্তিঃ ! 





উপাসনায় মিলন 


( কমলকুটীর, সোমবার, ২রা জৈষ্ঠ, ১৮৯৪ শক; 
১৫ই মে, ১৮৮২ খুঃ) 


হে দয়াময় হরি, অন্ধকারের দিক আছে, আলোকের দ্বিকও আছে । 
এক দিক দেখিলে কত কষ্ট, কত বিবাদ, কত নিরাশা। হে শ্ীহরি, 
অপর দিকে ঠিক তাহার বিপরীত ভাব। আনন উৎসাহ বল, আর 
আশ! এই দিকে । দিন মার রাত্রি, ছখানি পরস্পর বিরুদ্ধ ছবি দেখি। 


৮৮৬ . প্রার্থন। 


কপ। করিয়। অন্ধকারের পার্খে আলোক রাখিগ্ন! দিয়াছ, মমাবন্তার পারে 
পূর্ণ শশী। একদিকে কষ্ট) রোগ, আগতপ্রায় বার্ধক্য, নিরাশ; এক 
দিকে আমাদিগের তেজ বল কমিতেছে, অপ্রেম মবিশ্বাম বাড়িতেছে; 
কিন্তু সাধ্য কি, তাহা তোমার পুর্ণ শশীকে ঢাকে? সব বন্ধু গেল, কিন্তু 
হরি বন্ধু রহিলেন। সব মধুপাত্র শুকাহয়া গেল, কেবল এ মধুপাত্র 
শুকাইল না। এত রাত্রি হহতেছে, অন্ধক্কারে ঝড় তুফান হইতেছে, 
খরের ভিতর পরম বন্ধু রহিয়াছেশ, ঠাহার সেবা করিতেছি, এ এক দৃষ্ত। 
এক দিকে টাক পয়সা কমিঠেছে, খাওয়। পর। ভাল হইতেছে লা; কিন্ত 
এ ব্যাঙ্কে চেক পাঠাইলে, কখন মহাজন টাক। না দিয়া ফেরান ন। 1 ছুঃখ 
পোক ঢের পাওয়া বাইতেছে, [কন্ত এ সনস্ত থেমন অন্ধকারের দিক, 
রাত, তেমাঁন যেমন খটু ক'রে রাত পোহাল, সাধক কাদিয়া ফেপিলেণ, 
যে রাত্রির পর এত বড় দিন। 'আমাদের জীবনে দ্বই আছে। বাহিরে 
কত প্রকার গোলমাল হইতেছে, কিন্তু ক প্রানের ভিতর যে গভীরতা, 
তাহ৷ ঠিক আছে । কিন্ধু একটি প্রার্থনা এই, দরাময়, মন্দ ব্যবহার গুলি 
দুর করিয়। দাও। দয়াময়, মানুমের খাতিরে কি হবে? কেবল তোমার 
খাতির রাখি। মান্থবের জগ্ত কি আটকায়? এখনি ধদি আমর। মরে 
যাই, তুমি মন্ত্রবলে নৃতন মানুষ আঁনবে। হরি, নিত্যানন্দের জাহাজ 
আিবেই, শিত্যানন্দের খাড়া হবেহ হবে। গ্ুুখের দিন আমিবে। মন 
যেন বিষাদ থেকে মুক্ত হয়ে প্রসন্ন থাকে । মর কেহ যেন বিষগ্ন না 
থাকে । হরি হে, অন্ধকারের দিকট! বলিলাম, মাখার আলোকের দিকট। 
বলিলাম, 'একট! দিয় আর একট|। কাট। এক দিকে স্বতন্ত্রতা বিরোধ 
অপ্রেম, অপর দিকে আনন্দ উৎপাহ প্রেম । তোমার সৌন্দর্য্য দ্বার 
আমাদিগকে প্রফু করিয়া, নেই প্রদুর্নতা ছবারা৷ জগংকে প্রকুল্ল করিয়া 
ফেল। মানুষের মধ্যে মিনন কতদূর হইতে পারে, হরি দেখাইবেন। 


প্রেমব্রত-গ্রহণ ৮৮৭ 


আমি তোমার পায়ে ধ'রে বার বার মিনতি করিতেছি, একবার দেখা ইও 
যে, সহ সহল্র বিরোধ সত্বেও, কেমন করিয়। হরির সঙ্গে হরিভক্কের 
মিলন হয় এবং হরিভক্তের সহিত হবি মিলেন। হে দয়াময়ি, ক্্‌পা করিয়। 
এই আশীর্বাদ কর, আমর। যেন তোমার রূপমাধুরীর আকর্ষণে প্রমুগ্ধ 
হইয়া, উপাসনার ভিতর সকলে একখান! হইয়া যাই; একবার দয়। করিয়া 
বহুদিনের গরীব আশ্রিতদিগের এই প্রার্থন। পুর্ণ কর। [মে] 

শাস্তি শাস্তিঃ শাস্তি; ! 





প্রেমব্রত-গ্রহণ 


( কমলকুটার, মঙ্গলবার, ৩রা জ্যেষ্ঠ, ১৮০৪ শক 3 
১৬ই ঘে, ১৮৮২ থুঃ) 


হে দয়াময়, হে প্রেমস্বরূপ, আদর্শ তুমি, গুরু তুমি, উপান্ত তুমি, 
দৃষ্টান্ত তুমি $ তোমার নাম প্রীতি, তোমার উপাধি প্রেম, স্বভাব তোমার 
দয়া, বস্ত্র তোমার করুণা । জগদীশ্বর, তোমার সকল স্বরূপের মধ্যে এই 
প্রেমটি সুথময়। তুমি নবধন্ম পাঠাইগ্নাছ পৃথিবীতে প্রেমের মিলনের জন্ত | 
তুমি আচাধ্য হুইয়। সর্বাগ্রে প্রেমের মন্ত্রে আমাদিগকে দীক্ষিত করিলে। 
যখন ১৮০০ বৎসর পূর্বের শিষ্/ মহধিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, «প্রথম মস্ত্ 
কি?” তিনি বলিলেন, “প্রেম” সমুদয় শাস্ত্রের আগে প্রেষ। অতএব 
তোমার নিকট প্রার্থনা, আমাদের ভিতর প্রেম প্রচার কর। কলহ 
বিবাদ মিটাইয়। দাও। যেরূপ কেন আমাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের 
ব্যবহার হউক না, আমর। ভালবামিবই বাসিব। আমর! ক্ষমা! করিব। 
শ্ীহরি, দয়া করিয়া৷ আশীর্বাদ কর, আমরা যেন, কে উৎপীড়ন করে, তাহা 
ন1 দেখিয়া, সকলকে প্রাণের ভিতর প্রেমের মাল! দিয়া বাধিয়! রাখি। 


৮৮৮ প্রর্থন৷ 


হে পিতঃ, তোমার সন্তানদের ভিতর তোমার মত একটুখানি প্রেম দাও । 
এ কথ! বলিতেছি ন৷ যে, পাসন করিয়। পরস্পরকে ভাল করিব, সে ভার 
তোমার হাতে। আমর! আজ এই চাই যে, খুব অশানিত হষ্ট হইলেও, 
ভালবামিতে পারিব। দয়াময়, সময় গেল, সকলেরই পরলোকে যাইবার 
স্ময় নিকট হইল। আমর। কেন এখন তোমার নবধন্মের গ্রথম মন্ত্র 
কাটিব? এবার আমর! ভালবাস! দ্বারা সকলকে জর্খ করিব। তুমি 
যখন বলিলে, শত্রুকে খুব পাপাশ্রিত দেখিলেও তাহাকে থুব ভালবাসিতে 
হইবে, তখন তোমার'নিকট আরও বল চাই, ক্ষমা চাই। কোন রকম 
উৎগীড়ন কর। আমাদের ভিতর যেন না থাকে । শাননের বিধি তোমার 
হাতে। আমাদের কর্তব্য, খুব ভালবাদিব, খুব সহা করিব। কলহ 
বিবাদ আর আমাদের মধ্যে থাকিবে ন1!। মা, দয়া করিয়া তোমার 
বিধানের তরীকে বাঁচাও। বিধানের পরিবারকে রক্ষা কর। হরি হরি 
শব্ধ উচ্চারণ করি, আর ক্রমাগত সাবধান হইয়া, পরস্পরের মধ্যে যেন 
অপ্রেম আসিতে না দিই। কথ মধুময় কর, ব্যবহার মধুময় কর, চিন্তাকে 
মধুময় কর। আজ হইতে আমর ঈশার পরিবারভূক্ত হইলাম, শ্রীগৌরাঙ্গের 
পদানত হইলাম । আজ আমরা পৃথিবীকে,সাক্ষী করিয়া, প্রেমের নিশান 
ধরিলাম। আজ আমর! গরীব বিনয়ী হইলাম। আঙঞ্জ আমর! প্রেমের ব্রত 
লইলাম। আজ আমরা স্বর্গের সহিত, পৃঁথবীর সহিত প্রেমে বদ্ধ হইলাম। 
আজ আমর! দ্বর্গকে সাক্ষী করিয়! প্রেমের ব্রত লইলাম। আজ ভয়ে 
আমাদের বুক কাপিতেছে; স্বর্গের প্রেমের ব্রত কিরূপে সাধন করিব? 
হে প্রেমসিন্ধো, আজ একবার এস। বড় ব্রত দিলে। সেই প্রেম, 
যাহা বিস্তার হইয়! সমস্ত পৃথিবীকে আলিঙ্গন করিল, তাহা! আমাদের 
জীবনের ভূষণ কর। হরি, তোমার নামেই কেবল তাহা। সাধন করিতে 
পারিব। হে প্রেমসিন্ধো একবান্স আমাদিগকে আশীর্বাদ কর, আমর! 


মানুষকে ভালবাসিব ৮৮৯ 


যেন সকল অগ্রেম ত্যাগ করিয়া, সত্য সাক্ষী করিয়া, আজ হইতে প্রেমের 
ব্রতে ব্রতী হই। [মো] 
শান্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ ! 


মানুষকে ভালবাসিব 


( কমলকুটার, বুধবার, ৪ঠ1 জোর্ঠ, ১৮৪ শক; 
১৭ই মে, ১৮৮২ খু) 


ছে দয়াসিন্ধো, অধমতারণ, তোমার সঙ্গে যতদুর নৈকট্য হইয়াছে, 
বোধ হয়, তদপেক্ষা নৈকট্য না হইলে, মানুষের সহিত নৈকট্য হইবে ন। 
তোমাকে নিজ্জনে সাধন করিতে পারি, যোগধ্যানে মগ্ন হইতে পাবি, 
তাহাতে ভ্রাতৃসত্বন্ধে এই পধ্যন্ত! তোমাকে লক্ষ টাকার প্রেম দিতে 
পারিলে, ভাই বন্ধুকে ছুই পয়সার প্রেম দিতে পারি। এই ভয়ানক 
সিদ্ধান্ত আমাদের হইয়াছে । ঈশ্বরকে ভালবাস। 'অপেক্ষ! মানুষকে ভাল- 
বাস কত কঠিন, তাহ। আমাদের জীবনে প্রমাণ হইয়! গিয়াছে । ইঈশ্বর- 
পরায়ণ যতদুর হইবে, ঠিক সেই পরিমাণে সতাপরায়ণ, ধর্পরায়ণ, 
নীতিপরায়ণ মানুষ হইতে পারে । কিন্ত ত্রাতৃসম্বন্ধে আমাদের অতি দীনত। 
ঈাড়াইল। প্রচুর ব্রদ্ধধনে কিন্তু মন্থষ্যের প্রতি প্রেমে আমাদের দীনত৷ 
হীনতা, অতি অল্প সঞ্চয় হইয়াছে । এই দলের প্রত্যেক লোক বলিবে, 
ভাই তাড়াইলে ম! তাড়ান না, ভাইয়ের কাছে কষ্ট পাইলে, মা কোলে 
করেন। উপাসনার ঘরই শান্তিভূমি। ভাইকে ভালবাস। অপেক্ষ! মাকে 
ভালবাস! কত সহজ, সকলেই বলিবেন। যোগের গভীরতায়, খুব ভক্তির 
প্রগাঢতাতে আত্মা উন্নত হুইতে পারে, এটা সকলে সহজ মনে করে। 
কিন্ত তোমার দিকে এত অগ্রলর হইলে, ভাইয়ের দিকে এত কম অগ্রসর 

১১২ 


৮৯৩ প্রার্থন। 


হুওয়। যায়? পিতঃ, তোমার কাছে চাই অনেক টাকার কারবার, কিন্ত 
এদিককার মূলধন বড় অল্প। দয়া, সত্য, চরিত্রের পবিত্রত। কৈ ? হে 
পিতঃ, মহাজনের ছুটে! কারবার সমান চলিল ন। দেখিতেছি। এদিককার 
মূলধন বাড়াইতে হইবে । এত ধন এদিকে থাটালাম, আর লাভ হইল 
এদিকে আড়াই পয়স। ? মানুষের সম্বন্ধে এত গরীব? তাইদের ভাল- 
বাসিতে পারিলাম ন। কেন? হরি হে, সদয় হও। এই সব অদ্ভুত 
শান্তর নববিধান প্রকাশ করিল যে, ঈখর সুলভ হইলেন, মানুষ হুল্লভ 
হইল? তুমি বুকের ভিতর আসিলে, আর মানুষ দুরে দুরে হুপ্রাপ্য 
হইয়া রহিল? তোমাকে কাছে রাখ! যায়, আর মানুষকে সেবাও করা 
যায় ন? তোমাকে ছুই কথায় তুষ্ট কর! যায়, মানুষকে চল্লিশ কথায় 
তুষ্ট কর! যায় না? দয়াময়, তুমি এত নিকট হইলে, মানুষ যদি এই- 
টুক নিকটে আসে, তবে তুমি আরও নিকটে এস। নতুবা মান্ুষধন 
পাওয়। যায় না। ভাইধন, ভগিনীধন পাওয়া যায় না। মান্ুষ-সাধন 
হইল না। হত্রি, কাছে এস, তোমার চরণ প্রেমালিঙ্গন দ্বারা আরও বদ্ধ 
করি। ভক্তি ভালবাস৷ দিয়া নরলোক দেবলোক উভয়ই কিনি। হে 
কৃপাসিন্ধো। গতিনাথ, দয়া করিয়া এই আশীর্বাদ কর, আমর! যেন 
সাধনবলে, তোমার নামের গুণে, তোমার প্রেমে আরও প্রমুদ্ধ হইয়া, ভাই 
ভগিনীদ্িগকে প্রেম ছড়াইতে পারি; একটিবাব্র রুপা করিয়া, এই প্রার্থনা 
পূর্ণ করব । মো] 
শাস্তি শান্তি: শান্তিঃ! 


আমর! উচ্চ ৰংশের ৮৯১ 


আমরা উচ্চ বংশের 


( কমলকুটার, শুক্রবার, ৬ই জযষ্ঠ, ১৮০৪ শক; 
১৯শে মে, ১৮৮২ খৃঃ) 


হে দয়াঝান্। হে ভগবান, সময়ে মনে হয় যে, আমি এবং আমাদের 
এই বিধান নারিকেলডাঙ্গারও নয়, খালি কলিকাতারও নয় ) ইহা পৃথি- 
বীর। কতবার মনে মনে জাহাজে করিয়া চারিদিক ঘুরিলাম, বড় বড় 
ভূখণ্ডে তব শ্রীধন্ম প্রচার করিলাম। বিধানবাদীর আকর্ষণে সমস্ত 
পৃথিবী টানে। বিধান কি পাচট। লোকের জন্য হইতে পারে? জগতের 
মান্য আমি এবং আমরা | বুকের ভিতর সঙ্ীর্ণ ভাব দূর করিয়া, এই 
ভাব উঠিতেছে কতদিন হইতে, ইহার সাক্ষী তুমি। যাহার! বড় বড় 
অস্থরপ্দিগকে যুদ্ধে নিপাত করিবে, তাহারা মাছি মশাকে শক্র-জ্ঞানে 
পরাঞ্জয় করিতে চেষ্ট। করিবে? পিতঃ, মনটা উন্নত, হৃদয়ট! ততোধিক, 
কিন্তু বুদ্ধি সামান্য । আমি থাকিব গিরিশিখরে, আমাকে মায়াপাশে বদ্ধ 
করিয়া গর্ভে ফেলিয়া রাখে? ঘোর সংসারীদের সঙ্গে আমর! কারবার 
করিতেছি? পরমেশ্বর, আমাদের একথান। বর চীনের দেশ, আর 
একখান! কুঠরী আমেরিক!। আমরা গোলপাতার ঘরে বান করি, আর 
বলি, আমাদের কেমন বড় বর। আমর! ব্রদ্মদন্তান, বড় দরবারে বসিয়া 
রহিয়াছি ঃ কিন্তু বুদ্ধি এমনি ছোট লোক, কাণে কাণে আসিয়! বলিতেছে, 
প্ঘুটে দিলে না”, “বেগুন খেত থেকে বেগুন তুল্লে ন?* আমাদের 
মান গেল, কৌলীন্য গেল, এখন ক্ষুদ্র কাঁট হইয়। পড়িয়া আছি। আম।- 
দ্বের একি হুইল? আমর! মহতের সন্তভান। সেই বংশের ছূর্দশ। এই, 
আমর। চীষ। চামীর হলাম ? দল থেকে পাচজন সামান্ত লোৌক পালিয়েছে 
ব'লে তার। কীবে, যাদের রাঁজসংসারে ঈশ। মুষ। বীধা।? হায়, তগবন্‌, 


৮৯২, প্রার্থনা 


আপন বুদ্ধিতে মানুষ আপনাকে কত নীচ করিতে পারে! হলে হয় কি 
উচ্চ বংশ! আমাদের বুকের ভিতর যে ভগবান বসে আছেন এখনও, 
এই ষে শোণিত খাধিশোণিত। কি হইল! কি নীচ হইলাম! যায় 
যাক বিষয় বিভব আত্মীয় বন্ধু । বংশমব্যাদ। ব্রক্ষা করিতে হইবে। 
ব্রহ্মসস্তানের এত ছুর্দশা হইতে পারে? এই ক চিরকাল বন্দীর ক 
হইতে পারে? যদি আমাদের বংশ নীচ হইয়! গিয়া থাকে, বংশ 
নির্বংশ হইয়। যাক। গৌরাঙ্গের বংশে এমন কাল ছেলে? মা, সৎসাহস 
দাও, পীচট। বাজমুকুট টেনে ফেলে বলিতে হইবে যে, হরির আজ্ঞ।__ 
সব রাজ্য নববিধানের পদানত হইবে। সরহ্বতি, সুমতি, এস ভিতরে। 
ছুষ্ট বুদ্ধি বিনাশ কর। তোমার কাছে স্থনীতি প্রার্থনা করি, সুবুদ্ধি 
প্রার্থন। করি, স্ুবোধ-চন্দ্রোদয় হোকু। মা, তোমার পাদপন্সের তুলনায় 
এই সব সামান্ত বিষয় লইয়া থাকি? কাল ছেপে আমরা, তোমার 
গৌর অঙ্গ ঃ আর ভোমার ছেলে ব'লে পণিচয় দিতে ভয় হয়। তোমার 
উপাসনার জল কি আমাদিগকে গৌরাঙ্গ করিয়া দিতে পারে না? লুকান 
মানুষ বাহির কর। বুদ্ধকে, সুজাতাকে, মেরীকে, লক্ষমীকে, হর্শাকে, 
হরিদাসকে বাহির কর। বিশ্বাস-ভক্তিনয়নের কাছে তোমার লীল৷ প্রকাশ 
কর। নীচ বংশের নাম ধরিয়াছি বলিয়া, আরও নীচ হ্ইয়া গিয়াছি। 
হে ঈশ্বর, বদি তোমাকে পিতা বণিয়! ডাকিতাম, তোমাকে পিতা বলিয়। 
পরিচয় দিতাম, এ ছর্দশ। হইত না। হে কুপাসিন্ধো, গতিনাথ, কপ! 
করিয়া এমন আশীর্বাদ কর, আমরা যেন শোণিতের শুদ্রত্ব ঘুটাইয়া, 
আমরা যে রাজবংশ, উচ্চ কর্মের জন্য প্রেরিত, তাহ! পৃথিবীর নিকট 
প্রচার করি, এবং উচ্চ ব্রতে ব্রতী হইয়! পৃথিবী কাঁপাই। [মে।] 
শান্তি শান্তিঃ শাস্তি! 


জাগ্রত কর ৮৯৩ 


জাগ্রত কর 


( কমলকুটার, 'রবিবার, ৮ই ব্যেষ্ঠ, ১৮৪ শক; 
২১শে মে, ১৮৮২ খুঃ ) 


হে চিরসহায়, হে ধর্মরাজ, শত্রুর জয় ন৷ হয়, ইহাই তোমার নিকট 
ভিক্ষা চাহিতেছি। আর যখন আমর। তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, 
তখন কিছুতেই শক্রর জয় হইতে পারে না। বিধানের জয়পতাক। দেশ 
বিদেশে উড়িবে। আর একজনও শক্রর সাধ্য হইবে না! যে, তাহ৷ স্পর্শ 
করে। দয়াময়, যদি তুমি রক্ষক হ্ইয়! সে নিশানকে বাচাও, তবে 
শত্রর। কখনই তাহ! বিনাশ কারতে পারিবে না। হেহরি, তোমার 
দুর্গ যেন শত্র-হস্ত হইতে রক্ষা পায়। তোমার একটি ভক্ত যেন শক্র-হস্তে 
না মরে। যতগুলি লোক তোমার আশ্রয় লইয়াছে, বিপন্ন বলিয়। 
তাহাদিগকে রক্গ। করিও। আমর! কয়জন লোক বিশ্বাসছুর্গে রহিয়াছি। 
বিশ্বাসী বিজয়ী কি হইবে ন? দীনবন্ধো, কেবল আত্মবিশ্বাস আত্মজ্ঞান 
হইল না, আত্মপরীক্ষ/ করিলাম না, এই জন্য: এত ছুর্থতি। বড় লোক" 
সকল ছোট লোক হইয়াছে,-বদি কেহ দেখিতে চায়, আমাদের দলের 
ভিতর আপিয়! দেখুক। কুবের যাহাদের প্রঙ্গা, তাহার! অন্ন বন্ধের 
কষ্টে মরিতেছে, ইহা যর্দি কেহ দেখিতে চায়, আমাদের মধ্যে আন্ুক। 
আমি কে, কি জন্ত পৃথিবীতে আছি, এ কথ! কে বুঝাইয়! দিবে? 
জীবনশক্তি-পরাক্রম-পরিপূর্ণ বীরশরীর কেবল বলে যে, “বোগে গেলাম, 
শীত্র শ্মশানে যাইব, আমার কেহ নাই, ধনবল নাই, বুদ্ধিবল নাই।* এই 
যদি আমাদের দশা! হুইল, বাহিরের কে আমাদিগকে বড় বলিবে? 
আত্মন্‌, একবার তোমার ঘুম ভাঙ্কুক, জাগ আর জাগাও। অসংখ্য প্রন্দ। 
তোমার দ্বারে, রাজ, উঠ, আমাদের কাণে স্বর্গের মমাচার দাও। ঈশ! কে, 


৮৯৪ প্রার্থণ! 


মুষ। কে, বলিয়া দাও। হায় বিসূঢ্র আত্মা, আত্মবিস্বত আত্মা, ধিক তোমার 
বুদ্ধিকে। তোমার প্রত্যাদেশ হয়, তুমি বল, হয় ন1) ব্রঞ্ধ তোমার সঙ্গে 
কথা বলেন, তুমি বল, বলেন না। আত্মা, তুই ছুরাম্ম, সদাত্ব। নোস্‌। 
তোর হাড় পাপে পুর্ণ, তুই কাল। তুই বণিন্‌, ঈশ্বরকে দেখা যায় না, 
তাহার কথ। শোন যায় না। তুই রাজপুত্র হইয়। মাথার মুকুট পরিস্‌ 
না। তুই ছুরাত্ম। তুই আমার "আমি? নোন্‌। ব্রহ্মজাত আত্মাই আমার 
আত্মা। আমার আত্ম। আমার সর্বনাশ করিল। আআ আমার শরীর 
মনকে দলিত করিয়া, আব একজনের হাতে সমর্পণ করিল। আমার 
ক্ষুদ্র আম্মাকে উন্নত কর; এ পাড়ার কলে নিদ্রিত, আপনা্দিগকে 
চেনে না। এখনও এমন বলবীর্যা আছে যে, পৃথিবী অয় করিতে পারে। 
আমাদের কেন এমন ছুর্দঘশ। হইল? আমর! এই বলিয়া কাদিব যে, 
রাজকুমারদের ষে কর্তব্য, ন৷ করিয়! আমর! সামান্ত নীচ বংশের লোকের 
হ্যায় কাজ করিয়াছি। এক বিধানের ভিতর ঘুরে ফিরে সেই বিধান, 
ঘুরে ফিরে সেই লক্ষী সরন্বতী, সেই ঈপ| ঘুষ! গৌরাঙ্গ। হায়, আমার 
ভিতর ঈশ! মুষার, বুঝি, পর্যাজয় হইল। এখন বে পুথিবী কাপাইবার 
সময়। নববিধান-পতনের সময় এখন নয়। মহেশ্বর, তুমি বলিতেছ যে, 
ঠিক মময় হয়েছে, তোর। গ্রাম মাতালি, নগর মাতালি, গান করিয়া 
বেড়াইলি ; চীনের মুন্ধুকের কি হইল ? আমেরিকার কি হইল? এদিকে 
সকণের কাছে খবর গেল বে, দলের নকলের রোগ হয়েছে, সকলকে 
খাটে লয়! যাইতেছে । হরি, খুব বল দাও। এখন আদেশ হইতেছে,” 
'্রন্মা্ড জাগাও, ভারতের এক রকম তো হয়েছে, এখন সমস্ত পৃথিবীকে 
ভাই বল।” তোমার আঙ্ঞ। খুব বড় বড়। প্রভে।, এবার কেন আমর! 
তোমার কাছে এসে বলি, বিশ্বাম নাই, কাজ নাই, বল নাই? জননি, 
আমর! তোমার সন্তান নই, ষদি পৃথিবীর মহারানী বলিয়। উচ্চৈঃস্বরে 


গৌড়। হইব ৮৯৫ 


তোমাকে না ডাকি । যদি তুমি চন্দ্র হুর্য্ের অধিপতি হও, হীশা মুষার 
রাজ। হও, আর আমাদের যদি বল-_-তোমর। আবার পূর্বের বিধানের 
মত পৃথিবী কাপাও, তবে আমাদের জানিতে হইবে, দেখিব, অনস্তরাজ্য, 
অনেক কাধ্য। হে পিতঃ, মহৎ হই, খধি হই, ভক্ত হই। একবার 
জাগাইয়া দাও । সকলে জাগিয়া দেখি, কত বড় রাজ্য, কত বড় কাজ। 
পিতঃ, ছোট সংসারের মায়ার ভিতর হৃদয় বন্দী, এসব দূর করে দাও। 
কে চায় সংসার, কে চায় ক্ষুদ্র মায়া মমত1, কে চায় ছোট বাড়ী? চাই 
সমুদ্র, চাই আকাশ, চাই স্থসমাচার সকলকে দিতে, চাই জীবের হংখ দূর 
করিতে, চাই আশা উৎপাহ, চাই পরহিতসাধন করিতে, চাই পৃথিবীত্র 
রাজা হইতে। হে কৃপাসিন্ধো, দয়া করিয়। এমন আশীর্বাদ কর, আমর! 
যেন জাগিয়।, চারিদিকে তাকাইয়া দেখি যে, এখনও ঢের বেলা, অনেক 
কাজ, এবং শ্মশান হইতে ফিরিয়া, উদ্ভমক্ষেত্রে গিয়া, তোমার নববিধানের 
অট্রালিক৷ নিম্মাণ করিতে নিযুক্ত হই; একবার অবসন্নদিগকে এইরূপ 
বল দাও। [মে] 
শান্তি: শান্তি: শান্ত: ! 





গোঁড়া হইব 


( কমলকুটার, সোমবার, ৯ই জ্যেষ্ঠ, ১৮৪ শক; 
২২শে মে, ১৮৮২ খুঃ) 


হে পিতঃ, হে দীনজনের মাতা, এ সকল ঘর দেখ! হইল না। এই 
সকল হইল । আমোদ আহ্লাদের যে নকল বিশেষ স্থান আছে, সে 
গুলিতে এখনও তে। প্রবেশ কর। হইল না? তোমার রঙ্গভূমির ওদিকট। 
তো দেখ। হইল না? হাসিলাম অনেক, কিন্তু আরও হাসিতে হইবে। 


৮৯৬ প্রার্থনা 


স্বর্গের অনেক নূতন ব্যাপার এখনও দেখিতে হইবে । তোমাকে 
শিষ্ের ভালবাসা, সন্তানের ভালবাসা, দাসের ভালবাম! কতক দিয়াছি, 
কিন্ত আরও বাড়াইতে হইবে। গোৌঁড়ামি দেখাইতে হইবে । বাড়া 
বাড়ি করিতে হইবে। জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সে, যে গোঁড়া । ভক্তির 
পরাকাষ্ঠা তাহাতে । প্রাণ শীতল, রাগ নাই তাহার, কেবল অন্থরাগ। 
আমর! নিজের গৌঁড়।। আমি বড়, আমার বুদ্ধি বড়, কাজ বড়, এই 
সকল লহইয়। গৌড়া। “আমার পিতার মত কেহ নাই, আমার মার 
যেমন রূপ, এমন কাহারও নাহই। আমার ম! যেমন খাওয়ান আমাকে, 
এমন কেহ পারে না। আমার ম! যেমন একটি টাটুক1 নববিধান ফুল 
দিয়াছেন, এমন আর কেউ দেয় না।” এসব কথা অনেকে বলে, কিন্তু 
আমি যদি গোৌড়। হই, বপিব, “আমার ম! আমায় কখন ছঃখ দেন না, 
কষ্ট দেন না।” পৃথিবী বলিবে, মিথ্যাবাদী মিথ্য। বলিতেছে, কিন্ত এ 
আসল সত্য । আমি হিসাব করিয়াছি; ভাবিতেছি বে, যত দিন জন্মি- 
য়াছি, জীবনে কথন কষ্ট পাইয়াছি কি না। কখন মা আমায় ক দেন 
নাই। কথন আমি খাবার পরিবার কষ্ট পাই নাই, কখন বন্ধুরা আমার 
মনে কষ্ট দেন লাই। আদর যত্ব উৎসাহের অভাব কখন হয় নাই। ম! 
আমায় কখন কষ্ট দেন নাই, হরি, তোমার সম্বন্ধে এ গৌড়ামি হওয়া দুরে 
থাক, তোমার বিরুদ্ধ কথা এখানে এখনও হয়। আর শুনিতে পারি না। 
হরি, নববিধানের শীতল থরে বসে কি সুখ শাস্তি পেলাম! হরি, দুঃখ 
দলে না, দিলে লা, পঁচিশ বার বলিতে হইবে। হরি আমায় ছুঃখ দেন 
নাই, আমায় কোলে ক'রে বসে হীর! মাণিক দিয়াছেন। কখনও আমার 
রোগ হয় নাই। লোকে মিথ্যাবাদা বলিবে। কিন্তু গোৌড়। হব। মা, 
মনে করিলে কত কষ্ট দিতে পার, একটাও দিগে না। মা॥ তুমি এই কয়টি 
লোকের সম্বন্ধে কি করিয়াছ, তাহার সাক্ষ্য দিতে হইবে। মা, এ কথা 


স্থের সমাচার ৮৯৭ 


বলিব না যে, কেহ ক পাইয়াছে। হত্রি, আর একবার কোলে আয়, 
তোকে কোলে ক'রে দৌড়ে গিয়ে বলি জগতের কাছে, ওরে, তোর। 
আর হরির নিন্দা করিস্‌ না। হবি কখন হুঃখ দেন না। হঃখাক? 
এসব তো ভক্ত সাধকের আদরের দিনিষফ। পিতঃ, হুঃখ নাই, স্থুখ 
শান্তি ঢের হয়েছে, স্বের সুখ এ জীবনে পেয়েছি। আহা, প্রেমচন্দ্রের 
দর্শন, প্রেমের মাল পরা! আমার মাথায় সখ, আমার দলের মাথায় 
সুখ, আমার পরিবারের মাথায়, ছেলেদের বাথায় স্থথ! আমি এত সুখ 
বহিতে পারি না। আমি গোঁড়া! হব, গোড়ার গান করিব। গৌড় 
হয়ে তোমার খোসামোদ করিব । মাঃ কপ! কর, গোড়া কর॥ তব পাদপন্সে 
এই মিনতি । [মো] 
শাস্তি শাস্তিঃ শাস্তিঃ 





সুখের সমাচার 


( কমঞকুটীর, মঙ্গলবার, ১০হ ঠা, ১৮৪ শক; 
২৩শে মে, ১৮৮২ খুং ) 


হে স্থুধাসিন্কো, হে প্রেমময়, আগেকার চেয়ে আমাদের নিকট হয়েছ, 
আগেকার লোকদের চেয়ে তুমি আমাদের কাছে স্পতররূপে প্রকাশ 
পাইলে। তুমি নিকট হইলে, একজগ্ত তোমাম্ব যেন খুব ধন্তবাদ কর্পি। 
ভুমি নিরাকার হুইয়াও সাকারকে লক্জ! দিলে, পুরাতন লক্ষ্মী অপেক্ষা 
নৃতন লক্ষ্মী উজ্জলতররূপে আমাদের গৃছে রহিয়াছেন, ইহার জন্ত যেন 
তোমার পদারবিন্দে ক্ৃতজ্ঞত। দিই। পরমেশ্বর, এই সকল সুখের জন্ত 
আমর। তোমার নাম দেশ বিদেশে ঘোষণ কর়িব। এই লকল উপকারকে 
আমরা প্রত্যেকে বিশেষ দান মনে করিব। এই সকল প্রেমের নৎকীন্তির 


১৯৩ 


৮৯৮ প্রার্থন৷ 


গল্প বংশপরম্পর! কীত্তিত এবং প্রশংমিত হইবে । দয়াময়, আনন্দের 
সমাচার বাহির করিবার জন্তঠ দল প্রস্তুত কর। তোমার নামকীর্তন 
হইল, নগরকীর্ভন হইল $ কিন্তু ইচ্ছ। করে যে, এ কথ পৃথিবীতে প্রচার 
হয়, আমর! কখন ছুঃখ পাই নাই। লোকে জানুক যে, একটা দলের 
শরীরে কথন দুঃখের কাট। লাগে নাই, তাহার। দিন দিন উপাসন। করিয়া! 
স্থথী এবং প্রশান্ত হইয়াছে । যাহার। বারশ্ার পরীক্ষিত হইয়াও, পরী 
বিপদে পড়িয়াও, কষ্ট পাইল না, ঘোর অন্ধকারের মধ্যে বাহাদের হৃদয়ে 
পৃর্ণচন্দ্রের আলো, যাহার। হুঃথের ভিতরও সুখী, যাহাদের হৃদয়ে নিত্যানন্দের 
বাগান, শাস্তি যাহাদের ভিতর খেল! করে, তাহাদের এই আনন্দের নৃতন 
সমাচার প্রচার কার। বেদ, বেদান্ত, রামায়ণ, মহাভারত প্রকাশ হইল; 
কিন্ত তোমার স্থখোপনিষদ এখনও প্রচার হইল না। সুখী কে? না,যে 
বিধানবাদী। দয়াসিন্ধো, যদি এমন সুখের ধন্দ আনিয়! দিলে, তাহ! 
হইলে নবীন কথা, ইচ্ছ। হইতেছে, মা, খুব উৎসাহের সহিত প্রচার করি। 
এই পাড়ার কাহারও মনে কষ্ট হইতে পারে না। কাহারও ছঃখ থাকিতে 
পারে না। মনের কষ্ট, শরীরের কষ্ট, খাবার পরিবার ক্--এ কথা যে 
বলে, আমর! খাড়! লইয়া মে কথার প্রতিবাদ করিব। আমাদের কষ্ট 
নাই, দুঃখ কখনও এ জীবনে পাই নাই। সাধকদল বাহির হউন, এই 
কথা প্রচার করুন যে, বিষার্দে কখন বিষণ হই নাই, জীবনে কষ্ট কখন 
পাই নাই, শাস্তিতে হৃদয় পূর্ণ, কোন বিষয়ে ছুখ আমাদের লাই। বাড়ীটি 
নখের বাড়ী, বন্ধুগুলি সুখের বন্ধু, ধন্ম সুখের ধন্ম, সমুদয় সুখের সংযোগে 
সকলই প্রস্তত। যে দেবীর মুখ দেখিলে প্রাণ শান্তিসলিলে ডুবিয়। যায়, 
সেই মুখখানি দেখাইয়া ফেলিয়াছ । দয়াল, যা করেছ, সকলই চূড়ান্ত 
ব্যাপার করেছ। ভাল ! লুখেন্ স্বর্গে ববাইছ যদি, তবে সুখের সমাচার 
এবারকার মথি লিউকেরা : প্রচার করুন। আমরা একবার শুনিয়। সুখী 


মনুঘ্য-সম্তানের পরীক্ষা ৮৪৯ 


হই| হে প্রেমসিন্ধো, গতিনাথ, কৃপ। করিয়। এই আশীর্বাদ কর, আমরা 

যেন স্ুখেব আনন্দের সমাচার পৃথিবীতে প্রচানন করিয়। কৃতার্থ হইতে পারি। 

মা, অনুগ্রহ করিয়া তোমার আশ্রিতদিগের এই প্রার্থন! পুর্ণ কর। [ মে ] 
শান্তিঃ শাস্তি শান্তিঃ! 


মনুষ্ু-সম্তানের পরীক্ষা 


( কমলকুটার, বুধবার, ১১ই জোষ্ঠ. ১৮০৪ শক; 
২৪লো মে, ১৮৮২ খৃঃ) 


হে দয়/পিন্ধো, বিধানবাদীদিগের বিধাতা, মহধি ঈশার জীবনে মানুষের 
পক্ষে অনেক শিক্ষা আছে। সেই থে তার পরীক্ষার দিন, সে একটি 
প্রকাণ্ড বেদ বেদান্ত সমুদয় জগতের পক্ষে। সেই যে একজন সাধু 
পরীক্ষিত হইলেন, তাহার অর্থ এই, আমর! তীাচার ভিতর পরীক্ষিত 
হইলাম। তিনি আমাদের ভিতর নিয়ত পরীক্ষিত হইতেছেন। কে 
পরীক্ষিত হইয়াছিলেন? ঈশ।? ন|। পরীক্ষিত হইয়ছিলেন মনুষ্য. 
জাতি, মন্ষ্যমণ্ডলী। অতএব যখন আমর! পড়িব ইতিহাসে, যে শয়তান 
আসিয়। ঈশ[কে পরীক্ষ। করিল, তথন মর! বুঝিব, মন্থুম্য সন্তান পরীক্ষিত 
হইলেন। প্রত্যেকের জীবনে পরীক্ষ। আপিবেই। পরমেশ্বর, পরীক্ষা 
একবার ন। দিলে আমর। ঠিক হহতেছি না । সোণা না একবার আগুনে 
দিলে মল! তো যায় না। হে ঈথ্বর, আমাদিগকে যর্দি ঝবাচিতে হয়, তবে 
ঘত পৃথিবীর প্রলোভন, পাপের সমষ্টি, এক আকারে আমাদিগকে ভাবিতে 
হইবে যে, সে আপিয়াছে। সে বলিবে, তোকে সমস্ত দেব, রাজা তেব, 
সুখ দেব; এই বলিয়া লোভ দেখাইবে। আমি শয়তানের এই বিষয়ের 
কথ কাণ পাতিয়। শুনিব; কিন্তু ঈশার স্তায় বলিব, “দুর হ শয়তান!” 


৯৩৩ প্রার্থনা 


দয়াময়, এ পরীক্ষায় বদি তোমার সম্তানের! উত্তীর্ণ না৷ হইয়া থাকেন, তবে 
তাহাদের এখনও অনিশ্চিত অবস্থা । আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্র। 
যাইতেছি, আমরা ভাবিতেছি, আমাদের কাছে প্রলোভন আসিতে 
পারে লা, শয়তান আসিতে পারে না। হে পিতঃ, তোমার কাছে 
করযোড়ে এই ভিক্ষা করিতেছি, আমর। যেন ঈশার ন্ায় শয়তানকে 
একবার বাণে বিদ্ধ করি। ইঈশার সেই জীবনের দিনটি আমাদের 
জীবনে প্রতিষ্তিত হউক। একবার শয়তানের সঙ্গে দেখা করিত্তে 
হইবে। যাহাদের সঙ্গে হইবার তিনবার অনেকবার দেখা হইতেছে, 
তাহাদেরই মৃত্যু। তুমি বলিতেছ, একবার দেখা করিতে হইবে। 
তবে শম্ঘতান আস্থক। আমরা তোমার প1 ছু'ইয়া বসি। শয়- 
তানকে বলি, তুই কি লোভ দেখাইতেছিস্? ভগবান আমাদিগকে 
লোভ দেখাইয়াছেন। আমাদের হাতের ভিতর যে রত্ব পাইয়াছি, আমা 
দের জীবনে যে সুখ পাহয়াছি, তুই তাহার অপেক্ষা কি অধিক দিতে 
পারিস? দয়াময়, একবার জীবনের পরীক্ষার মীমাংসা করিয়া দাও । 
মহধি ঈশা, বুকের ভিতর এস, তোমাব্র ন্যায়, শয়তানের সঙ্গে জীবনে 
একবার দেখা করিয়! তাহার নিপাত করি, তাহার যাহাতে মব্রণ হয়, 
তাহাই করি। যে বিশ্বাসী হইতে চায়, তার একদিন শয়তানের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করিয়া, তাহাকে পরাজয় করিতেই হহবে। হে মঙগলময়, হে 
কপাময়, দয়া করিয়! এমন আশীর্বাদ কর, আমর। তোমার কাছে যে স্থথ 
পাইয়াছি, তাহার জন্য সংসারের স্থুখনম্পদ প্রলোভন অগ্রাহা করি এবং 
শয়তানকে পরাজয় করিতে পানি; মা, তুমি এই অনুগ্রহ কর। [মো] 
শাত্িঃ শাস্তিঃ শাস্তি; ! 


ভাবলাগরে মগ্ন ৯৬১ 


ভাবপাগরে মগ্ন 


$ কমলকুটার, বৃহস্পতিবার, ১২ই ট্যষ্ঠ, ১৮৪ শক। 
২৫শে মে, ১৮৮২ খুঃ) 


হে প্রেমস্নার মুর্ডি, হে সুখের প্রেমের আকর, মন্তুষ্যসস্তান $কে না 
তোমার উপাসনা করিলে, জীবের ক্ষতি হয় না তোমায় ডাকিলে ; বরং 
কম উপাসনাতে ক্ষতি হয়, অধিক উপাপনাতে লাভ হয়। মানুষ ক্ষতি 
লাভ বিবেচনা! করুক | যত ভাবের ভাবুক হওয়া যায়, ততই লাভ। 
আর ভাববিহীনের কেবল ক্ষতি। “হে ঈশ্বর! ব'লে একবার ডাকিয়। 
গেলে ফাকি দেওয়া হয়। এ ঘরে যেমন ফাকি দেওয়। খায়, এমন আর 
কোথাও লয়। কাম ক্রোধ লোভ সব রপু লহয়া বায়! আছে সকলে। 
হরি, জেতে কে? তোমার ভাবুক । হরি হে, দয়। ক'রে, ক্ষতিবৃদ্ধি 
যেন আর ন! হয়, এমন উপায় কর। দয়াসিন্ধো, ভাবুক বাহারা, কথান্ন 
ডুবে ভাব তুলে লেন। দয়াময়, এ ঘরে কি আমর জিতিতেছি? মনটা 
কি পরিষ্কার করিয়৷ লইয়া যাইতে পারতেছি? দয়াময়, তোমার ভাব- 
নদীতে ডুব দেওয়া ভক্তের পক্ষে বড়ই আরামজনক। যে তোমার জলে 
ডুবে রয়েছে, তাকেই বলি ভাবুক | নতুবা এ রকম ভাস! ভাসা উপাসনায় 
হয় না। সেই গভীর মাগরে যখন গিয়া বসিলাম, গ্রাম্ম এখং উত্তাপকে 
ফাঁকি দিলাম ;'তথন মার সঙ্গে অনন্তকালের সম্পক স্থাপত হইল। 
দয়াময়, তুমি যেমন যুগে যুগে তোমার ভাবুকর্দিগকে সুখী করেছ, তেমনি 
কর। মা, প্রাণটাতে তোমার শীতল নুধাময় স্তন স্পর্শ করাও, চারিদিক 
শীতল হবে। ভাবুকের উপাসনার অধিকারী হইতে পারতেছি না 
এখনও | ডুব দিতে শেখাও। যাহার বাহিরে বাহিরে তোমার সঙ্গে 
দেখ] ক'রে চলে যায়, তাহার! আর বশ হইলসনা আমর1কি সেই 


৮4২ প্রাথনা 


দলের হব? না, আমর] তোমার বশ হব। চিরকাল তোমার কাছে 

থাকিতে পারি যাহাতে, তাহাব্র উপায় কর। প্রাণট। ভাবুক কর। হে 

কপাময়ি, কূপ করিয়া এমন আশীর্দাদ কর, আমরা যেন সমুদয় উত্তাপ 

হইতে মুক্ত হইয়া, তোমার শীতল চরণকমলের মধুপান করি, আর মধুতে 

ন্নান করি ; মা, তুমি অনুগ্রহ করির! এই প্রার্থন। পূর্ণ কর। [মো] 
শান্তি: শান্তিঃ শান্তি! 





যথার্থ ভালবাস৷ 


( কমলকুটার, শুক্রবার, ১৩ই জ্যে্, ১৮০৪ শক; 
২৬শে মে, ১৮৮২ খুঃ) 


হে দয়ার ঠাকুর, প্রেমস্ন্দর, প্রেম তোমাকে সুন্দর করিয়াছে। 
দয়াবান্‌ যে, রূপবান সেই। দয়। যাহার আছে, সেই সুন্দর। এই প্রেম 
আর অগ্রেম লোকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না। আমরা তোমাকে 
যখন ভালবাসি, মনে করি, আর সকলকে ভাগবাসি। জগৎকে, দেশকে, 
আপনার লোকদ্দিগকে, সকলকে তখন ভালবামি। এ এক প্ররেম। 
আবার এক রকম প্রেম কি 1-_গন্রীবদিগকে সাহায্য করিলাম, তৃষ্কার্তকে 
জল দিলাম, দুঃখীকে দয়া করিলাম। সামান্ত ছুটি চারিষ্ট শুভ কাধ্যের 
অনুষ্ঠান করিয়া, ভাবি যে, আমর! বড় দয়ালু। প্রভো, প্রেমের লক্ষণ 
কি, তোমার সাধকমগুলীকে বুঝাইয়৷ দাও। গভীর প্রেম কি ?- যাহ 
সাধুকে ভালবাসে, পাপীকে ভালবাসে, উপকারী বন্ধুকে ভালবাসে, আবার 
ভয়ানক শত্রু যে, তাহাকেও ভালবাসে ;_যে মহধি ঈশাকেও ভালবাসে, 
আবার ব।ভিচারা মহাপাপী নারীকেও দয়! করে। পিত:, তোমার মত 
প্রেমের কিকিৎ আমাদিগকে দাও। তোমার যে খাটি প্রেম মামার 


যথার্থ ভালবাস৷ ৯৪৩ 


উপর আসিয়৷ পড়িতেছে, আবার সেই প্রেমই সাধু নির্মল-চরিত্রের। পাইতে- 
ছেন। তোমার প্রেমচন্দ্রের জ্োত্ম। নিন্মল সাধু-কমলে উপরও 
পড়িতেছে, আবার আমার মত অপরিষ্কার নদ্দমার উপরও পড়িতেছে। 
এ ভয়ানক রকমের প্রেম । আমরা উপকার বন্ধুতা সহানুভূতি পাইয়া, 
তবে একটু ভালবাদিতে পারি। আমাদের ভালবাসা কৈ? ভালবাস! 
নাই। আমাদের প্রেম পরিবার কিম্বা আত্মীয় বন্ধুদের উপর একটু 
আছে, কিন্ত আর ওদিকে টানিলে কুগায় না। আমার বড় নীচু দলের 
প্রেম। বড় লাজুক। ও বাহিরে দেখাইতে চায় না। লুকাইয়। 
থাকিতে চায়। ঈশ্বরকন্ত। প্রেম, আহা, তুমি কি ন্শীলা।! তোমার কি 
লজ্জ।! তোমার এত রূপ, দেখালে ন1 এত গুণ তোমার, বলিলে 
ন। 7? আমর! যদি একটু সামান্ত কাজ করি, নকলের সহানুভূতি প্রশংস! 
পাইবার জন্ত সকলকে দেখাইয়া করি। কিন্তু আমাদের কুলবধূর কি 
লঙ্জ!! হরি দাস্তিক ব্রাহ্গগণ আপনার প্রেমের জন্ত দন্ত করে, গর্ব করে। 
শ্ীহরি, আমাদের দয়৷ তদ্রপ হউক, যেন পৃথিবী প্রশংসা করিতে যায়; 
কিন্তু বুঝিতে না পারে, কে দয়! করিল, কাহাকে প্রশংস! করিবে। মা, 
দয়ার স্বভাব গোপন, প্রেমের স্বভাব গোপন। সব লীল! করিবে ঘোম্ট! 
দিয়া। তুমি চ্রিকাল নৃত্য করিতেছ তক্তগণের সঙ্গে, কিন্তু কেউ দেখিতে 
পায় না। হত্রি, তোমার ভক্তগণ তোমার দৃষ্টান্ত লইয়। গোপনে প্রেম 
করুক। হরি, অকুত্রিম প্রেম একটু দাও। লুকিয়ে ভালবাপিতে দাও, 
যেমন তুমি লুকাহয়। গৃহস্থের ঘরে প্রেম দিয়া যাও। এ দৃষ্টান্তের অন্গকরণ 
করিতে দাও। হে দয়াসিন্ধোঃ হে ক্পাময়, আমর। যেন গোপনে শান্তভাবে 
জগৎকে ভালবাদিতে ও জগতের উপকার করিয়। যাইতে পারি ; মা, তুমি 
অনুগ্রহ কিয়! এই মাশীর্বাদ কর। [মো] 
শান্তি শাস্তি: শান্তিঃ! 


৯৪৪. প্রার্থন! 


রোগে শাস্তভাব 


( কমলকুটার, শনিবার, ১৪ই জট, ১৮০৪ শক ; 
২৭শে মে, ১৮৮২ খু) 


হে দয়াসিন্ধো, হে প্রেমসুন্দর, রোগের শাস্ত্র বুঝাইয়। দাও ) কেন না, 
প্রায় আমর। সকলেই কোন না কোন প্রকার অসুস্থতায় দিন কাটাই। 
অতএব রোগোপনিষৎ বুঝাইয়া দাও । পাঠ কর, আমরা শুনি। অবশ্তাই 
এক একটা বিধির এক একটা অর্থ আছে । রোগে মানুষ থারাপ হয়, 
মানুষের রাগ হয়, মিষ্টতা চলিয়! যায়, রোগে শারীরিক দৌর্বল্যের সঙ্গে 
সঙ্গে আত্মাও হুর্বল হইয়া পড়ে । রোগেতে মানুষ হ্শ্চরিত্র হইয়া যায়, 
খিউ্টথিটে হয়ে যায়। রোগ কি মানুষের এতই শত্রু? তবে ধার্শিকের 
রোগ হইবে কেন? হে দীনবন্ধো, আমাদের কাছে রোগ এলে কেন? 
আমর! যে তোমায় ডাকি, তোমার পুজ! করি রোজ রোজ, তোমার পা 
ছইই রোজ; আমাদের কাছে রোগ এলো কেন? রোগকে শক্র ন৷ 
ঝবলিলেই বোঝা যায়। রোগ যে আত্মার মিত্র। রোগ হইলে মানুষ শান্ত 
নরম হয়, ব্যবহার মধুময় হয়, তোমার প্রতি আত্মসমর্পণ অধিক হয়, 
যোগের প্রতি অনুরাগ হয়, ধর্মজগতের সব লুকান ছবি বাহির হইয়। 
পড়ে। রোগে বৈরাগ্য হয়; মানুষের প্রতি বিশ্বাস হয়। রোগোপনিষৎ 
একটি প্রকাণ্ড শাস্ত্র । কিন্তু, মা, লোকের রোগ হইলে সকলের প্রতি 
অবিশ্বাস হয়। রোগের দৃষ্টি গম মেজাঞ্জের দুটি। হে ঈশ্বর, রোগের 
শাস্ত্রের ভিতর আমাদের ঢের শিখিবার আছে। পিতঃ, আমাদের মধ্যে 
যে রোগ প্রবল হইতেছে, আনর! কি দিন দিন শান্ত হইতেছি ? সেই 
এক রকম ব্োগ আছে, থে হতাশ হইয়া তোমার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়! 
পড়িয়া মাছে । পিতঃ, পাছে রোগ আমাদিগকে অবিশ্বাধী 'অহঞ্কারী 


রোগে শাস্তভাব ৯৬৫ 


করে, ভয় করে। তোমার কাছে এই ভিক্ষা,» ব্োগ যেন আমাদের 
আশীর্বাদ হয়। রোগ যেন আমাদের চরিত্র মধুময় করে। হইলই বা 
রোগ ? পৃথিবীতে থাকিতে গেলে সকল অবস্থায় পড়িতে হয়। কাহার 
কি রোগ হইবে, কে জানে? কিন্তু রোগে যেন চিত্তের মাধুধ্য আরও 
বুদ্ধি হয়। রোগের শাস্ত্র আরও শিখিতে হইবে। রোগের ভিতর যোগ 
হয়, রোগের ভিতর ভর্তি হয়, ব্বোগের ভিতর বিশ্বাস হয়, রোগের 
তিতর মা বলিয়! ডাকিতে হয়। রোগের সময় তোমাকে শুইয়। ডাকিতে 
শিখি। জননি, আশীর্বাদ কর যে, পৃথিবীর কষ্ট আর রোগে যেন 
তোমাকে না ভুলি; যেন আমরা লোকের নিকট দৃষ্টান্তম্বরূপ হই বে, 
রোগের ভিতর স্বভাব কত শাস্ত ও মিষ্ু হয়। রোগের সময় শরার 
হর্বল? এ সময় আরও উৎসাহের সহিত মার পুজ। করিব। রোগ বড়, 
না, হরি বড়? সরল অন্তরে যেন বলিতে পারি, হরি বড়। তোমায় 
আরও ভাল করিয়। ডাকিতে পাগ্ি যেন! যেন অবসন্ন নাহই। মা, 
লোকে বলে, কাণা ছেলের জেয়াদ! আদর। মা, তুমি তো গরীব ব'লে 
অনেক দয়! করিলে, এখন রোগী ছেপে বলে আরও দয় কগ। মা, 
কাছে এসে রোগীদের মাথায় হাত দিয়। একবার আশীর্বাদ কর দেখি! 
এ বাহিরের রোগ, যেন আমল রোগ ন। হয়। বাহিরে এক রকম অসার 
ক্নোগ রহিয়ছে, কিন্তু আত্মার ভিতর শ্ুস্থত থাকিবে । আম! রোগ 
হহলে যোগরোগী হইব, ভগ্চরোগী হইব। হে ক্ূপাসিন্ধো, হে দয়াময়, 
তুম দয়। করিয়। এমন আশাব্বাদ কর, আমর বেন তাবৎ রোগ শোক 
দুঃখ কষ্টের মধ্যে শান্ত ও শুদ্ধ থাকিতে পারি; তুমি অন্গ্রহ কিয়! এহ 
প্রাথন। পুর্ণ কর । [মো] 
শা শান্তি শাতিঃ। 


১১৪ 


৯৬৬ প্রার্থন। 


মার সহিত কথোপকথন 


( কমলকুটার, রবিবার, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৪ শক; 
২৮শে মে, ১৮৮২ খু) 


হে দয়াময়, জীবনের ঈশ্বর, তুমি তে! এ দেশে আগেকার সেই বেদের 
ধর্ম, তার পর পৌত্তলিক ধম্ম, ছুই স্থানান্তর করিয়া নববিধান আনিয়াছ । 
পৌত্তপিকদের পুতুল যে রকম কক্িয়। মন আকর্ষণ করে, সেই রকম 
করিয়। আমাদের মন আকর্ষণ কর। তুমি নিরাকার থাক, কিন্তু পৌন্ত- 
লিকেরা যেমন উজ্জলরূপে তাহাদের দেবতা দেখিতে পায়, তেমনি 
আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় এবং উজ্জল কর। পৌন্তলিকের! যেমন তাহাদের 
দেবতাকে আদর করে, পু! করে, তেমনি কি ঠিক আমাদের হবে না? 
নিরাকাববাদী কি সাকারবাদীদের কাছে হারিবে? আমরা তোমাকে 
অতীন্দট্রিয় বলিয়া, কি শুন্ত মন লইয়া কিরিয়া যাইব? যদি বেদান্তের ধন্ম 
ও পৌত্তলিকধন্মের স্থানে নববিধান স্থাপিত করিলে, তবে অতীন্ডিয় 
নিরাকার দেবতাকে পুতুলের স্থানে বসাও। লোকে দেখিবে, শুন্ঠই 
আমাদের পুর্ণ। নিরাকাযন নিরাকারই থাক, কিন্তু খুব দৃঢ় বিশ্বাসের 
সহিত যেন তোমাকে এ জীবনে পাহই। পৌওলিক হ'বনা। তোমার 
সঙ্গে কথ! বলিব, তুমি উত্তর দিবে। লোকে দেখিবে যে, আমর! ঠাকুর 
দেখি, ঠাকুর ছুহ, ঠাকুরের সঙ্গে কথাবাত্তী বলি। এইরূপে আমর। যেন 
সাধন কর্রি। পরমাত্মন্, পৃথিবীতে দীর্ঘ দীর্ঘ উপাসনা! স্তব স্তুতি অপেক্ষা, 
তোমার সঙ্গে সুমিষ্ট কথোপকথন ভাল। দোহাই, প্রভো, পৃথিবীতে 
থাকিতে থাকিতে যেন তোমার সঙ্গে কথা কহিতে পারে। এট একটা 
হেয়ালির মত,- তিনি মান্নষের মত, কিন্তু মানুষ নহেন। কথ শুন! যায়, 
কিন্তু মুখ নাই। টাকা পাই, কিন্ক রাশি রাশি টাকা সকলকে দেন। 


মার সহিত কথোপকথন ৯০৭ 


দেখা যায়, কিন্তু আকার নাই। রূপ আছে, কিন্তু সাকার নহেন। মা, 
বার্ধক্য-শক্র এসেছে, রোগ শরীরকে জড়ের মত করেছে, কেমন ক'রে 
তোমায় ও রকম ক'রে দেখিব, বল না? পিতঃ, আমর! কি অতীন্দ্রিয় 
দেবতাকে দেখিতে না পাইয়া, আবার কালীঘাটে যাইব? আবার 
অযোধ্যায় গিয়া রামের তপ্ত! করিব? দোহাই, হরি, তুমি আমাদের 
রাম হও, তুমি আমাদের কালা হও । ঠিক যেমন ওরা ওদের দেবতাকে 
দেখে, তেমনি আমরা দেখিব। পথে, ঘাটে, গাড়ীতে, ঘুমাইবার সময় 
বিছানায়, তোমার সঙ্গে কথ বলিব। এই যে জীব আর পরমাত্মাতে 
মিলন হয়, নর হরিতে মিলন হয়, এর নাম গলাগলি । হবি, শেষ কালে 
পুরাণের ভিতর থেকে সাকার নিরাকার, নিরাকার সাকার দেবতা হয়ে 
গেলে! তৃমি মানুষ হয়ে গেলে! মা, কথোপকথন শেখাও। আরাধনা! 
ধ্যান প্রার্থনা হয়েছে, এখন কথাবার্তী চাই । মা, এল। মা, কথ! কইতে 
জান লা? এমন সুন্দর মুখ, অত আমায় ভালবাস, আমার পরিত্রাণের 
জন্য এত করিলে; একটা কথ! কহিতে পার না? অমন বোবা মা 
আমি চাই শা, মি বনবাপিণা হও । মা, ঢের কথ তোমায় শুনাইয়াছি। 
এখন তোমার কথা শুনিতে চাই। তোমার কোমল ক বাহির কর, 
শুনি | মা, তোমার নিকট প্রার্থনা! করি, যাহাতে তোমার নিরাকার 
অথচ সুন্দর মুর্তি আমরা বেশ দেখিতে পাই, আর তুমি ঘরে এলে 
তোমার সঙ্গে কথ! বলিতে পারি, তাই কর । বুড়ো বয়মে আর্প আন্দাজ 
নিয়ে থাকব না । এবার দেখব আপ কথা শুন্ব, আর সকলকে বল্ব-_- 
শুন্লি, অমুতভাষিণী মার কথা? এই কথোপকথনই উপাসনা; এই 
যোগ, এই ধ্যান, এই ধন্ম। শুষ্ষ উপাসন। আর করিব না। যেমাকে 
দেখা যায়, যে'মাকে ছেোয়। যায়, যেমার কোমল কের সুস্বর শোন! 
যায়, যে মার সঙ্গে কথা কওয়া যায়, এমন মাকে পেয়ে সখী হব। 


৯০৮ প্রার্থন। 


হে কপাসিদ্ধো, হে দয়াময়, কপ! করিয়া এমন আশীর্বাদ কর, আমর। যেন 
বার্ধক্য রোগে শুফ ও প্রেমবিহীন না হই; কিন্ত আরও তোমার প্রেমে 
অন্ুরঞ্জিত হইয়া, তোমার সঙ্গে কথোপকথন করিয়া, তোমাকে দেখিয়া, 
স্থথী এবং শুদ্ধ হই। [মে] 

শাস্তিঃ শাস্তিঃ'. শাস্তি: ! 





স্বর্গের সুখ 


( কষলকুটার, সোমবার, ১৬ই জ্যেষ্ঠ, ১৮৪ শক; 
২৯শে মে, ১৮৮২ খু) 


ছে দীনবন্ধো, হে শমনদমন, বড় কিন্তু স্থখের ধর্ম বাহির করিয়া 
তুমি, গরীবদের জন্ত | হে শ্রাহরি, তুমি যেমন মিষ্ট, তোমার ধর্ম 
ভ্তেমনি মিষ্ট হইল। এক স্তুথ তোমাতে, দ্বিতীয় সখ তোমার ধর্মেতে। 
২৫ বৎনর থেল। ক'রে জানা গেল, ধশম্মট! বড় সুখের বস্ত। হে পরমেশ্বর, 
জানিলাম যে, পৃথিবীর বিপদ পরীক্ষা ঢের আছে? কিন্তু সেগুলে৷ এমন 
নয় যে, বলিব, আমাদের ছুঃখ আছে। স্কুলে পড়িতে গেলেই একটু কষ্ট 
লইতে হয়। সেগুলে। দুঃখ নয়। সে যে নীতির শাদন। কিন্তু সুখ 
যাহা৷ পেয়েছি, তাহা তো। ঝপিতে হইবে । আমরা নববিধানের বড় পক্ষ- 
পাতী হয়েছি গৌড়ামি হউক, আর শাহ হউক। আমা তোমাকে 
তোমার জন্ত ভালবাসিব, আবার তোমার ধন্মের জন্ত ভালবাদিব। এমন 
ধন্ম আর নাই । অন্তধ্যামী, আমরা ইহা সত্য সত্য অন্তরের সহিত 
বলিতেছি--এই উপানলার বে বর্ণে সুধা ঝরে। ইহার সব ভাল। 
গ্রবুন্দীবনের দেবতা তুমি, সকলকে মুখী করিবে, তাহা বুঝিলাম। 
নতুবা আমাদিগকে এত সুখ দিলে কেন? গৃহস্থের বাড়ীতে সকলেই 


বিশ্বাসে উজ্জল দর্শন ৯০৯ 


স্থখী হইল, যে যেখানে, ছিল। একবার ক'রে তুমি মাথায় হাত দিয়ে 
যাচ্চ, আর নাচিতে ইচ্ছা করিতেছে । এমন ক'রে মোহিত করে এই 
ধর্ম! হাড় পধ্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেঙ্গ। দয়াসিম্ধো, এই স্থখেতেই ম্জিয়ে 
দাও$ এই সুখেতেই শুদ্ধ কর। অবশিষ্ট জীবনটা! ভাল ক'রে নব- 
বুন্দাবনের মুখর পান করিতে করিতে কাটিয়ে দিই। তোমার নব- 
বিধানট। সুখের বিধান বলিতে হইবে। *শাস্তিঃ শাস্তিঃ বলিতে বলিতে 
ভিতরে অবধি শান্তি হইল! দীনদয়াল, কৃপাসিন্ধো, দয়! ক'রে এই 
আশীর্বাদ কর, আমর! যেন তোমার ঘরে বসিয়। ব্বর্গের স্থুখ, নববিধানের 
স্থুথ সম্ভোগ করিতে করিতে শুদ্ধ হই। [মে।] 
শান্তি: শান্তিঃ শাস্তি! 


বিশ্ব(সে উজ্জ্বল দর্শন 


( কমলকুটার, মঙ্গলবার, ১*ই জ্যেষ্ঠ, ১৮০৪ শক; 
৩*শে মে, ১৮৮২ থৃঃ) 


হে পিতঃ, হে উজ্জ্রলবর্ণ, তোমার অধ্যাত্মরাজ্য এ শতার্বীতে এত 
স্পষ্ট হইল কিরূপে, জানি না। কেমন করিয়। বপিব, অন্ধকার দেখিতেছি। 
রসন| সত্যের অন্ভুরোধে বণিবে, যে'্বর্গের নাধু তক্ত দেখ! নববিধানে খুব 
ম্প্ হয়েছে। তুমি আত্মসম্বন্ধে তোমার জগৎটি খুব পরিষ্কার করে 
ফেলেছ। এবার অন্ধকার ঘোচালে, মেঘ দুর করিলে, করিয়। স্বর্গ আর 
তোমার মুখখানি খুব ম্পই করিলে; সন্দেহ দ্বেধ আর রহিল না। অন্ধকার 
বুঝি আর এ রাজ্যকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। এখন রাত্রির 
অবনান, আলে হয়েছে, আমরা নগরে রাব্ূপথে চলিতেছি। যেখানে 
জঙ্গল ছিল, বাঘ ছিল, নেখানে এখন স্হর হয়েছে। এখন এই দলটির 


৯১৪ প্রার্থনা 


ভয় নাই, সব রাস্তায় বেড়াচ্চেন। এর! অন্ধকারকে নীচে রেখেছে, 
আলোর রাজ্যে উঠেছে। এবার ভ্রমেক্ন ব্যাপার দূর হচ্চে। সকলে 
ক্রমে ক্রমে আরও উজ্জন হচ্চে। এখন দেখছি, রাস্ত। ঘাটে, গাছের 
পাতায়, ফুল ফলে ঈশ্বর বেড়াচ্চেশ। তথন ব্রাঞ্চবধয় আলে। আলো, ছায়া 
ছায়া! ছিল, পরিষ্কার বুঝিতে পারিতাম ন! কিছু; এখন স্পষ্টাম্পাষ্ট, এখন 
সব পরিফার) কারণ, বেল! হয়েছে, সব দেখ! যাবে স্পষ্ট । তুমি এখন 
যেখান দিয়ে চন, আমর দেখতে পাই। আর তুমি আমাদের নিকট 
আত্মগোপন করিতে পার না। নিজগ্ডণে দেখিতে পাই না, কিন্তু হরির 
গুণে। সুর্য্য উঠেছে যে! হরি, বেলা হয়ে গেল, কি মাহ্লাদই হচ্ছে! 
তোমাকে ধরা গেল। তুমি চুরি করিতেছিলে, এত দিন ধর! পড় নাই; 
বড় বড় পণ্ডিতের বলেছে, তোমায় ধর! বাবে না| তোমাকে অনিন্ত্য 
বলেছে। নববিধান এনে বণিলেন, ধর পড়েছে। কার গ্রণে হইল? 
আলোর গুণে । হরি, আর ঘুমন্ত গৃহস্থকে ফাঁকি দিতে পারিবে না। 
তুমি চুরি কর, কারণ ইহা তোমার ব্বলায়; আপত্তি নাই, কিন্তু জেগে 
জেগে দেখুব। ছেলে মেয়ে স্ত্রী নকণের মন চুরি কর। চক্ষু খুলে 
সকলে দেখুন, এই ঘরে হরি এসেছেন, 'এসে হৃদয় চুরি করে লয়ে 
যাচ্ছেন। মা, অন্নদশীরাও এখন বেলার গুণে তোমায় খুব দেখছে। 
তুমি যখন চক্ষের অঞ্জন হয়ে রয়েছ, আঁর নববিধানন্র্ধয উদয় হয়েছেন, 
তখন দেখব বহ কি খুব পরিফাররপে! একেবারে খোলা মুখে 
দর্শন দিলে, মা! অবগুন সব গেল! এ দিনের গুণে, আলোর গরণে। 
নিজগুণে নয়, অহঙ্কার করিতেছি না। হরি, আলে! হয়েছে । আমি 
তো কাণ! হতে চাই। আমি তো ব্রহ্গদর্শন করিতে পারি না। কিন্তু 
দিনের গ্রণে পরিষ্কার দেখিতে পাই। হে মঙ্গলময়, হে কৃপাসিন্ধো। 
পা করিয়া এমন আশীর্বাদ কর, আমরা যেন বিশ্বাসের দিনে, 


সিদ্ধাবস্থার যোগ ৯১১ 


বিশ্বাসের আলোয় খুব উজ্জ্রপরূপে.' তোমাকে দেখিয়া, শুদ্ধ এবং সখী 


হই। [মো] 
শাস্তিঃ শ্রাস্তিঃ শান্তিঃ ! 


স্পা সারার বাহার 


_সিদ্ধাবস্থার যোগ 


( কমলকুটার, বুধবার, ১৮ই জ্যেষ্ঠ, ১৮৪ শক) 
৩১শে মে, ১০৮২ খুঃ) 


হে দীনদয়াল, হে মুক্তিদাতা, প্রথম মানুষ তোমার কাছে যাওয়। আস! 
করে, শেষে তোমার সঙ্গে সংযুক্ত হয়। আমর প্রথম অবস্থ। বুঝিয়াছি, 
শেষ অবস্থাটা এখনও বুঝি নাই। এক একবার তোমার গভীর প্রেমে মত্ত 
হওয়। কি, তাহা তুমি জানাইয়াছ। কিন্তু জীবনের দিন বত চলিয়া 
যাহবে, ততই তোমার সঙ্গে অবিচ্ছেদ যোগ স্থাপিত হইবে। এক 
একবার যোগ. আবার বিচ্ছেদ হইলে হইবে না। একবার আপিয়। 
তোমার সঙ্গে কথ। কহিলাম, এ এক রকম অবস্থা; আর তোমার সঙ্গে 
বসেহ আছি, এ এক রকম। মানুষ যত বুদ্ধ হইবে, উপাসনা তাহার 
জাবনের অবস্থ। হইবে । সে দিবসে রাত্রিতে তোমার সঙ্গে সংযুক্ত হুইয়! 
থাকিবে । হে ঈশ্বর, এ অথস্থা *কি আমাদের হহয়াছে? একবার 
উপাসনা কিয়! খুব উদ্ধে উঠিপাম, আবার উপাসনার পর খুব নীচে 
পড়িলাম, এ সব আমাদের মত অপক্ক সাধকের অবস্থা । দয়াময়, সিদ্ধ 
অবস্থা দাও। জীবাত্মার সঙ্গে পরমাজ্মীর পব্বদা কেমন ক'রে যেগ 
হবে, তার উপায় কে দাও। হরি, আমাদের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ 
করেছ; এবার এই কর, আমাদের বেন বুদ্ধ এবং সিদ্ধের অবস্থা, হয়। 
হে শ্ীহরি, এই আশীর্বাদ কর. থেন ক্রমাগত তোমার কাছে বনে বসে 


৯১২ প্রার্থন! 


তোমার সেবা করি। হাত দয়াতে অভিষিক্ত, চক্ষু পুণ্যে অভিষিক্ত, 
প্রাণ প্রেমেতে অভিষিক্ত । হে কৃপাপিন্ধে, হে মঙ্গলময়, তুমি দয়। করিয়! 
এমন আনীর্বাদ কর, সুখ সম্পদ সকল অবস্থার মধ্যে যেন, চক্ষু হস্ত প্রাণ 
রক্ত যাহা কিছু আছে, প্রেমে অভিষিক্ত করিয়া, দিন রাত্রি তোমার ভিতর 
ডুবাইয়া রাখিতে পারি; মা, তুমি এই অনুগ্রহ কর [মো] 

শান্তিঃ শান্তি: শা্জঃ। 


বিশ্বাসের ধন্ম 


( কমলকুটীর, শনিবার, ২১শে জ্যো্ঠ। ১৮০৪ শক; 
৩রা জুন, ১৮৮২ খুঃ) 


হে দয়াময়, হে শ্রাহরি, শুনিয়াছি দয়া পকলই বিশ্বাস করে, সকলই 
বহন করে; দয়। স্বর্গের ধন্ম, দয় সভিষ্ু, দয়! ধৈধ্যশীল। এ ভাবে কি, 
ঠাকুর, আমর! দয়। করি? আমর। কি বহন করি, বিশ্বান করি? এ 
ছুটির অভাব আমাদের ভিতর মাছে! তুমি জগতের 'এহ বড় ভার 
বহন করিতেছ, ইহা দেখিলে বুঝ| যায় যে, ঠাকুরের মত প্রেমিক আর 
কেউ নাই। আর আমর! বিশ্বান করিতে পারি না, দয়া কেবণ 
বিশ্বাস ক'রে যায়| অত্যাচার উৎপীড়ন সহা করিতে হউক, অপমানিত 
হইতে হউক, তবু আমরা বিশ্বাস করিব | খিখাস লা করা অধন্ম। শাস্ছে 
লিখিত আছে, দয়। বিশ্বাস করে। দরা বিচার করে না, বিশ্বান করে। 
বিচার নির্দয়, বিশ্বাস দয়ালু । দয়াময়, তুমি আমাকে ধিশ্বা কর। তুমি 
এত ভাপ, আমি এত পাপী, আমি তোমার কুপুত্র, তবু তুমি আমায় 
বিশ্বাসকর। তোমার পুত্র বলিয়া, তোমার প্রেমের যোগ্য মনে করিয়া, 
তুমি আমীকে তোমার ছেলে বলির! বিশ্বাম কর। তোমার দঘ্লার পাত্র 


বিশ্বাসের ধন্ম ৯১৩ 


বলিয়া বিশ্বাস ক'রে, দয়! করিয়। খাওয়াচ্চ। তুমি ভয়ানক দয়ালু, 
তোমার দয়! ভয়ঞ্কর। আশ্চর্য্য এই, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর কিরূপে? 
আমি এই কুড়ি বসপ্ন এত অপরাধ করিলাম, তনু তুমি আমায় বিখাস 
ক'রে. তোমার নববিধানের ঘরে আশিলে! ঠাকুর, তুমি দয় ক'রে 
থাওয়াও পরাও, তা মানি; কিন্তু বিশ্বাস কর কিরুপে, তা বুঝিতে পারি 
না। আমি শীচের লীচ। আমি হারসপগ্তানেন মত হইলাম না। আমার 
ইপ্রি, ভদ্মানক পাপী এধম,-- যে শতবার নপধইত্য। ব্যভিচার করেছে, তাকে 
[বাস করেন। দয়ামর, দয়ার চেয়ে বিশ্বান বড়। দয়া চেয়ে মহত্ব 
বিশ্বাসে । এ যে বাইবেলে কথাটি আছে যে, “দয়। বিশ্বাসী, বিশ্বাস করে 
সকলকে ।” আমি ত্রিভুবনে একজনের মধ্যে কেবল এর দৃষ্টান্ত পাইলাম । 
সে, পিতঃ, কেবল তুমি । পিতঃ যে এত অপরাধী, তোমার ঘরে শতবার 
চুরি করেছে, তাকে তুমি বিশ্বাস কর? আমাকে তুমি বিশ্বাস কর? 
আত্মীয় বন্ধু বান্ধব স্ত্রী পরিবার কেহ আমাকে বিশ্বাস করে না, কেবল 
আমার হরি আমায় খিশখাস করেন। তবে আমার তোমাকে খুব তো 
ভালবামা উচিত। আর সকণকেই খুব ভালবাস! ও বিখান করা উচিত। 
মা, তুমি একট! কলঞ্কিত পাপীকে বিশ্বাস করিলে, মেণরের ছেলেকে 
কোলে করিলে, আর আমি ভাইদের বিশ্বান করিতে পারি না! মিষ্ট 
কথা ঝলিলে আমরা বিশ্বাস করি, কিন্তু একটু শক্ত কথ। বলিণে আর 
বিশ্বাস থাকে না। প্রাণের হপ্রি, আশ! দাও, এ বড় উচ্চ কথ এ বদি 
সাধন করিতে না! পারি, বড় দুঃখ । দয়া অপেক্ষা বিশ্বাস বড়, অথব। 
দয়াও যা, বিশ্বাসও তা। পরম্পরকে বিশ্বাস করাই স্বর্গ, আর অবিশ্বাস 
কর। অধন্ম, নরকযন্ত্রণা। দয়ালু, কি হবে, খল না? বিশ্বাস কি করিতে 
পারিব? এমন ধন্মভাব হবে যে, বা খুসি কঞ্ুক লা, অত্যাচার করুক, 
তবু বল্ব, ক্ষম। করেছি, বিশখ্বান করেহি। কেবল ভালবামিলে হবে ন 
১১৫ 


৯১৪ প্রার্থন৷ 


ওর চেয়ে উচু বিশ্বাস কর! । তাই করিতে হবে। ধবলগিরির চেয়ে 
আর একটা উচু শিখর বাহির হলো। হরি, তুমি আমাকে এত বিশ্বাস 
কর? নরাধম পাতকী নরকের কীট আমি, তুমি আমায় বিশ্বাস কর? 
বড় বাড়াবাড়ি করিলে যে! প্রেমের ধন্ম ছোট হলো, বিশ্বাসের ধর্মের 
কাছে? দয়াল, কাঙ্গালের প্রার্থনা শোন। হে দয়াময়, হে কৃপাসিন্ধে!, 
তুমি রুপা করিয়া এমন আশীর্বাদ কর, বেন নরাধমকে বিশ্বাস করিয়া, 
সকল জীবকে বিশ্বান করিয়া, সর্বাসেবক হহয়া, প্রেমিক হইয়া, বিনয়ী 
হইয়া কৃতার্থ হইতে পারি; গতিনাথ, তুমি রূপা করিয়া এহ প্রার্থনা 
পুর্ণ কর। [মে] 
শাস্তি শান্তি; শাণিত! 


বিশেষ দয়। 


( কমণকুটার, রবিবার, ২২শে জোষ্ঠ, ১৮০৪ শক; 
৪1 জুন, ১৮৮২ খু) 


হে দীনবন্ধো, হে বিশ্বাসীর সার ধন, তুমি কাহাকে ও জেয়াদ। ভালবাস, 
কাহাকেও কম ভালবাস, পৃথিবীতে যে এই ব্রকম একট! কথা আছে, 
একি সত্য? যেমন ঈশা শুগোরাঙগ, এরা তোমার যত প্রেম পান, 
আমাদের মত পাপীরা। ত। পায় না, আমাদের খাওয়া দাওয়ার খোজ 
তুমি লও না, একি সত্য? এই কথা পৃ্থবা বার বার ব'লে আম্ছে। 
আর যদি খুব উচ্চ তত্ব এ বিষয়ে অনুসন্ধান কর৷ যায়, তবে এই কথ। 
ব্ল। যাস যে, তোমার সাধারণ দয়। সকলের উপর; কিন্ধ বিশেষ দয়। 
বিশেষ লোকের উপর। এ কথা কেন পৃথিবী তুলিল? স্বর্গ পক্ষপাতী, 
এ তো মনে হয় না। তবে কি তুমি কাহাকেও ভালবান, কাহাকেও 
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ভালবাস না? তোমার ন্যায়বিচার ভারি, তোমার পক্ষপাত নাই। কিন্তু 
আমর! কি ধম্মের বাহাছবরি করেছি বে, তোমার বিশেষ দয়ার উপযুক্ত 
হলাম 1 এই বা কেমন কপ হয়? ভাবতে ভাবৃতে মনে হলো, এর 
তখে কিছু একট। কারণ আছে। সেটা কি? যে বোঝে, তুমি তাকে 
দশগুণ ভালবাস, তাকে তুমি দশগ্তশই ভাপবাস। যে বোঝে, তুমি 
শতগুণ তাকে ভালবাস, তাকে তাঁম শতগুণই ভালবাস। যে বোঝে, 
তুমি তাকে লক্ষগুণ ভাপবান, তাকে তুমি ৭ক্ষগুণহ ভালবাস । হে পিতঃ 
বত ভূল মানুধের কাছে। তোমার কোমল প্রেম যে কেউ দেখিতে পায় 
না, তাহ গোল হয়; কেউ তোমার প্রেম পিকিখান। দেখিতে পায়, 
কেউ আধখান। দেখতে পায়। আমাদের বিশেষ সৌভাগ্য যে, আমর। 
গোপন কথা শুনেছি ; আমাদের বিশেষ সৌভাগ্য যে, আমরা বুঝিতে 
পারিয়াছি, তুমি কত ভালবাস। আমর। সাক্ষাৎসম্বন্ধে তোমার কাছে 
নিবেদন করিতে পারি। আমাদের প্রতি বিশেষ কপ! তোমার এই ভঙ্ঠ 
যে, আমর। তোমার হাতখনি আমাদের মাথার উপর দেখিতে পাই । 
কলের মাথায় তোমার ভাত আছে, কিন্তু ত তে! সকলে দেখে না, মানে 
না। তোমার দয়। কি আবার ছোট বড়? অনন্ত দয়ার ভাগ করিবে 
কে? যে বলে, তোমার বিশেব দয়া পেয়েছে, সেই পেয়েছে । আমাদের 
সৌভাগ্য এই বে, আমরা €গামার বিশেষ দয়া বুঝিতে পাপ্ি। তুমি যে 
আর কাহাকেও দয়! কর না, ত| নয় কিন্ত ম্মামরা বুঝিতে পারি বলিয়া, 
আমাদের সৌভাগ্য অধিক । সকলেই ধেন বলে, তুমি সকলেরই ম1। 
আমরা যেন কখন না! বলি, আমাদের মা ৯তর বিশেষ করেন। তুমি 
তাহা কর না। ম! ধিনি, তিনি সকলকে ভীঁলবাসেন। হে দয়াসিন্ধো, 
এই শুভ বুদ্ধি তুমি আমাদের দাও। আমাদের পকলকে তুমিই খাওয়াচ্চ, 
তুমিই পরাচ্চ। মামরা 'এ জীবনে অনেক জানিলাম। এই জানিলাম 
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যে, এই কটা লোক তোমার বিশেষ দয়ার অধিকারী; কারণ, তাহার! 
জ্ঞান পাইয়াছে, তোমার বিশেষ দয়! বুঝিতে পারিতেছে যে, তাহার৷ 
তোমার সেব। করিতেছে, আবার তুমি তাহাদের সেবা করিতেছ। ম৷ 
হয়ে আমাদের সমুদয় বিশেষ ক'রে বুঝিয়ে দিলে । মা, তুমি আমাদের 
বিশেষ ধন। তুমি আমাদের বিশেষ বন্ধু, বিশেষ মা, বিশেষ সম্পদ্‌। 
মা, তোমার বিশেষ করুণাটি মিষ্ট। তুমি বিশেষ আসনে আমাদের 
বসাইলে, বিশেষ দয়! দিলে, বিশেষ করুণার মুকুট পরাইলে । দয়াল, 
এই ছেলে মেয়ে, এর। তোমার ছেলে মেয়ে; এরা তোমার অস্তঃপুরের 
দাস দাসী, এরা তোমার প্রঙ্গা, এদের কাছে আসিতে দিয়াছ, হাত প| 
ছুইতে দিয়াছ, যখন য৷ দরকার দিয়াছ, আর কি বলিব? কৃতজ্ঞত৷ 
তোমাকে দ্িহই। আমাদের কৃটি ভাই বিশেষরূপে তোমার কাছে বিশেষ- 
ভাবে ধন সম্পত্তি পেয়ে, বিশেষ দয়। পেয়ে, এখন তোমাকে বিশেষরূপ 
কুতজ্ঞত। দিতে পারলে হয়। তোমার ধকে খুব হলো, আমাদের দিকে 
কিছু যে হলে না; আমাদের কর্তব্য বলে দাও। আমর। দেখি দেখাই, 
দেখিতে দেখিতে মুগ্ধ হই, কৃতার্থ হই। হরি, ভক্তদের এই আশীর্বাদ 
কর, আমর। যেন খুব বিশেষ যত্বে তোমাকে ভক্তি করিতে পারি, বিশেষ 
সেব। দ্রিতে পারি । এবার অল্পে হবে না, এবার মাতামাতি, এবার বাড়।- 
বাড়ি চাহ। আমর জগতের লোককে দেখাব, তোমার দিকে যেমন 
হলো, এ দিকেও তেমনি হবে। সঞক্লেহ প্রমত্ত হবে। সেই নববুন্দাবনে 
বাহ! দেখেছি, সেই রকম কর। হে দাণনাথ, দরাপিন্ধো, তুম কৃপ। করিয়। 
এই আশীর্বাদ কর, আমর যেমন পাইগাম অনেক, তেমনি যেন অনেক 
দিই, এবং প্রাণ মন তোমার চরণে ঢাপিয়। দিয়া, মন্ততার সুখে সুখী হইতে 
পারি; তুমি কূপ! করিয়া এই অন্থগ্রহ কর। মো] 
শান্ত; শান্তি শান্তি । 


নববুন্দাবনের ফুল সতেজ ৯১৭ 


নববৃন্দীবনের ফুল সতেজ * 


( সোমবার, ২৩শে ক্যোষ্ঠট, ১৮০৪ শক। 
৫হ জুল, ১৮৮২ খুঃ ) 


হে দয়াসিন্ধো। হে বিধাতঃ, এই আক্ষেপ যে, তোমার বিধান পুর্ণ 
হইল না। আরম্ভ হইল অতি চমৎকাবরূপে, ভন্নতি হইল অতি আশ্চর্য 
রূপে, কিন্তু পূর্ণ হহুল ন৷। একবার সুখের ব্যাপার দেখিলাম, তার পরে 
কেন সে স্বপ্ন বাপয়। প্রঠাত হইণ৭? আরম্ভ যার এত ভাল, পরিণাম 
তার এত শোচনীয়? পুণ্যময় হরি, আমর! যে অনেক আশ। করিয়।, 
তোমার নববিধানে বোগ দিয়াছি। শেষট! যে খুব উজ্জল হবে, আমর! 
ভাবিয়াছিলাম। ফুলগুণি ফুটিতে ফুটিতে যদি বন্ধ হয়ে যায়ঃ বড় ক হয়। 
কোমার কত বাগান আছে, কিন্তু নববিধানবাগানে যে রকম চমৎকার 
ফুল ফুটিতেছিল,। এমন আর কোথায়? এহ যে উপাসনাঘরে ফুলগুণি 
বসে আছে, যদ্দ বর্ষ। পানু, তেজ পায়, ধা ক'রে ফুটে ডঠিবে, সুগন্ধ 
ছড়াবে; নবাবধানের তোড়। ক'রে তোমার চরণে উপহার দেব। কিন্তু 
এহ আধকুটন্ত কুলে বদি মাল। করি, তত সুখ হবে না। দয়াল হরি, এই 
আধকুটগ্ত কুলগুপি কি ফুটবে ন।? এই সকণ ফুলের বিচিত্র বং, বিচত্র 
গন্ধ। অকালবাদ্ধক্য এসে কোন কোন ফুল অকালে সন্কু৮ত হয়ে শুকিয়ে 
যাচ্চে। আধকুটন্ত ফুল যাদ মরে, পৃথিবী শুদ্ধ লোক কেঁদে মরিবে। 
কুল ফুটেছে, কি শোভ। হয়েছে। [কস্ত, হরি, ফুলের ভিতর পোকা ধরে 
কেন? লোকে বলিবে, নববিধানের ফুল বছর বিশ চল্লিশ থাকে, আর 





এন এ সপ পপ শা শাটি 
পপর কাল সাপে শি লিপ সপ নু 


* "মচাব্য কেশবচপ্্র” বই দৃণে দেগ। যায়, কেশবচ শর ৪ঠ। নুন খাহ্যভঙ্গ হওয়াতে 
দ্রাঞ্রিলিং গমন করেন। হ্তর।ং এই প্রার্থন। কোথায় হয়, ঠিক বুঝ! যাচ্ছে ন। | 
তাটিখটাও ভুল হতে পারে। সাধনকাননের প্রার্থন। বলেও সনদে হয়। 





পপি পা 


৯১৮ প্রার্থনা 


থাকে না; শুফ হয়ে শীর্ণ হবে, রূসভঙ্গ হবে। আর ফুলটি, কুস্থুমটি, 
দেখিতে কোমলটি আর থাকিবে না। লজ্জা নিবারণ কর, হরি। ওরে 
ফুল, ফোটু, ভাল করে বিকসিত হ! ফুল, তুই ফোট না! তোর 
ভিতরে যে সুগন্ধ সৌন্দর্য আছে, বিশ্বাসে ভাবে চরিত্রে তা বাহির কর্‌ না! 
দয়াময় হরি, তুমি আর একবার বর্ষ। দাও। ন£ুব। ফুল মার থাকে না, 
মাঁটীতে রস নাই। আর নববুন্দাবনের বাগানে নৃতন ভাব গজাবে না, 
মা। আর একট। বর্ষ। না হলে হবে ন!। ম|, তোমার সিংগাপনের নাচে 
বসে এই প্রার্থন। করিতেছি, মা, আমাদের ভিতর বে সকণ শববৃন্দাবনের 
ফুল আছে, তাহ প্রস্ফুটিত কন । আগে কত ভ্রমর আপি৩, এখন আর 
তত আসে না। ইশ্বর, মধু কমেছে, নতুবা পৃথিবীতে কি ভমরের 
অভাব? তার! দেখলে যে, সকল ফুলের মধু কমে গিয়াছে । তাই 
কেড আসে নাঃ লোক আর নববৃন্দাবণে আন্ঠে চায় না। মা, ফুল 
ফুটিয়ে দাও। ভিতরে ঢের ভাব। ফুণ যাঁদ শুকিয়ে বায়, মরে যায়, 
কেউ গ্রাহ্থ করে পা) কিন্ত যে ফুলেম এঠ গন্ধ, এমন রং, তা যদি ফুটিতে 
ফুটিতে শুকিয়ে যায়, বড় ছুঃথ হয়। তাই হাত বোড় কঃরে প্রার্থনা করি, 
এই ফুনগুলি যেন অকালে কালগ্রষসে না পড়ে। যেন আধফুটন্ত ফুলগুলি 
অন্ন ফুটেছে, আর যেটুকু ফুটবার বাকি আছে, যেন ফোটে। কিন্ত আর 
একটা বর্ষ। চাই। মাটা খারাপ হরেছে। অমন সাধনকাননের মাটার 
আর তেজ নাঙ। এই বাগানের উপর কত লোক আশাপুর্ণশয়নে 
তাকিয়ে আছে। বিলাত আমেরিকার লোকের দৃষ্টি পড়েছে, এই 
বাগানের উপর | লববৃন্দাবনের শিকুঞ্জবনে মান্থুধ ঢের আছে সত্য, 
এখনও বলিতে হইবে। হে জননি, হে মঙ্গণময়ি, তুমি কৃপা করিয়। 
এমন আশীর্বাদ কর, যেন তোমার প্রেমেপ বর্ষায় নববৃন্দাবনের ফুল গুলি 
সতেজ সরস হয়, আর আমরা। খুব আহ্লাদ উৎসাহের সহিত তোমার 


প্রকৃতির সৌনার্ধ্য ৯১৯ 


সাধন করি; কৃপাময়ি, তুমি কপা ক'রে গরীব বলে এই অনুগ্রহ 
কর। [মো] 
শাস্তি: শাস্তিঃ শান্তিঃ! 


প্রকৃতির সৌন্দধ্য 


; দাজিলিং, শনিবার, ২৮শে জষ্ঠ, ১৮০৪ শক; 
১০হ জুল, ১৮৮২ খুঃ) 


হে দয়াসিন্কো, হে সুন্দর, তোমার প্রকৃতি চিরকালই মানুষদের 
ভুলাইয়া আনিয়াছে। যুগে যুগে নকল ভক্তকেই তোমার প্রকৃতি মুগ্ধ 
করিয়াছে। প্রকৃতি চিরকালই সুন্দর। প্রকৃতির যৌবন চিরকালই 
থাকে । ক্ষয় হইবার লয়, তোমার হস্তে রচিত এই স্থষ্টি তোমার ভাবুক- 
দের কাছে চিরকালই নূতন। নববাসাশ্রিত তোমার প্রকৃতি আজ যেমন, 
দশ বৎসর পরেও তেমন, পূর্বেও তেমন। তোমার প্রকৃতি যুগে যুগে 
ভক্তচিত্রকে হরণ করিয়াছে, তোমার দিকে টানিয়। লইয়াছে, এ যুগে কি 
তাহা হবে না? হরি, মন যদি কাল থাকে, চারিদিক কাল থাকে; মন 
যদি সুন্দর থাকে, চারিদিক সুন্বর। হে হরি, তোমার প্রকৃতি আমাদের 
নিকট চির-মধুময় ইউক। আমরা যেন বাদ্ধক্যে পড়িয়। না বলি, আর 
প্রকৃতি-সতীর শোভা ভাল লাগে না; অনেক পাহাড় পব্বত দেখিলাম, 
সকলই পুরাতন নীরস হইল। এ বলিয়।, দেখে, ঠাকুর, কখন বেন 
বিলাপ করিতে না হয়। প্রেমিক, আমাদিগকে প্রেমিক কর; রপিক, 
আমাদিগকে রপিক কর; ভাবুক, আমাদিগকে ভাবুক কর; সুন্দর, 
আমাদিগকে স্ন্দর কর । তোমার রূসপুর্ণ স্থষ্টি যেন আমাদের নিকট 
নীরূন না হয়। হরি, তুমি সকল পাহাড়ে বোদ। আমর। কীউশ্ত কীট, 


৯২৪ প্রার্থন। 


তোমার পদতলে বসি। তোমার উচ্চ ধবলগিরির অনন্ত হিমানির স্তায় 
তোমার মুখ আমাদের নিকট সর্বদা উজ্জল থাকুক্। যদি তোমার 
অনুগ্রহে শিবাগারে আসিলাম, তবে শিবওবনে শিবসৌন্দধ্য দেখিয়া, যেন 
মন মধুময় হয়। চারিদিক পবিত্র, চারিদিক সুন্দর, ইহ দেখিয়। মনকে 
যেন প্রেমিক ও পবিত্র করিতে পারি । গিরি নদ নদা শির্বর সমুদয় 
তোমার মহিমা! কীর্তন করুক। ইহারা আমাদের বপিয়। দিক, আমর! 
অত্যন্ত জড় সামান্ত। এরা বে অত্ন্ত নিক্সন নিদ্দোষ। ইহার! যে 
অত্ন্ত সুন্দর । তোমার নিফলপ্ক স্থষ্ট দেখিয়া, আমরা বেশ কিছুদিন 
তোমাকে সাধন করিতে পারি। [মো] 
শান্তিঃ শান্তি: শান্তিঃ! 


আত্মমধ্যাদা 


(দালিলিং, রবিবার, ২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৪ শক ঃ 
১১হ জুন, ১৮৮২ খুঃ ) 


হে দীনবন্ধো, হে ভক্তের সহায়, তোমার লোক আমরা, ইহা মনে 
হইলে কত বল হয়, কত খল হওয়| উচিত! একজন পৃথিবীর সাধুকে 
লক্ষ্য করিয়া যদি আমরা বলিতে পাবি, আমঞ। তাহার পোক, আমাদের 
কত বল হয়। বদি কোন রাজার নহিত আমাদের বন্ধুত হয়, কোন 
সম্রাটের নিকট হইতে পত্র পাই, তবে আমাদের মন কত গৌরবান্থিত 
হয়, স্কীত হয়। কোন মহাজন যদি গরীদিগকে কোন দ্রব্য দ্রেন, 
তাহারা কত সুখী হয়। পিত:, আমর তোমার লোক, ইহা। কি আমাদের 
কম গৌরবের বিষ? €ক আমর" পাহাড়ে আি। বপিযুছি, এমন 
কত লক্ষ লক্ষ লোক আসে। আমঝ। পৃথিবী ধুলি, অতি সাম্ন্।। ভুমি 


আত্মমর্ধযাদা ৯২১ 


এত বড় রাজাধিরাজ, তোমার নিকট হইতে আমাদের কাছে পত্র আসি- 
য়াছে। স্বর্গীয় পত্র। বাহক আসিয়া আমাদের হাতে তারের খবর 
দেয়, পত্র দেয়। কে আমর! ? তাই ঝলি, আদেশের মত সকলে মান্ুক। 
মহারাজাবিরাজ, হিমালয়পতি, তোমার রাজ্যে আপিয়। আমর। বসিয়াছি। 
ঠাকুর, আমর! এমনি নীচ ইতর যে, তোমাকেও ছোট ক'রে ফেলেছি । 
আমর! তোমাকে ছোট মনে করি। তোমার দানকে সামান্ত মনে করি। 
আমর! কোথায় আপিয়াছি? হিমালয়ে। তোমাকে আমর। যদি পিতা 
বলি, তবে আমাদের সম্বন্ধ রাজকুমারের সম্বন্ধ । হরি, ইতর জাতি আমরা, 
তুমি আমাদিগকে খাওয়াও, পরাঁও, স্পর্শ কর । হবি, এটা ভেবে নীচ 
উচ্চ হউক! তোমার কাছ থেকে আমাদের কাছে পত্র আসিতেছে । 
ত্রিভুবনপতি, ব্রহ্গাগপতি, রাজাধিরজ যিনি, তিনি আমাদিগকে পত্র 
দিয়াছেন, আমর। তাহারই লোক। আমাদের রাজ। ধিনি, তিনি আমাদের 
সঙ্গে কথ! বলেন। পিত:, আমর। তে' হাত বাড়ালে স্বর্গ পাই। উচ্চ 
পর্বত, য! বাঙ্গালীর কাছে সকলের অতীত বস্তু, আমরা তো! তাহার কাছে 
আসিয়া বসিলাম । আমর! গৌরব মহিম! উচ্চ পৰ পাইপাম ঠিক! এই 
রকম যখন নীচে ছিলাম, তখন মনে হইত, উপরে কি উঠিতে পাঝ্সিব? 
কিন্ত ক্রমেই উপরে উঠিলাম! ট্রামওয়ে কত উপরে উঠি। লকলই 
ট্রামওয়ের কারখানা! । নীচে থাকিয়া কত উচ্চে আঙগিলাম, কত উচ্চ প্র 
পাইলাম! নীচ ব্রাহ্ম ছিলাম, ন্বগীয় নববিধান পাইলাম। সংসারের 
নীচ আসক্তি বাসনা ছাড়িয়া! কোথায় আসিলাম! হে কাঁটন্ুহদ, হে 
প্রেমসাগর, তুমি আমাদের সহায় হলে? তোমার কত পত্র আমাদের 
কাছে। একেই বলে হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পাওয়া। পিতঃ, আজ রবিবারে 
এই প্রার্থন। কৰি, যেন তোমা মনোনীত লেক, তোমাক দলেবু লোক 
হইয়াছি, এই গৌরব ষেন না ভূলি। সামান্ত ভূমি থেকে এসে এই উচ্চ- 
১১৬ 


৯২২ প্রার্থন। 


গির্সিশিখরে বসিলাম যদি, তবে এখানে না থাকি, আরও যেন উচ্চে উঠি। 
হে মঙ্গলময়, কপাসিন্ধো॥ তুমি কূপ! করিয়! এই আশীর্বাদ কর, আমর! 
যেন লব্ধ গৌরব মহিমার উপযুক্ত হইতে পারি; মা. তুমি তন্ুগ্রহ করিয়া 
এই প্রার্থন। পুর্ণ কর। [মো] 

শাস্তি শাস্তি শাস্তিঃ! 


হিমালয়ের সদ্যবহার 


( দার্জিলিং, সোমবার, ৩০শে জোষ্, ১৮০৪ শক; 
১২ই জুন, ১৮৮১ খুঃ) 


হে দীননাথ, তক্তধন, আমরা কোগায় আিয়াছি / এ থে ধ্যানশীল- 
দিগের উচ্চ আসন ! এখানে তো মান্ুধ সংনার করে না। এখানে যে 
মানুষ ধ্যান করে। হে পিতঃ, পাঙাড় থে ধ্যানে স্থান। এষে আমাদের 
দেশের যোগী খষিদের প্রিয় স্থান। ভাপ, তবে আমর। কেন সব্বতের 
অন্ত ব্যবহার করিব? নীচ সংসার-শাধনের ক্ষেত্র তে। পন্মত নহে। 
পর্বত প্রথম হহতে সাধনক্ষেত্র, ধ্যাশের গান ঝপিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে । 
আহার করিব, বেড়াহব। ঘুমাই, সংলাপ কাব, এ জগ্ত পবিত্র পব্বত 
নহে। জগদাশ্বর, যুগে যুগে তামার পব্ধত ভোনার নাধকদের বড় প্রিয় 
হহয়া আপিয়াছেশ, তোমার বোগাদের শহ্বাণ হহয়। মাসয়াছেন। এ গন্ত 
এই প্রার্থন। করি, হে গিরিরাজ, আশরা। এ শতাব্ধাতে নান। পাপে কলাঙ্কত 
হুহযাও, ফেন তোমার পব্ধতের মযাদা আদর বুঝতে পার আমবু। 
বেন পর্ধতকে ভদ্ধ কাঁত্। আমন যেন সংস্মরের। পাপ উনি আন 
এই [হমালরতকে কপক্ষিত লা কার! দোহাই, প্রভে, তুমি এই পাপ 
হইতে রক্ষ। কর। হিমালয় যেন ন! বলেনঃ কতকগুলি পাপী আনিয়। 


হিমালয়ের স্ব বহার ৯২৩ 


আমার মহত্ব মর্ধযাদ! ন& করিল, নীচ হীন চিন্তা করিয়৷ আমাকে কলঙ্কিত 
করিল। কতকগুলি দন্্যু আসিয়া আমার বুকে বসিয়। দন্যগিরি করিল । 
হা ঈশ্বর, যার মন খারাপ হয়, সে ন্বর্ণে গেলেও, বুঝি, পাপী থাকে । 
ঈশ্বর, হিমালয় আমাদের অত্যন্ত আদরের বস্ত, আমাদের পিতা পিতা- 
মহের আরাধ্য বস্ত, গৌরবান্বিত, হিমানী মস্তরকে করিয়া বহুকাল হইতে 
রহিয়াছেন। দেখো, পিতঃ, এই বৃদ্ধের অবমাননা আমর! যেন না করি । 
তোমার মহিম। গোরবের পরিচয় ইনি দিতেছেন। বিশেষ আদর শ্রদ্ধ 
আমর! বুদ্ধ হিমালয়ের চরণে অর্পণ করিব । হৃদয়ের শ্রদ্ধা, আদরের 
ফুল দিয়া ইহাকে বরণ করিব। চিরকাল পাপ করিলাম, তোমার স্যটির 
অবমাননা করিলাম, আবার তোমার পর্বতের অপমান করিয়া যেন 
আরও পাপী নহই। এখানে ধ্যান করি, যোগ শিখি ; দেখি, আমাদের 
মা এখানে রহিয়াছেন, এ স্বর্ণের জ্যোতির মুকুট মা আদর করিয়া 
হিমালয়ের মাথায় পরাইয়াছেন, এ যোগী খষিদের প্রিয় স্থান; এই সব 
ভাবিতে ভাবিতে, দেখিতে দেখিতে পবিত্র হইয়া যাই। তোমার হিমা- 
লয়ের সদ্ধযবহার ধেন করি। হে মঙ্গলময়, হে কপাসিন্ধো, তুমি ক্ব্‌প! 
করিয়। এমন আশীর্বাদ কর, যেন তোমার হম্তরচিত পবিত্র উন্নত হিম। 
লয়ের মান রক্ষ। করিতে পারি এবং এখানে তোমাকে সাধন কত্য়া যেন 
পবিত্র শুদ্ধ জীবন লহয়। ফিরিয়। বাহ্‌তে পার্ি। ম।, তুমি অনুগ্রহ করিয়। 
এই প্রার্থনা পুর্ণ কর। [ মে।] 
শন্তিত শান্তি শাস্তি! 


৯২৪. প্রার্থনা 


স্বর্গের ছবি 


( দাজিলিং, মঙ্গলবার, ৩১শে জ্যেষ্ঠ, ১৮*৪ শক; 
১৩ই ভুল, ১৮৮২ খুঃ) 


হে দয়াময়, হে ্রানাথ, তোমাকে ভালবাসি এবং তোমার কার্ধ্য করি, 
এই ইচ্ছ!। হে বিনোদ, তোমাকে লইয়। আমোদ করি, এই ইচ্ছা । 
দেখ, তোমার সাধুরা স্থপুরে বসিয়। কত আমোদ করিতেছেন) সগ্থরে 
গান করিতেছেন। কি ব্যস্ততা, কি উৎসাহ তাহাদের মধ্যে! আমর! 
যেন ঘ্বুমাহয়াছি। সেখানে পত্র আপন্দের উৎস। কত রকম আমোদ । 
পরমেশ্বর, স্থুরাপান একট। আমোদ । পুণ্যস্থুরা, প্রেমমদ পান। ঈশা! 
দিলেন গোকাঙ্গকে পুণান্থরার পাত্র, আবার গৌরাঙ্গ দিলেন ঈশাকে 
লামানন্দরসের পাত্র। দৌড়াদৌড়ি একট! আমোদ। ঈশা দৌড়িপেন 
মুষার দিকে, মুষা দৌড়িলেন ঈশার দিকে, ছুহঞজনে মিপিয়া কোণাকুলি 
করিলেন। তোমার ছোট ছোট শিশুর! সেখানে লুকোচুরি খেলা করিতে- 
ছেল, কত দৌড়াদৌড়ি করিতেছেন । তক্ত বালক আর সতী বালিকার 
কত খেল! করিতেছেন। বড আমোদ হইতেছে উহাদের মধ্যে । কে 
আগে নিশান ছু হতে পারে, সব উক্ত বালক মিলিয়। দৌড়াইতেছেন। 
আর একজন যাহ আগে গির। ণশান ছুঁইতেছেন, আর সকলে কত আনন্দ 
প্রকাশ করিতেছেন। ধধন্থ ধন্ত ঈশ্বরতনয়, সকলে বসিয়। উঠিতেছেন। 
ঈশ। গিয়। আগে নিশান ছুহয়। দাড়াইয়া হাসিতেছেন। কেহ গান 
করিতেছেন। কেহ বাজাইতেছেন, কত রকম বাগ্থ আছে। কেহ নৃত্য 
করিতেছেন বানু তুলিয়া । কত আনন্দের নৃত্য। মা, তোমার ছেলেগুলি 
তে! নয়, যেন পুতুলগুপি। তোমার ন্বর্গ তো নয়, যেন খেলাঘর । তুঙষি 
তাহাদের লইয়৷ ক্রীড়া কৌতুকে দিন যাপন কপ্সিতেছ। ন্বর্মে কি খষির! 


জীব-সে বা ৪১৭৫, 


কেবল ঘুমাইতেছেন ? তাহা নয়, স্বর্গে কত ব্যস্ততা, কত উৎসাহ। স্বর্গ 
টলমল করিতেছে । কি রাসের ধুম, কি ঝুলনযাত্রার ধূম। আননের 
ফাগ লইয়! সকলে সকলের গায়ে দিতেছেন। প্রেমময়, এই ছবিটি বড় 
সুন্দর | আামর চাই, এই ছবিটি আমাদের হৃদয়ে সত্য সত্য আসে। 
দেবতাগণ আমাদের হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া খেলা করুন। আমরা শুষ্ক 
অসার কল্পনার স্বর্গ চাই না| এই ছবিখানি সতা করিয়৷ দাও। দয়াময়, 
দীননাথ, অনুগ্রহ করিয়া এই আশীর্ঝাদ কর, যেন স্বর্গের এই ছবিখানি, 
দেব দেবীর নৃত্য, ঠিক সত্য সত্য হৃদয়ে দেখি, আর উহার পুণ্যদর্শনে 
স্থথী এবং শুদ্ধ হই । [মো] 
শান্তি শান্তিঃ শান্তিঃ! 





জীব-সেব। 


( দার্জিলিং, বুধবার, ১লা আধা, ১৮০৪ শক) 
১৪ই জুন, ১৮৮২ খৃঃ) 


হে দীনশরণ, হে মহা প্রভো, প্রত্যেকের জন্য তুমি তো কারা নির্জিষর 
করিয়। রাখিয়াছ ; তোমার সংপারে সেই কার্ধা করিলে জীব পরিভ্রাণ 
পাঁইবে। কর্ম্মকাগ্ডকে ম্মামরা অগ্রান্থ করিতে পারি না; কিন্তু সে 
কার্ধা তোমার কাযা হইবে, গাষার কার্য হইবে না। তোমার চরণ ধরিয়! 
সেবা করিব, এই হস্ত জীবসোর জগ্ত উৎসর্গ করিব, এই জন্য জন্ম 
লইয়াছি। জীব-সেবা যে না করে, কেবল যোগে সে পরিত্রাণ পাইতে 
পারে 2 তোষার সঙ্গে জীবের এমনি যোগ যে, তোমার কাজ করিতে 
হইলেই জীবের দেবা করিতে হয়, জীবকে ভালবাসিতে হয় । কাজ 
কি? কেবল কি খাওয়া পর? না! তোমার ধন্-প্রচান, জীবকে 


৯২৬ প্রার্থনা 


জ্ঞানদান, হুঃঘীর ছুঃখ দূর, এই সকল কাজ করিতে হইবে। জীবের 
হিতসাধন-কার্ধ্য, পরের শ্রীংৃদ্ধির কার্য, এই সকল অনেক কাজ রহিয়াছে । 
মনে করিলেই হাসিয়া খেল! কর! যায়। হরি, তোমার ছুই ভাল। 
যোগী তোমার মুখ দেখিয়। হিমালয়ে বসিয়৷ স্বর্গলাভ করেন, আবার যখন 
নিম্ন ভূমিতে গিয়া তোমার ভক্ত তোমার সেবঝ। করেন, সদনুষ্ঠান করেন, 
তখনও সখী হন-_ছুইয়েতেই স্থখ। দৌড়াদৌড়ি করিলেও সখ, আবার 
নিস্তব্ধ হুইয়৷ যোগাসনে বসাও স্থুথ। নাথ, আমাদের মধ্যে কেহ যেন 
কর্মবিহীন না থাকে । যাহার যাহা উপযুক্ত কাজ, তুমি দাও। কত 
বিস্তীর্ণ কার্যক্ষেত্র পড়িয়৷ রহিয়াছে, মনে করিলে সকল বলবীধ্য দিয়া 
করা যায়। হে ঠাকুর, আর অলস হইয়া থাকিতে দিও না। হে ঠাকুর, 
কন্মবিহীন হইয়। থাকিতে দিও না। হে হরি, কম্ম দাও। যেকন্খে 
মুক্তি হয়, শান্তি হয়, পুণা হয়, এমন কণ্ম দাও। স্মুপবিত্র কার্য জীবের 
কল্যাণ। ভাল করিয়া ভাল মনে, পুণাগণলে স্নান করিয়া, যে কাজ করে, 
তাহার অনেক ভাল হয়। কে সেহ কাধ্যের সোপানে স্বর্ণ যাইতে 
পারে? মানুষ আপনার উৎসাহ তেঞ্জ চারিদিকে ছড়াইয়া দিবে, যাহাতে 
জগতের চারি সীমায় গিয়া! পড়িবে। তোমার সংসারে চাকর হইয়াছি। 
ভাই বন্ধুদের খুব সেবা করি। কেবল আপনার মঙ্গল ভাবিয়া, স্বার্থপরতার 
অগ্নিতে যেন ন! পুড়ি। যাও, জীবন, তুমি পরহিতে নিষুক্ত হও, তুমি 
পরসেবায় শুদ্ধ হও। মা, তোমার শ্রীচরণতলে পড়িয়া, খুব তোমার সেবা 
করিব, আর তোমার সন্তানমণ্ডলার সেবা করিব। হে মঙ্গলময়, হে 
কুপাময়, তুমি কুপ। করিয়া এমন আশীর্বাদ কম, আমর! যেন নিন্ম! হইয়। 
না থাকি কিন্তু স্বার্থপরত। ত্যাগ করিয়া, তোমার চরণতলে থাকিয়া, 
পরসেব! করিতে করিতে শুদ্ধ এবং সুথা হই, মা, তুমি এই অনুগ্রহ 
কর। [মো] শাস্তি শান্তিঃ শান্তি! 


সত্যযুগের আগমন ৯১ ৭ 


সত্যঘুগের আগমন 


(দার্জিলিং, বৃহস্পতিবার, ২র1! আ'যাড় ১৮০৪ শক; 
১৫ই জুন, ১৮৮২ খুঃ ) 


হে প্রেমসিন্ধো॥ হে অনাথবন্দো, তোনার এই নবধন্মে সত্য যুগ কি, 
তাহা আমাদিগকে বুঝাইয়! দাও। কলিষুগের ব্যবহার কি, জীবন কি, 
কি তাহাতে দেখিলাম । শুনিতেছি, সঠ' ঘুগ আপিতেছেন, আনন্দপ্ন 
করিতে করিতে আমসিতেছেন, আমরা নপ্বাগ্রে তাহাকে আদর কথ 
আশিঙ্গন কিং । কি তিনি, কে তিনি, সমেঃশধকে বুঝাইয়। দঃ । 
সতাষুগ সত্যযুগ অনেকে বলে, সতাধুগ 1৭ পদার্থ, পানা দগফে জানিও 
দাও। আমগা কলিপ কীট হইয়া বিভিব ২, স্তাধুগর জীবন কি, জান 
না। এই শোভাধুক্ত হিমালয় পুর্বে তো এ যোগী খানদের ভু. ন্ধি 
এখানে বদ্দি এক সময় সত্যযুগ ছিল, €ন”.ধ 2 ছিল, তবে মনে হয়, এখা। ৭ 
সাধন করিলে আবার বুঝি মত্যযুগ আমিবে। সেই বরফ কমে না, তে.হ 
শোভা বায় না, সেই মেঘ রহিয়াছে, সেই ঝরণ। আছে, এখনও যোন 
ধ্যানের স্থান আছেঃ কিন্ধু সে মানুষ নাহ, তোমার সতাধুগ আর দাই। 
মানুব লহয়াই 051 যুগ । ভারতে ঘৰ মাছে, মানুষ লাই । এখানে 
ধবিরা, ধিপতীর] থাপিতেন । আমরা এখানে আপিয়াছি, কিন্তু আমাদেন 
বলিতে লজ্জ। হয় যে, শামব। খবি, আর আমাদের পরীর খধিপত্বী। 
আবার কি সভ্যযুগ কিরিয়া আরিবে? যদি আমরা খাষ খধিপত্ী ন। 
হহতে পারি, তবে আমাদের এখানে আদ। বৃথা। আমর! যখন আনিতে- 
ছিলাম, প্রাচীন বুদ্ধ হিমালর আপন গেড় বাড়াইয়াছিলেন, বুদ্ধ পি 
সন্তানদিগকে আদর কগিয়া ডাকিতেছিলেন যে, নখবিধানের লোকের 
আসিতেছে, আবার বুঝি নেই খবিবংশের হায় শামার নুখ উজ্জল করিবে । 


৯২৮ প্রার্থন। 


কিন্ত ষদি তিনি ছুর্গন্ধ পাঁপী ভগ বলিয়া আমাদিগকে দুর করিয়। দেন, 
তখন কীদিব। হরি, তুমি যদি এমন আশা! দাও যে, আবার সত্যযুগ 
ফিরাইতে পারি, আবার পর্বতকে হাসাইতে পারি, আবার খধি খবিপত্রীর 
স্তায় হইব, তবে পর্বতে 'আস৷ সার্থক হইবে । হে দয়াময়, হে সত্যযুগের 
ব্বাজা, তোমার সেই যুগ আন। হিমালগ্নকে জাগাও, চারিদিকে ভক্কি 
উদ্দীপন কর। আমরা যদি কিঞ্চিন্নাত্রও সত্যযুগের খধষিদের মত হইতে 
পারি, তবে কৃতার্থ হইব। উচ্চদেশে থাকিয়া উচ্চ হইব। নীচ বাসন 
চিন্তা ছাড়িব। সত্যযুগ, তুমি এস। সত্যযুগ আদিলে আমাদের খুব 
উৎসাহ পুণ্য প্রেম বাড়িবে। আমাদের জড়ত! দূর হইবে। পরম্পরের 
প্রতি বাবহার মধুময় হইবে । আমাদের সঙাধুগ আহ্কক, আর সমস্ত 
পৃথিবীর সত্যযুগ আস্ুক। হে দীনবন্ধো, হে কাতরশরণ, তুমি কপ! 
করিয়া এমন আশীর্বাদ কর, আমর! যেন নিরুৎসাহ জড়তা ত্যাগ করিয়া, 
তোমার সতাযুগ আদিতেছে, ইহা! বিশ্বান করি এবং বিশ্বাসনয়নে দেখিয়া, 
আনন্দের সাজ পরিয়া, সপরিবারে শুদ্ধ এবং স্থখী হই ঃ মা, তুমি এই 
অনুগ্রহ কর। [মো] 
শাস্তিঃ শান্তিঃ শাপ্তিঃ। 


স্থখী পরিবার 
( দার্জিনং, শুক্রবার, ওর! আষাঢ়, ১৮০৪ শক; 
১৬ই জুন, ১৮৮২ খু) 
হে প্রাণের বন্ধু, জগতের প্রতিপালক, এই পৃথিবীতে পরিবার লইয়া 
সুখী হওয়। ধর্মের প্রধান তাৎপর্য্য। তোমার অভিপ্রায় এই, আমর! সাধন 
করিয়! একটি শান্ত সুখী পরিবার লইয়! সুখী হইব। তোমার নববিধানের 


ন্ুখী পরিবার ৯২৯ 


মুখ্য উদ্দেস্ত, পরিবার প্রস্তত কর1। তোমার ইচ্ছ৷ এই, স্বামী এখং 
স্ত্রী, মাত এবং পিতা, ভাই এবং ভগিনী একটি নবভাৰ লইয়া পৃথিবীতে 
জীবন কাটাইবেন। এমন ভাবে ধন্মেতে পরিবারের মিলন হয় নাই, 
যেমন নবৰিধানে হইবে। মানুষ পরিবারে সুখী হইবে, এমন ভাব 
পৃথিবীতে হয় নাই। সমুদয় ত্যাগ করিয়া, সন্াসী সর্বত্যাগী হইয়। 
অনেকে বৈরাগী হইয়াছেন। এ পথ অনেকে দেখাইয়াছেন, অনেক 
মহাপুরুষ তোমার এই আজ্ঞ পালন করিয়াছেন। তাহারা পরিবার 
লইয়। যে স্গুথী হইবেন, পাঁচজন বন্ধু বান্ধব লহয়। সামাজিক সুখে স্থখী 
হইবেন, তাহ। তুমি তাহাদের দিলে না। তাহার! সর্বত্যাগী হইয়া, বাথের 
ছালে বসিয়া, অরণ্যে তোমার সাধনে বসিলেন। তাহারা সকল ছুঃখ 
বহুন করিয়াও, প্রাণেশ্বর, তোমার আদেশ পালন করিলেন। কত 
কষ্ট তাহাদের পাইতে হইয়াছিল। হে করুণাসিন্ধো, এখনকার সাধকদের 
তে সে কষ্ট নাই। ইহাদের টাকার ভাবনা ভাবিতে হয় না;স্ত্া 
পরিবার গৃহ বন্ধু সব আছে। কি তাহাদের দুঃখ ছিল, আর কি সুখ 
আমাদের! কিছুরই অভাব নাই, আমাদের কিছুরই কষ্ট নাই। মাতঃ, 
তব বন্দোবস্ত এই ; নববিধানের ভক্তকে পালন করিবার জন্ত তোমার 
বন্দোবস্ত এই । লজ্জা! হয় ভাবিলে। কত হুঃখ পাইয়াছিলেন, সেই 
সকল পুর্বকালের বৈরাগী সব্বত])াগী। তাহাদের কথ! ভাবিলে, লজ্জাক়্ 
অধোবদন হইতে হয়। মা, তুমি এবার সুখ দিবে। কেন ন! পরিবারের 
সুখ যে অতি মিষ্ট স্ুখ। ভাই বন্ধু পরিবার লইয়! তোমাকে ডাক] ধে 
বড় সুখ। এবার সুমিষ্ট সুখের সজন সাধন। এ তে পরিবার গৃহ সুথ 
সম্পদ ত্যাগ কৰিয়। নিজ্জন সাধন নয় এযে সুখের সাধন। কিন্ত, 
হরি, আমাদের দায়িত্ব অনেক। আমাদিগকে সুখী পরিবার দেখাইতে 
হইবে; বাপেতে ছেলেতে, মাতে মেয়েতে, ভাই ভগিনীতে খুব ধর্মের 
১১৭ 


৯৩০ প্রার্থন। 


মিলন, ধর্মের বন্ধন, খুব সৌহ্বদ্, এরূপ হইতে হইবে। কবল অসার 
ংসারস্থাপন করিলে হইবে না। পুর্ববকালে তাহারা গৌরবের মুকুট 
পরিলেন বটে, কিন্তু সে ছ:খ পাইয়।। তাহারা স্ত্রী পরিবার সব ছাড়িয়া- 
ছিলেন। তাহারা তো৷ আমাদের মত স্ত্রী পরিবারকে ব্রহ্মমন্দিরে ব্রহ্গ- 
চরণে আনিতে পাব্রিলেন ন। হায়, তাহাদের সর্বস্ব ত্যাগ করিতে 
হইয়াছিল, কত কষ্ট পাইতে ভইয়াছিল। আর আমাদিগকে তুমি কত 
নখ দ্রিলে। অভাগাদের সৌভাগ্য ভহল । আমরা স্ত্রী পরিবার সমুদয় 
লহয়া, ধন্ম-সাধনে স্থখী হইবার অধিকার পাহয়াছি । হত্রি, এ খণ কিসে 
পরিশোধ হইবে ? স্ত্রীপুত্র সমুদয় একটি একটি করিয়া তোমার চরণে 
সমর্পণ করিতে হইবে। আপনার 651 সমুদয় লিখিয়া পড়িয়া তোমাকে 
দিতে হইবে । আবার স্ত্রা সন্তান সকলকে ষোল আন! তোমাকে দিতে 
হহবে। বড় ছোট সকলকে একটি একটি করিয়া তোমার চরণে দিব। 
মা, তবে তো এ খনশোধ প্রাণে হহবে, শান্তি হহবে। আমর! সমুদায়গুলি 
তোমার ভপ্* হইবৰ। তামার সাধনভপ্ষ, তোমার দর্শনভক্ত হভব, 
তোমার নবাঁবধানভক্ত হহব। তোমার ছেলেগুলি, মেয়েগুলি একখান 
অখণ্ড পরিবার হইবে । একখানি সচ্চিৰানন্দের পরিবার ভূইবে ; সকল- 
শুলি তোমার হইবে। নববিধানের সুখের পরিবার গঠন কর । একটি 
একটি সুখের জ্যোতিন্ময় পরিবার তুমি চাও। তাহাই দিতে হইহবে। 
হে মঙ্গলময়, ভে কপাময়, তুমি কপ করিয়া! এমন মাশীববাদ কর, আমরা 
যেল হুষ্ট অভিসন্ধি ত্যাগ কিয়া, নববিধানের মুল সঙ্কলপ সাধন করিয়া, এক 
একটি সুখী পরিবার, শুদ্ধ পরিবার হইতে পারি; মা, তুমি অন্নগ্র্ 
কৰিয়। এই প্রার্থনা পূর্ণ কর । [মো] 
শান্তিঃ শান্তি শাস্তিঃ! 


সুখের হরি ৯৩১ 


সুখের হরি 


( দাঞ্জিলিং, শনিবার, ৪ঠা আষাঢ়, ১৮০৪ শক; 
১৭ই জুন, ১৮৮২ খুঃ) 


হে প্রেমমর, হে সত্যপানন, মন্ুধ্য সন্তানকে কপ। করিয়। তুমি দেখ 
দাও। তামার উপর বাহার নিভর করিও থাকে, তাহাদিগকে কপ! 
কারয়। তুমি দেথ। দাও। যাহার। ঘংসাপ্রের সমুৰয় শপ সম্পৰ এগধোর 
পথ ছাড়িয়া তোমার পথে আলিয়াছে, তাহাদের নঞ্ধল এতর্ধ্য কেবল তুমি । 
তাই বলি, তুম দিন দিন উদ্জগতপ মবুনতর হও। তুমি যে ভক্তদের 
বড় প্রির। তুমি নকলের কাহেহ আছ, কিন্ত তঞ্তবের নিকউ যে বড় 
মনোহর । সকলেই তোমায় ঈশ্বর বলিয়া ডাকে, কিন্তু ভক্তের কাছে 
রসম্বরূপ। হরি, সেই ভাবে আমাদিগকে দেখা দাও। তুমি পাহাড়ে 
আছ, নিশ্নগুমিতে আছ; কিন্তু যেমন পাহাড়কে আলো করিয়। বপিয়৷ আছ, 
মধুময় করিয়। বসিয়। আছ, ভক্তদের নিকট, যোগীদের নিকট, এমন আর 
কোথায়? সকল প্রকার কষ্টে একমাত্র শান্তি তুমি, সকল প্রকার 
অন্ধকারের একমাত্র আলো । এজন্ত সকল সময় তোমাকে ভাকি। 
তোমার নাম রাখিব, হৃনয়ের আরাম, চক্ষুর আরাম, তুমি আমাদের 
শিকট শুন্ত এবং শুফ হইয়া থাকিও প1। তোমাকে ডাকিয়। মনে যেন 
কষ্ট ছুঃখ কিছু নাথাকে। বক্ষের ধন বক্ষে থাক, চক্ষের ধন চক্ষে থাক, 
তোমার সঙ্গে মধুময় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়| স্থখা হই। তোমাকে যেন 
সুখের হরি বলিয়। জানি। হে €প্রমময়, হে মঙ্গলময়, তুমি কপা করিয়। 
এমন আশীর্বাদ কর, মামর। যেন দিন দিন এ চরণের মধু এবং সুধা 
পান করিয়া, ভিত্তরে যত জালা, শোকসন্তাপ আছে, সমুদয় জুড়াই ; মা, 
তুমি এই অনুগ্রহ কর। [মো] শান্তিঃ শান্তিঃ শাস্তি! 


৯৩২ প্রার্থনা 


প্রেমরাজ্য-স্থাপন 


( দার্জিলং, রবিবার, ৫ই আষাঢ়, ১৮০৪ শক; 
১৮ই জুন, ১৮৮২ খুঃ) 


হে দয়াময়, হে হাদয়নাথ, মন এই বলিরা খেদ করে, জীবনের কার্য 
হুইল না। যে সকল কার্য; করিতেছি, হহারই জন্ত কি ভবে আমিলাম ? 
তাহা তো নয়। যে ঞন্ত ভবে আসিয়াছি, তাহার প্রতি দৃষ্টি করিলাম না। 
জীবনের যে একটা কার্য; আছে, সেইটি অতি উচ্চ কাজ-_-লোক প্রস্তত 
করা, শববিধাণের লোক গঠন করা। বুদ্ধিমান, বিদ্বান, গৌরবান্ধিত, 
যোগী ভক্ত উপাসনাশীলের| আসিল। আসিল না কাহার ? যাহার! 
পরস্পরকে ভালবাসয়া জগতেঞ উপকার করিবে। তবে, হে পিতঃ, 
ভারতে কি করিতে আসিলাম? তোমার নববিধান যে প্রেমের ধন্ম, 
যাহাতে শক্রতা* অক্ষমা, বিবাদ, বিসম্বাদ দূর হইবে, এবং সকল মন্ুষ্ু 
প্রেমে বদ্ধ হইয়া, আনন্রে তব গান করিবে। আমরা পৃথিবার বিবাদ 
বিসম্থাদ দূর কারয়।, ধশ্মাথীদিগের মধ্যে প্রেমের বন্ধন স্থাপন কিয়া দিব । 
সকল বিধন্মী মিপিয়া এক প্রেমে বদ্ধ হইবে ? সাধু অপাধু, নী নিধন 
মিলিত হহবে ঃ ইহা তো হয় লাই। তবে আমাদেগ জীবনের বাধ্য তে| 
হয় লাই। আমরা এতগুাল লোক বদি চেষ্টা করি, তবে ? প্রেমের 
পরিবার গঠন করিতে পারি না? খুব সাধক ধাহারা হইলেন, তাহারা 
কি উদার হইতে পারিলেন লা! $ দয়াময়, জীবন থাকিতে থাকিতে, 
আমর যেন প্রেমের পরিবার দেখিয়৷ বাইতে পারি) অস্যভতঃ :.গংখ্যকের 
মধ্যেও প্রেম স্থাপন হইবে। হরি হে, কোথায় তোমার প্রেমের রাঞ্য ? 
সেআনন্দের ভবন ক? সে শান্তিনিকেতন কৈ? বেখানে গেলে 
্বার্থপরত] ক্রোধ অক্ষম! অশান্তি থাকে না| সেদেশ কোন্‌ হিমালয়ে 


নববিধান-বংশ ৯৩৩ 


স্থাপিত ? জগদীশ, সে দেশে লইয়া ৮ল। দয়াময়, প্রেমের রাজা মার 
বিস্তৃত হয় না, ক্রমে আরও সম্কুচিত হয়। (প্রেমময়, কেন এমন হইতেছে? 
হে ঈশ্বর, সহত্র শত্রত। সত্বেও যদি মানুষ পরম্পরের পদধুলি চুম্বন করিতে 
পারে, তবেই নববিখান প্রতিষ্ঠ। হইল; নভুব। আমরা যতই বিরক্ত হইয়া, 
পরম্পর হইতে পুথক হইয়! থাকিব, ততই নববিধান মলিন হইবেন। 
হে মঞ্গণময়, তুমি কপ।. করিয়। এমন আশীর্বাদ কর, আমর! যেন, তোমার 
নববিধানের যে মুল উদ্দেম্ত --/প্রমরাজ্য-স্থাপন, তাহ স্থসিদ্ধ দেখিয়া, 
জীবনকে কৃতার্থ করিতে পারি। [মো] 
শাস্তি শাস্তি; শান্তিঃ! 





নববিধান-বংশ 


( দার্জিপিং, সোমবার, ৬ই আধাঢ়, ১৮*৪ শক 
১৯শে জুন, ১৮৮২ খুঃ ) 


হে দীনঞ্জনের গতি, হে ব্রহ্গরাজ্যের রাজা, তোমার দল তুমি কৃপা 
করির। পরিপুষ্ট কর। আমর। যেখানে থাকি, তোমার নববিধানের পুষ্টি 
আকাজ্জ। করিব। আমর। যেখানে থাকি, তোমার ধর্মের জয় আকাজ্জ। 
কর্িব। পৃথিবীতে মান্ধধষের আর কিচাই। ধশ্ম চাই, পরিত্রাণ চাই। 
যদি মনের সহিত বিশ্বান করিয়া থাকে, এই ধত্সই মগ্ুস্তের শাস্তি, ভারতের 
মুক্তি, হব্বলের বল, দুঃখার সন্বণ, রোগীর ওষধ, তবে যাহাতে ইহ বিস্তার 
হয়, এমন চেষ্টা করি। দল বাড়াও, শিগ্ঠ প্রশিশ্তঠ বাড়াহয়। দাও, বালক 
বানিকার দল, যুখার দল বাড়াইয়। নাও। সকল ধন্ম বাড়িয়া! উঠিযাছে, 
এ গাছ কেন নতেঞ্জ হইয়। উঠিতেছে ন? হরি, ভবিধ্য্ধংশায়দের বিষয় 
চিন্ত। করিলে মন চিন্তাকুণ হয়। কৈ, লোক কৈ? আমর! ইহলোক 


৯৩৪ প্রার্থনা 


হইতে অপস্থত হইলে, কে এ সমুদয় কাজের ভার পইবে, কে আমাদের 
স্কান লহবে? এই চিন্তা হয়, হওয়া উচিত। কারণ তাহা হইলে 
আমাদের দায়িত্ব বাড়িবে। প্রেমসিন্ধো, বিশ্বাসীর দল আরও আন, 
আমাদের বংশ বাড়াও। দয়াময়, কুলের মাইম! চারিদিকে ছড়াইবে, 
একটি বীজ ষোল শত ফল প্রসব করিবে। পুত্র পৌত্র দৌহিত্র সকলে 
বিস্তৃত হহবে। যোগীর বংশ, ভক্ত-বংখ, সন্নযালার বংশ বাড়িবে। নব- 
বিধানের যে বীর্গ পু'তিলে, হহা হহতে অনেক বংশ খাড়িবে। বীজের 
মহিমা! বড় ভয়ানক। এই বীজের বংশ হহতে কত বংশ, কত শাখা 
প্রশাখ। বাহির হইবে, প্রতাপান্বিত হইবে, চারিদিকে তেজ লহয়! বিস্তৃত 
হইবে। হরি হে, আমর! দেখতে চাই থে, ক্ষুদ্র বীপ্ত হইতে একটি তরু, 
তাহা হহতে আবার প্রকাণ্ড পাখা 'প্রশাখ। বাহির হয়। এহ কুর্্যবংশের 
বীজ আবার কলিুগে আসিল, হন৷ হইঠে আবার কত বংশ পৃথিবীতে 
বিস্তৃত হইবে। আমাদের ভিতর যদি বড় খড় যোগী খাষি তপশ্বীপন বাজ 
থাকে, তবে আমাদের ভিতর হইতে সাধু বংশ বিস্তৃত কর। তোমার 
বীজের মৃহম। কি বলিব, হগ্সি? তুমি আমাদের দণ বাড়াও। এই কর 
দল সর্ষপ-কণার স্তায়, ইহা হতে প্রকাণ্ড তরু ও তাহার অসংখা শাখা 
প্রশাখ। বিস্তৃত হউক। ভৌতিক রাজ্যে তোমার বেমন নিয়ম, ধন্মর/জোও 
তেমনি। আহা, ঈশ্বর. তোমার কি বল! তুমি যেবাজ পুতিলে, কি 
ভয়ানক! তুমি এক বীর্জে লক্ষ লক্ষ গাছ কর। এক বীঙ্গ লইয়! 
পৃথিবীকে পরিপুর্ণ কর। তোমার বীজের মহিম। কি বনব। এক 
নানক-বীজ হইতে শত শত, হাঞ্জার হাঞ্জার শিখ উৎপন্ন হইল; এক 
ঈপা-বীঞ্গ হইতে লক্ষ লক্ষ লোক বাহির হইল। নাথ, এই কামন! করি, 
স্বর্গের এমন বাঁজ ফেল পৃথিবাতে, বাহাতে বৃষ্টি পড়ুক, আর পৌদ্রহ হউক, 
বাজ তেজে গজিয়ে উঠে পুথিবীময় বিস্তৃত হইবে । একবার দেখি, কিরূপে 


যৌবনে সঞ্চয় ৪৩৫ 


ভূখণ্ড হইতে ভূখণ্ডে, দেশ হইতে দেশান্তরে নববিধানবংশ লম্্ বন দিয়! 
বিস্তৃত হয়। হে মঙ্গলময়, হে কুপাময়, তুমি রুপা করিয়৷ এমন আশীর্ববাদ 
কর, আমরা যেন এঁ চরণতলে পড়িয়৷ বীজ শুকাইব না, কিন্তু দিন দিন 
পরিপুষ্ট হইব, আমাদের দল বাড়িবে, বংশ বাড়িবে, দেশ দেশাস্তরে নব- 
বিধানের নিশান গমনাগমন করিবে ; মা, তুমি অনুগ্রহ করিয়া এই প্রার্থন। 
পূর্ণ কর। [মো। 

শস্থিঃ শান্তি শান্তিঃ ! 


গানকে, ওর হাররর০৮৪৪৮--৪ 


যৌবনে সঞ্চয় 


( দাজ্জিলং, মঙ্গলবার, ৭ই আধাঢ়, ১৮০৪ শক । 
২০শে জুল; ১৮৮২ খৃঃ) 


হে গতিনাথ, হে গরীবের ধন, বাল্যকালে, যৌবনে যাহার! সঞ্চয় করে, 
বাদ্ধক্যে তাহারা ধনা এবং সুখী । বুদ্ধ পারশ্রম করিতে পারে না, কণ্ন 
পড়িয়া থাকে, দুর্ধলের বল থাকে নাঃ কিন্তু সেই বাদ্ধক্যে তাহাকে 
উদ্রেজিত রাখে যৌবনের বিশ্বাস । যৌবন বাদ্ধক্াকে পরিপোষণ করে। 
ব্-আমি ধুবা-মামিকে কতবার নমস্কার করা উচিত। যৌবনে যাহার! 
তোমার সহাস্ত মুধ দর্শন করে, কি পৌভাগ্য তাহাদের ! যৌবন তালুক 
স্থাপন করে, রাজা স্থাপন করে, বাদ্ধকোর জন্ত। যুব! মন্দির স্থাপন 
করে, বুদ্ধ বসিয়! পুজ। করিবে বলিয়া । যুব শান্ব প্রপ্নত করে, বৃদ্ধ ক্ষীণ 
দৃষ্টিতে ঘরে বসিয়! পাঠ করিবে বলিয়া। যুব সঞ্চয় করিয়। রাখে, বুদ্ধ 
তাহ] ভোগ করিবে বলিয়া । পিপীলিক। সঞ্চয় করিয়া রাখে, শীতকালে 
তাহা খাইবে বলিয়া | হে দয়াপ, কি সুন্দর ব্যবস্থা তোমার! আমর! 
কি সেরূপ খাটিতে পারি এখন, যেমন আগে পারিতাম ? মা, শিশু যখন 


৯৩৬ প্রার্থন। 


বণধিয়। খাইতে পারে না, মা! তাহাকে স্তনের দৃপ্ধ খাওয়ান) তেমনি 
যৌবন বার্ধক্যের মাতা৷ হইয়া স্তনপান করায়। বাল্যও যা, বার্ধক্য 
তা। বৃদ্ধ যদি সেই যৌবনের দিকে তাকাইয়৷! যৌবনের স্তন পান করে, 
কত কি পায়; তাহার আর থাটিতে হয় না, সঞ্চিত পুষ্টিকারক যে সকল 
ধঙ্ধের ভাব আবশ্তক, তাহা প্র স্তন-মধ্যে, যাহাকে যৌবন বলি। হে 
পরমেশ্বর, যৌবন বড় উপকারী, বৃদ্ধ যেন যৌবনকে অবহেল। না করে। 
পিত:, ভাগো আমরা যৌবনকালে তোমার পবিত্র ধর্ম পাইয়াছি। ভাগ্যে 
আমর! অসাধু সঙ্গে পড়ি নাই। তাহ ধন্মরাজ্যে আমাদের দন্ত কত ধন 
সঞ্চিত আছে। অনেক খাটিয়! যাহা হয় না, ভক্ত এক ঈশারায় তাহাই 
পাইলেন। যাহাদের জন্য মধুচাঁক প্রস্তুত, তাহারা কি জন্য ক্ষীণ হইবে, 
ক্রিষ্ট হইবে? দয়াময়, তোমাকে হীদয়ের রৃতজ্ঞত। দি, আব এই বিনীত 
প্রার্থন। করি যে, সঞ্চিত ধন বাড়াও। হে দীননাথ, হে কপাময়, তুমি 
অনুগ্রহ করিয়া 'আঞ্গ আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, আমরা ঘেন 
যৌৰনকে বার বার নমস্কার কৰিয়।, যৌবনে সঞ্চিত যে ধন, তাহ! 
আনন্দে সম্ভোগ করিয়া, শুদ্ধ এবং নুখী হই মা, তুমি দয়! করিয়৷ এই 
প্রার্থনা! পুর্ণ কর। (মো ] 
শাস্তিঃ শাস্তিঃ শান্তিং 





জীবনবেদ 
(দাচজ্জিলিং, বুহম্পতিবার, ৯হ আধাঢ়, ১৮৯৪ শক; 
২২শে জুন, ১৮৮২ খুঃ) 


হে প্রাণেশ্বর, হে দয়াময়, শাস্ত্র বলিয়। চারিদিকে খু'গিয়! বেড়াই, 
কিন্তু শাস্ত্র আপনি | আনেক বেদ লিখিয়াছ তুমি, হে অনন্ত বেদব্যাস, 


জীবনবেদ ৯৩৭ 


কিন্ত জীবনবেদ তুমি যেমন লিখিয়াছ, এমন শাস্ত্র আর কৈ? যত পড়ি, 
তত জ্ঞানী হই; যত বুঝি, তত মোহিত হুই। হে গুরো, জীবন-পুস্তকে 
যে সমুদ্দয় তত্ব পড়াইলে, বুঝাইলে, মে সমুদয় অতি আশ্চর্য তত্ব! 
দয়াময়, এ বই কিন্ত তুমি লিখিয়াছ, তাহাতে ভুল নাই । আমার জীবন- 
পুস্তক তুমিই লিখিয়াছ । পদ্ভগুলি কি সুমিষ্ট, কি ভাবে পূর্ণ। গন্ভগুলি 
কি নীতিপুর্ণ, কি গম্ভীর । পরমেশ্বর, এই এক এক গ্রন্থ তোমার এক 
এক লীলা । তোমার জ্ঞান €প্রম বাৎসণ্য পুণ্য এক এক খণ্ডে গ্রকাশ 
পাইতেছে। তুমি নিজ হস্তে কলম ধরিয়া গিখিতেছ। পুস্তকের শিস 
চাই, পাঠক চাই। গুরু তুমি, লেখক তুমি। পাঠক চাই। যদি এই 
গ্রন্থ শিষ্য হইয়া পড়ি, কত জ্ঞান পুণ্য লাভ হয়। দয়াময়, আমিও পড়ি, 
সকলেও পড়ুন। এহ জীবনগ্রস্থ তুমি দয়া করিয়! বুঝাইয়। দাও। এই 
নববিধান-গ্রস্থে তোমার ভক্তদের জীবন লিখিয়াছ। এ গ্রন্থ কেন আমর। 
ভাল করিয়। পড়ি না? বেমন লেখা, তেমনি ভাব, তেমনি ভাষা, তেমনি 
ভাবার্থ। পরমেশ্বর, জীবন-পুস্তক বড় বহুমুল্য । এই বনুমুল্য পুস্তকথানি 
মান্থুষ যদি আপন বুদ্ধিতে বুঝিতে যায়, অনর্থ ঘটে । তুমি লিখিয়াছ, 
তুমিই বুঝাইতে পার। আর কেহ পারে না। এই সকল ভাবের কথ 
জীবনে লিখিয়াছ। অনেক অনেক গভীর উচ্চ উচ্চ কথ! লিখিয়াছ, 
পৃথিবী পড়ে না বলিয়া ছুঃখ হয়। মা, তুমি বইথানি খুলিয়! পৃথিবীর 
কাছে দাও। গুপ্ত জীবনের রহম্তগুলি লোককে পড়াও। পৃথিবী 
পড়ুক, শিখুক। এই সকল নরনারীর জীবনগ্রন্থে যে সকল তত্ব লিখিয়াছ, 
তাহা! বহুমুলা, তাহা সকলের নিকট আদরের হউক । হে প্রেমস্বরূপ, 
আত্মতন্ব পিখাও। এ পুরাণ ছাড়া নুতন পুরাণ। সাক্ষাৎ ঈশ্বরের 
হাতের লেখা, বাইবেল গ্রন্থ । এ কেবল সামান্ মন্ুষ্-জীবন। কিন্তু, 
হরি হে, সামান্ত মনুষ্য-জীবনেই কি লেখা পিখিয়াছু! দয়াময়, দীবন-পুন্ত ক 
১১৮ 


৯৩৮ প্রার্থন! 


পাঠ করিলে যে ফল হয়, তাহ! ইহ পরকালে সম্ভোগ করিতে দাও । 
ইহ ভবিষ্যতে হাজার হাজার লোকে পাঠ করিবে, জ্ঞন পাইবে এবং 
সেই জানে শান্তরন পাইবে। হরি হে, ইহার অন্রগুলি দেবাক্ষর, 
পল্লাক্ষর। মা, তোমার সকলহ ভাল। এপাপীর জীবন লিখিলে মুক্তার 
অক্ষরে? সরস্বতি, কোটি কোটি প্রণাম কৰি তোমাকে । জীবন-পুস্তক 
আমার নিকট পুর্গিত হউক; ভাই খুনের নিকট আদরের হউক। 
হে মঙ্গলময়, হে কৃপাময়, তুমি কপ! করিঝ্রা এই আপীর্বাদ কর, আমর! ধেন 
এই জীবন-পুস্তকের সমাদর করি এবং ইহার সত্য সকল সাধন করিয়। শুদ্ধ 
এবং স্থথা হই? মা, তুমি কপ! করিয়। এই প্রার্থন। পুর্ণ কর। | মে! ] 
শান্কঃং শান্তি শাপ্তিঃ। 


সহজ সুখের ধন্ম 


( দার্জিলিং শুক্রবার, ১০হ আধাঢ়, ১৮*৪ শক, 
২৩০শ ভুল, ১৮৮৭ খুঃ) 


হে দয়াসিন্ধো, হে প্রেমের আকর, তুমি মনের শান্তি, তুমি শরীরের 
সুস্থতা | হে পিতঃ, তুমি আমাদিগকে এমন ধর্ম দিয়াহ, যাহা অঙগখেপ 
ধর্ম লয়, কষ্টের ধশ্ম নয়! ছুঃখের আগুনে পুড়িতে হয়, কি খাওয়া দাওয়া 
ছাড়িয়। উপবাস করিত হয়, কি বহুদূর তীর্থ ভ্রমণ করিতে হয়, এ সকল 
তোমার বর্তমান নববিধানের [বিধি নহে। এবারকার বিধি সহজ বিধি, 
আরামের বিধি, শান্তির বিধি। পিতার কাছে সন্তান বমিবে, মার কো্গে 
শিশু স্তন পান করিবে, বলিয়া হাসিবে--এই সকল বর্তমান বিধি. ধর্ম-মত- 
সাধন। ইহাত্ঠ কষ্ট নাই, ছুঃখ নাই | আন্যান্ত ধর্মে কচ্ছ, সাধন আছে। 
শরীরকে অনেক কষ্ট দিয়া ব্রহ্মদর্শন করিতে হয়, কিন্তু, দয়াল, তুমি 
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দয় করিয়া আমাদিগকে সে পথে লইয়। গেলে না। বাগানের পথে 
লইয়! গেলে। এমন যে ধণ্ম, পরম সনাতন ধর্ম, সুখ শান্তির ধন্ম, 
সুস্থতার ধম্ম। তাই বলি, শাথ, তোমার কাছে মআমিতে হইলে, মানুষের 
কি কষ্ট পাইতে হয়? তাহা নয়। তোমার দর্শন-লাভের জন্য সাত, 
বৎসর বাুভক্ষণ, কি কঠোর তপন্ত।, তাহাও করিতে হয় না। ঠিক 
যেমন, মা, বাড়ী আপিলে হয়, তেমনি হইবে। তোমার সঙ্গে সহজে 
মিলন হইবে। যখন ইচ্ছা, তোমার সঙ্গে দেখা হইবে। আমাদিনকে 
যদি ঘোর ফের পথে লইয়া চল, কঠিন পথে লইয়া চল, আমরা কি 
পারিব? আমাদের মা, ঘরে 'এশ; ঘরের ভিতরে দেখ! করি। ফুল 
তুলিয়া আলিয়। তে'মাকে সাদ্দাই। দেঁখ। শুনা ভারি সহজ ব্যাপার । 
তুমি থলিতেছ, এবার ৫েহ শরার সঙ্কোচ করিয়া, শরীরকে উপীড়ন 
করিয়া, আমার নিকট আমিবে না। সকলই সুস্থতা শান্তির ব্যাপার । 
পরম পিতঃ, তবে তুমি কূপ করিয়া স্বর্গ হইতে স্বাস্থ্যরূপে, শান্তিরূপে 
এস। খুব আরামের ধর্ম। প্রত্যেক উপাসনার শেষে 'শাস্তিঃ শান্তিঃ 
শান্তিঃ ! এইটি হইল, ঠাকুর, স্বাভাবিক ধন্ম; শরীর মনকে অবশসন্ন 
করির। যে উপাননা, তাহ! নববিধানের অনুমোদিত কখন নয়। শান্তিরূপে 
আরামরূপে এস। হে সুধামাথা হরি, কষ্ট দিও না। আমাদিগকে 
দুঃখের পথ ধরিতে ধিও না। অনেকে ধন্মের নামে মিথ্যা কষ্ট লয়, 
তাহ! তোমার অভিপ্রেত নয়; সহজে তোমার কাছে বসিতে দাও । 
তুমি ফুল হও, আমি শুঁকি, তুমি সুমিষ্ট শব্দ হও, আমি গনি; তুমি 
স্কোমল বস্্ব হও, আমি তোমাকে স্পর্শ করি তুমি শীতল জল হও, 
আমি তোমাতে ম্নান করি । এইরপে স্বাভাবিকভাবে তোমাকে পাইব। 
হে মঙ্গনমরর, হে কপাময়, তুমি কপ। করিয়! এমন মাশীর্বাদ কর, আমরা 
বেন কল্পিত মন্বাভাবিক কষ্টকর ধর্ব-সাধনের পথ ত্াগ করিয়।, 


৯৪8 প্রার্থন 


স্বাভাবিক পথে সহজে ্রচ্মপদ সম্ভোগ করিতে পারি ॥ মা, ভুমি এই 
অনুগ্রহ কর। [ মে] 
শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ! 


০০১ 


লিপিবদ্ধ সত্য 


( দ্রাক্ছ্িলিংঃ শনিবার, ১১ই আধাঢ়, ১৮৪ শক; 
২৪শে জুন, ১৮৮২ খুঃ) 


হে কপাপিদ্ধো, যাহা এখন হহতেছে না, তাহ! পরে হইবে, বিশ্বাস 
আছে। এখন জীবনের কথা ঝোকে বিশ্বাস করিতেছে না, কিন্তু তাহাতে 
ছখ পাইবার কথ নাই। কারণ ভবিষাতে আমাদের বাস, বর্তমান 
অন্ধকার কি করিবে? যে মেঘের বাহিরে বসিবার স্থান পাইয়াছে, মেঘ 
তাহাকে কি করিবে? দয়াল, বিচার হইবে, নিরপরাধ খাল৷স পাইবে, 
বিশ্বানীর জয় হহবে। মেঘ চণিয়। যাইবে, ভবিষ্যতে নববিধানের 
আলোক প্রমাণিত হুইবে, আদৃত হহবে। তোমার সন্তনকে লোকে 
এখন চিনতে পারিতেহে না) কিন্ত আশ। আছে, পরে পাইবে। হে 
দীনবন্ধো, জীবনের গুপ্ত তত্ব, ইচ্ছ। হয, শান্ব বাহির হইয়। পড়ে । যাহ 
[কু শুনিয়াছি গোপনে, প্রকাশ করিব বাহিরে । য,হা কিছু দেখিয়াছি 
গোপনে, বলিব বাহিগ্নে। ইহাই চিরকাল তোমার আদেখ। তোমার 
আজ। পালন করিতে হইবে। দেখ, ঈখর, তামার মহত ঈপানন বিধি 
কিবা লোকে জানে ॥ কিন্তু যাহ! কিছু আছে, লিপিবদ্ধ আছে, সেটুকু 
যে পড়িবে, হাড় জুড়াইবে। হরি, ভুমি আমাদিগের সঙ্গে থে মধুর লীল।! 
করিয়াছ, তাহা ভবিষ্যতের লোকে কিন্ধপে বুঝিবে, যদি তাহ! গুপ্ু থাকে। 
দয়াসিদ্ধো॥ গুপ্তকে প্রচার কর, প্রচ্ছন্নকে প্রকাশ কর। আমাদিগকে 


লিপিবদ্ধ সত্য ৯৪১ 


লিখিতে বলিতে হইবেই হইবে। না লিখিলে, না বলিলে, পৃথিবীর নিকট 
অপরাধী হইতে হইবে। সেই চার্বিজন তীহারা লিখিয়। গেলেন বলিয়া, 
তোমার প্রিয়তম ঈশার বিধানের কথাগুলি আমরা জানিলাম ) এজন্ত এক 
একবার মনে হয়, লেখক সর্বাপেক্ষা উচ্চ। কারণ সকলই চলে যায়, 
কিন্তু সেই যে পাঁচটি লিপিবদ্ধ সত্য, কিছুতেই যায় না। পাঁচ লক্ষ বৎসর 
পরে তাহা পড়ে। লোকের উপকার হয়। তোমার লেখক-শ্রেণীকে 
আশীর্বাদ কর, বৃদ্ধি কর; কোটি কোটি প্রণাম সেই লেখকদের চরণে, 
যাহারা সহস্র বখসরের কথ। সকল আমাদিগকে জানাইলেন। বেদ যদি 
না লিখিতেন, আমরা কিছু জানিতাম না। বাইবেল যদি সেই চারিজন 
না লিখিতেন, আমরা তোমার অমূল্য কথাগুলি ঈশার বিষয় কিছুই 
জালিতাম না তুমি সময়কে বিনাশ করিণে, দুরতা বিলোপ করিলে, 
লেখনীর বল এমনি। সেই জঞ্গ তোমার চরণে প্রার্থন৷ এই, যে কয়টি 
কথা! তোমার নববিধানের মদ্যে আছে, ইহাদের তত্ব কোটি টাক! খরচ 
করিয়াও লিপিবদ্ধ করা উঠিত। সকলে যাইবেন, কিন্ত লেখক বাচিয়া 
থাকিবেন। লোকে দশ সহ বৎসর পরে নববিধানের জাগ্রত ঘটনাগুলি 
জানিতে পারিবে, আর লেখককে আশীর্বাদ করিবে; লিপিবদ্ধ জীবন, 
ইতিহাস, দৃষ্টান্ত, ঘটলা, সত্য ভবিষ্যতে হুঃখমন্তপ্তদ্দিগকে শাস্তি দিবে। 
ধন্ত ধন্য লেখক! লেখক-শ্রেণী বিস্তৃত কর। লেখকদিগকে আশীর্ব্ব।? 
কর। .দয়াসিন্ধো, তুমি দয়া করিয়। এমন আশীর্বাদ কর, আমর! 
যেন, তোমার চরণ হইতে যতটুকু সত্য পাইয়াছি, পৃথিবীর জন্ত রাখিয়! 
যাইতে পারি; হে কৃপাময়, তুমি অনুগ্রহ করিয়া, আজ হঃখা সম্তানদিগের 
এই প্রার্থনা পুণ কর। [মো] 
শাস্তিঃ শাস্তিঃ শান্তিঃ 


৯৪২ প্রার্থনা 


নিষেধ-শ্রবণ 


( দার্জিলিং, রবিবার, ১২ই আধাঁঢ়, ১৮*৪.শক; 
২৫শে জুন, ১৮৮২ খুঃ) 


হে জীবনবন্ধো, হে গুরো, এ পৃথিবাতে বধির হওর়। অপেক্ষ। হঃখের 
বিষয় আর কি আছে? যাহার! শুশিতে পায়, দেখিতে শায়, ধন তাহার] । 
হে পিতঃ, যাহারা বলে যে, তুমি পৰব্রক্ষ নও, পৃথিবীতে পাপ করিলেও 
মানুষ কিছুহ শুনিতে পায় না, তাহারা ঠিক বলে না। পুণ্যাত্ম। ধাহারা।, 
তাহার। তোমার সুমিষ্ট কথা শুনিতে পাণ। কিন্তু আমি এই বলি, 
পাপা যাহাপা, তাহাপাও তোমার কথ শুনতে পায়। [ক কথ। ? 
তোমার ধমক্। তুমি গুরু। একটি বজ্রধবশির স্টার প্রতিবাদ নিয়ত 
আনতেছে পাপীর নিকট। একে পাপা পাপ করিয়। মরে, তাহাতে 
যদি বধির হয়, আরও কষ্ট। দীনবন্ধে। হে, এহ থে আশ্চপ্য গভীর “না, 
ইহ! তো কম নয়। হহ্‌। মানুষকে কাপাইবাপ জগ, পির 5 বস্রববনির মত 
গ্রাতঘাত হহতেছে। পব্বঠ ভেন কারয়া “ন।” এহ শব্ধ আমিতেছে। 
বেদ বেদান্তে যদি এই “না” এব্দে্ অর্থ প্রহতরূপে লিখিত হয়, তবে 
তোমার একট। স্বরূপের ব্যাথ্য। হয়। মান্ুৰ বণিল, “মিথ্যাবাদী হইব", 
“না” । মান্গষ বণিল, “দ্বার্থপরর হইব”, “না| “অবিশ্বাসী হইব”, 
“না” । “অপমানের বিনিময়ে অপমান পিব” «প|”1 “ক্রোধ করিব”, 
"লা”। এই মদুর “নার মাইম। ভঞ্চেন! কবে কার্ত॥ করিবেন। পাপের 
কথা বলিতে পারিব লা, পাপ কার্য করিতে পাৰিব না, আবার পাপ 
চিন্তাও করিতে পারিব লা। আমর বণি, ঠাকুর, আমর। ছুর্ঘন, পাপ 
চিন্তা ছাড়িব কি রকমে? তুমি বলিতেহ, “না”। আমর! কতবার 
তোমার গুতিবাদ জজ্ঘন করব? হরি, সকলকে পারা যায়, ভে'মার 


সহজ 1বশ্বাপ ৯৬৩ 


“নাকে পারা যায় না। আমাদের নাকের উপর, চোখের উপর, বুকের 
উপর, মাথার উপর এই না” শব্দ। যে শুনিয়াছে এই “শা” শব, সে 
রক্ষা পাইবে । তুমি শত সহস্র “না” দ্বার! বেষ্টিত করিয়া পলাথিয়ছ 1 
“না” গগ্ডির দাগ চাবি দিকে । হ্হার ভিত থাকিলে, পাপ-দন্থ্য আসিতে 
পারিবে না। গগ্ডির অর্থ কি, ঠাকুর? শ্রপ্নাম বলিলেন সতীকে; 
“নতি, যদি সতীত্ব রক্ষা করিতে চাও, এহ গঞগ্ডির বাহিরে যাইও ন1।” 
তাহার অর্থ এই বে, মামরা সতী) এহ সংসার-বনে সতীত্ব গক্ষ। করিতে 
হইলে, এই প্না” গণ্ডর ভিতর থাকিতে হইবে। পাপ কাধ্য কোন 
প্রকারে করিতে পাৰিব না। দয়াময়, হে ফ্লুপাসিন্ধো, এমি কপ। করিয়। 
এমন আশীর্বাদ কর, আমর। যেন এই “শ।” শব্দ শ্রবণ কণিয়া, তোমার 
গম্ভীর প্রতিবাদ-বাক্যে সকল প্রকার পাপ হতে নিরত থাকিয়। শুদ্ধ হই; 
মা, তুমি এই অন্গ্রহ কর। [মো] 
শাস্তি: শান্তি শাস্তি! 


সহজ বিশ্বাস 


( দাঙ্জলিং, সোমবার, ১৩ই আষাঢ়, ১৮৯৪ শক; 
২৬শে জুন, ১৮৮২ খুঃ ) 


দীননাথ, কাতরশরণ, কবে তোমার পবিজ্ঞ বিধি লোকে বুঝিতে 
পারিবে? আমরা মনে করি, সত) খড় পহজ। কিন্ত লোকে তাহ। লয় 
না, বুঝে ন|। বিদ্বান্ও থেমন অক্ষণ, শূর্থও অক্ষম; কুটিল বুদ্ধিতে 
তোমাকে বোঝ থায় না। তুমি যে বুদ্ধির অগম্য ; বড় বড় বিদ্বান পণ্ডিত 
তোমাকে বুঝিতে পারে না। কিন্তু ছোট ছোট বালক তোমাকে ডাকে । 
হরি, বুদ্ধির অহঞ্কারে লোকে গর্বিত হইল) তোমাকে কিরুপে বুঝিবে ? 


৯৪৪ প্রার্থনা 


খন বুদ্ধির অহঙ্কার খর্ব হইবে, বুদ্ধ আবার শিশু হইবে, তখন তোমায় 
বুঝিবে। পিতঃ মান্য তোমায় ধব্রিতে পারে লা। কি শব্ধ বলিব? 
মান্য কেন এত কুটিলবুদ্ধি হইল? বিধান যে সরল শিশুর ধন, তাহা 
কেন বৃদ্ধের বুদ্ধির অগম্য হইবে? দভ্ডে যে লোকে পুর্ণ হইল। সাধন 
করিবে না, বিশ্বাস করিবে না, তোমাকে ম। বলিয়া! ডাকিবে না; অথচ 
মিথ্যা তর্ক করিবে। পিতঃ, বজ্রধবনিতে সকলকে কাপাইয়া বল, 
তোমার বিধানের মন্দ যে লোকে শুনিতে পায় না। মন্্গ্রাহী যে নাই। 
বড় অহঞ্চার সকলের । প্রস্তরের মত দস্ত। বালকের দল বড় কম। 
না, 'মাঃ মন্ত্রের চেয়ে সহজ কি? “মা” নামের চেয়ে সহজ আর কি? 
এত নামিয়! আসিলে, কোমল রূপ ধারণ করিলে, ভগ-জননি, ভক্তদের 
কোলে করিয়া সকলের মিলন করিলে; তবু পৃথিবী বুঝে না? তবু 
কুটিল বংশ বুঝে না? তোমার এত সৌন্দধয, এত মিষ্ত। ; এখনও 
লোকে বুঝিতে পারে না? মার কোলে ছেলে, ইহার চেয়ে সহজ 
ধার কি হইতে পারে? লোকে বুঝিবে না, ভাবিবে না। তাই 
তাহাদের কাছে সহজ হয় না। হে ক্ৃপাসিন্ধো, হে মঙ্গলময়, তুমি কৃপা 
করিয়া এমন আশীর্বাদ কর, তোমার বিধান যেন সহজে সকলের 
চিত্বীকর্ষণ করিয়া, তোমার দিকে আকৃষ্ট কর্রিতে পারে; দয়াসিন্ধো, দয়! 
করিয়া আমাদিগকে এই অনুগ্রহ কর। [মো]. 


শাস্তিঃ শাস্তি শাস্তিং ! 


নবজীবন ৯৪৫ 


নবজীবন 


( দাঙ্জিলিং, মঙ্গলবার, ১৪ই আধাঢ়, ১৮০৪ শক ; 
২৭শে জুন, ১৮৮২ খুঃ) 


হে মঙ্গলময়, হে দুর্ববণের সহায়, আমাদিগকে নবজীবনদানে ককতার্থ 
কর। জীবন পুরাতন হইপে ছুর্ণ্ধ হয, বল থাকে না। অতএব, ঠাকুর, 
তোমার পাদপন্ন ধরিয়। প্রার্থন।৷ করি, পুথিবীর নিকৃষ্ট জীবন যাহা, তাহ 
ত্যাগ করিতে দাও । তোমার ভক্তেরা অনেক ধন পাইয়া থাকেন, আমর! 
কেন বঞ্চিত থাকি? আমাদের জীবন পুরাতন কেন থাকে ? আমাদের 
সেহ জ্ঞান, সেই বুদ্ধি, সেই ব্রক্ত যেন থাকে । আমরা যেন এক একখানি 
নুতন জীবন লইয়া তোমার সেবা করিতে পারি। আমরা যাহ! করিতেছি, 
পুরাতন জমির উপর। তাই তোমার চরণতলে নিবেদন করি যে, সামান্ 
ধন্মসাধনে আমাদিগকে নিশ্চিস্ত হইতে দিও না। পুরাতন পচ৷ হৃদয়ে 
কাজ কি? হে দয়াল, হে প্রেমময়, অনুগ্রহ করিয়া সন্তানদিগকে এই 
আশীর্বাদ কর, আমর! যেন এই পৃথিবীতে থাকিতে থাকিতে, আর কিছু 
না হউক, এক একখানি নৃতন জীবন লইয়া আনন্দিত হইতে পারি; মা, 
তুমি এই ক্কপা কর। [মো] 


শাস্তিঃ শান্তিঃ শাস্তি: ! 


১৯৪৯ 


৯৪৬ গ্রার্থন 


নীচতা-পরিহার 


( দাক্জিলিং বুধবার, ১৫ই আষাঢ়, ১৮০৪ শক 
২৮শে জুন, ১৮৮২ খুঃ) 


হে দীনৰন্ধো, হে অপার প্রেম, সময়ে সময়ে এই দেহু মনের মধ্যে 
কি এক প্রকার ভাব হয়; তাহাকে তেজ বল। যায়, সাহস বল! যায়, 
আশ্কালন বল| যায়, বীরত্ব বলা বার, ভয়ানক আন্দোলন বলা যায়। 
আমি তো ছোট, কিন্তু বড় হই সময়ে সময়ে। আমি গুড তরু, কিন্ত 
স্বর্গের ফল উৎপন্ন হয় সময়ে সময়ে। আমি তে পাথর, কিন্ত তাহ! 
হইতে সময়ে সময়ে হরিদ্বণ উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়। পরমেশ্বর, এ কি? ভয়ঙ্কর 
সাহসের কথা ঝপি, আর প্রকাণ্ড ভাব, মঠাভাব। কতবার এরকম 
হয়--বসিয়া আছি, যেন পৃথিবী আমার বাড়ী, আমার যাহা কিছু যেন বড়, 
আমার ভাধ্যা জগৎ্( জগন্মেহিণী ' যেন প্রকাণ্ড জগতে লীন হয়, আমার 
পরিবার থেন ভারি ব্যাপার। কিন্তু সে সাহস থাকে না: ; সে মহত্ব থাকে 
লা। পাপ করি, অবিশ্বাস করি। হরি, এই ভাব আমাদের সকলেরই 
কিছু কিছু আছে। এক এক সময় মহত্ব, বীরত্ব যেন জীবন ছাইয়া 
ফেলে। হুরি হে, ভবে আসিয়া মহৎ কাজ করিব; কিন্তু তাহ! না 
করিয়া, নীচ কাজে নিযুক্ত হইলাম । হে শ্রীহরি, দয়! করিয়৷ মহত্বের 
আগুন আলাইয়া দাও। আমর! ছোট নই, অত্যন্ত বড়। হে পরমেখর, 
মহত্ব গোপন করি আর কেশ? আদর বিশ্বাস সম্মান পাইলাম ন|। 
নিজেও নীচ হইলাম, পরেও নীচ তাখিল ? তাহা নয়, তাহ! নয় । আমর! 
তোমার ভিন্ন জাতি প্রঙ্গা, একটু দয়। প্রকাণ করিয়া নীচ ক্ষুদ্রতা বিনাশ 
কর। করিয় মহত প্রকাশ করিয়া দাও। নীচ হয়! গিয়াছে বাহারা, 
ইহাদিগকে উত্তোলন কর। অ'র কেন পাপ-পঞ্ষে পড়িয়া থাকি? 


মার পরিবারে নিয়ত মঙ্গল ৯৪৭ 


আর কেন পিঞ্ররাবন্ধ হইয়। থাকি? মন রে, উড়িয়া যা, আর কেন 
বদ্ধ হইয়। কষ্ট পাস? হে অনন্ত আকাশ, এই নীচদিগকে বদি মহত্বের 
আমনে বসাইবে ভাবিয়াছ, তবে তাহাই কর। মনের সাহস বীরত্ব 
ঝাকিয়। ঝাকিয়া উঠিতেছে। দেবতার! ভারি ভারি কার্ষ্যে ডাকিতেছেন। 
আর কেন? হে মঙ্গলময়, হে রুপাপিন্ধো, দয়! করিয়া এই আশীর্বাদ কর, 
আমর। যেন সকল প্রকার নীচত। ও নীচ কার্য পরিহার করিয়া, মহত্বের 
আকাশে উড়িতে পারি ; মা, তুমি এই অনুগ্রহ কর। [মে] 
শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 


মার পরিবারে নিয়ত মঙ্গল 


( দার্জিলিং, বৃহস্পতিবার, ১৬ই আধাঢ়, ১৮০৪ শক; 
২১শে জুন, ১৮৮২ খুঃ ) 


হে পিতঃ, হে ভবসাগরের কাগারী, তব পদাশ্রিত লোকের সব্বতো- 
ভাবে মঙ্গল হয়, এই কথার প্রতিবাদ করিলে, ঠাকুর, তোমার বিপক্ষে 
কথা কওয়! হইল। সংসারের লোকের! এ সকল কথা বুঝিতে পারে 
না; কিন্তু ইহার ভিতর আশ্চর্য্য সত্য নিহিত। তুমি যাহাকে আশ্রয় 
দাও, তাহাকে আশ্চর্যযরূপে সকল দিকে বাচাইয়। লইয়া যাও। ভয়কি 
তাহার, যে তোমাব্র, তুমি যাহার? সে পরিবারে কেন ভয় ভাবনা 
আশঙ্কা হইবে, থে পরিবার তোমার? আমাদের পরিবার তোমার । 
আমরা তোমারই। ইহার প্রমাণ হইয়! গিয়াছে, আর প্রমাণ দিতে 
হইবে না। তুমি ভূরি ভূরি প্রমাণ দিলে, অবিশ্বাস দূর করিয়া। বিপদ্‌ 
দিলে তুমি দয়। করিয়া। এ পরিবার সম্বন্ধে ভাবন! হইতে পারে না। 
এই কয়জন লোক সম্বন্ধে আমরা ধদি বপি, কি পরিব, কি খাইব, কোথায় 


৯৪৮ প্রার্থনা 


যাইব ?_-তবে হরির ব্যবস্থার উপর দোষারোপ করা হয়। মা! জননি, 
যেথানে বসিয়া আছি, সেখানে কি ভয় ভাবনা? ধাহার আশ্রয় গ্রহণ 
করা হইয়াছে, তিনি কি বিশ্বাসঘাতক হইয়া ভাবনার হাতে প্রাণ সপি- 
বেন। কখনই না। কুপাময় হরি, তোমার প্রেমের প্রমাণ পৃথিবী 
যেন আর অবিশ্বাস না করে। তোমার বুকে মাথ! দিয়া চুপ করিয়! 
থাকিলে, আর ভয় কোথায় ? হা ঈশ্বর, কবে বিশ্বাসী হইব, আব কবে 
মা বলিয়া! ডাকিব? বলিব যে, এ কয়টি লোক তোমারই, ইহাদের আর 
অমঙ্গল হইতে পারে না। দয়াময়, যতদিন বাচিব, যদি তোমার কিন্কর 
হইয়। থাকিতে পারি, দেখিব যে, এক পয়স! থেকে কোটি টাক। বাহির 
হয়। আর ভাবনা নাই। কেবল ভাবলা, যদি অবিশ্বাপী ভই। যদি 
অবিশ্বাসী হই, ভুবেই মবিয়াছি। ভগবান্‌, পৃথিবী কাহার? কাহার 
চীন, কাহাক্স আমেরিকা /! তোমার সন্তানদিগের। কারণ শাস্ত্রে খলে, 
মার সন্তালেরা পৃথিবীর অধিকারী | মা, এ পরিবার সম্বন্ধে বিধির নির্ধন্ধ 
করিয়াছ। খাহ না খাই, পরি না পরি, আর ভাবনা কিছুতে নাই। 
মা, সমস্ত ঘটন! বিশ্বাসীদের কল্যাণের জন্ত হয়। মা, কি মধুর তোমার 
ব্যবহার । সকল রকমে বাধিত করিয়া চিরকাপ। ধন্য ধগ্ত তোমাকে! 
দীনবন্ধো, কাতরশপণ, তুমি কৃপ। করিয়া এমন আশীব্বাদ কর, আমর। বেন 
আর তোমার উপর অবিশ্বাস না করি, কিন্তু তোমার চরণে বিশ্বাস সমর্পণ 
করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি। [| মে] 
শ্যস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ! 


মার গ্রমনূত। ৯৪৯ 


মার প্রসন্নত। 


( দাজ্জিলিং, শুক্রবার, ১৭ই আযাঢ়, ১৮*৪ শক 7 
৩*শে জুন, ১৮৮২ খুঃ) 


হে দীনশরণ, হে তক্তগণের সুহৃদ, পৃথিবী বিশ্বাসীদিগকে চিনিতে 
পারে না এবং সংসার তোমার উপাসকদিগের আদর করে না। উপাসনার 
আদর উপাসনাই জানেন। বিশ্বাসী কে, তাহ। বুঝিতে বিশ্বাসীই পাব্রে। 
প্রেমিক কে, তাহা বুঝিতে প্রেমিকই পারে। তোমার লববিধান কি, 
তাহ! তোমান নববিধানই জানেন। তুমি তোমার সন্তানকে বলিয়াছিলে, 
“আমি সন্তষ্ট হইলাম তোমাতে ।” সেই নিদর্শন লইয়া, রাজকুমার ঈশ! 
পৃথিবীতে আদৃত। তুমি যাহাকে বড় কর, সেই বড়হয়। পৃথিবীর 
আদর কিছুহ নর । তুমি যর্দি বল “ভাল”, তবেই ভাল। তুমি যদি বল 
“ছাই” তাহা হইলে ছাহ। ভক্তজন তোমার মুখাপেক্ষ। করিয়া থাকেন । 
পৃথিবীতে তোমার ভক্তগণ পরিত্যক্ত উৎপীড়িত হইয়া, তোমার মুখের 
পানে চাহিয়া থাকেন। হকি, তুমি কথ! কও। তুমি আমাদিগকে আদর 
কর। অগন্ঠের আদরের জন্ত আমরা অপেক্ষ। করিব না। অন্তে মাণ 
অপমান করিল কি না, তাহ! আমর ভাবিব না। মান আর অপমান, 
মোহর আর খড়, ছুই সমান বিশ্বাসীপ্ কাছে। অপমান ব'লে জিপিষ 
তে! পৃথিবীতে নাই। আমরা যে পৃথিবীর ধূলি, আমর! যে গরীব ছেলে, 
আমরা যে পৃথিবীতে আসিয়াছি অপমান অনাদর পাইতে ; আমর! কি 
অপমানকে গ্রাহ্থ করিব? আমাদের মান তোমার কাছে। রাজাধিরাজ 
তুমি, তোমার পা! ছুইয়া বপিয়। আছি। যে প্রগজ্জননীর কাছে বদিয়। 
আছে, তাহার কাছে আদ পায়। পৃথিবীর মান সম্ত্রম কি তাহার কিছু 
করিতে পাগে? পৃথিবী কি ভয় দেখায়? কেহই কি কোন কাণে 


৭৫৩ প্রার্থন। 


আদর দিয়াছে? কেন ওদিকে তাকাইব? দয়াময় হে, আমরা গরীব 
মেষের দল, আমরা মেষপালকের প্রসন্নতা পাইলেই কৃতার্থ হইব । তুমি 
যাহারে কর ধনী, সেই ধনী; তুমি যাহারে কর সুধী, সেই ন্ুখী। অমুক 
আমাদের শ্রদ্ধ। করে লা, অমুক আমাদের বিশ্বাস করে না, একথা কেন 
ভাবিব? পৃথিবীর দিকে তাকাইৰ কেন? তোমার কাছে খাঁটি 
হইতে চেষ্টা! করিব। মান্ষ অবিশ্বাস অপমান করে বলিয়া, যেন কন 
কাদিতে লা হয়। এ সকল বিষয়ের জন্য কাদিব কেন? কাঁদিব স্বর্গের 
মুকুট পরিবার জন্ত। প্রশংসা! আদর, পৃথিবীর টাক। কড়ি সম্পদ লাভের 
জন্য মন যেন কাতর ন! হয়। যখন সকলে বলিবে, আদর বিশ্বান মানত 
করিব না, তখন ভিতপে আনন্দের পুণিমা বিকসিত হইবে। তখন 
তোমার আদর দয়ায় উৎসাহিত হইব। হে দয়াময়, হে কৃপাসিন্ধো, তুমি 
কপ করিয়া! এমন আশীর্বাদ কর, আমর যেন সকণ প্রকার অপমান 
ছুর্তির মধ্যে, মার স্নেহবাক্যরূপ আদর পাইবার জন্ত সর্বতোভাবে চেষ্ট 
করি, মার প্রসন্রতা-লাভের জন্ত যেন প্রয়ামী হই; দয়াময়, তুমি এই 
অনুগ্রহ কর। [মো] 
শাস্তি: শাস্তি শাস্তিঃ। 


বাল্যখেল৷ 
(দাঞ্জিলিং, শনিবার, ১৮ই আষাঢ়, ১৮০৪ শক; 
১ল। জুলাই, ১৮৮২ খুঃ) 


হে জীবনেশ্বর, হে উৎসাহদাতা, বাণকের রাজো বালক হইয়। থাকা 
যায়; কিন্তু বৃদ্ধরাজ্যে বালকের স্থান নাই। অনুরাগ উৎসাহ উদ্ভম যদি 
হাস হইল, তবে দলের মধ্যে কম্ম করা কঠিন হইয়! উঠ্রিল। গভীর 


বাল্যখেল! ৯৫১ 


বিশ্বাসের তত্ব কাহাকে বলিব? কে. অনুগত হইয়। প্রেমের কথ গুনিবে ? 
বাল্যকালে বলিতাম বালকদিগকে, আদর করিয়া শুনিত, শ্রদ্ধা করিয়া 
বিশ্বাস করিত বলিয়! কৃতার্থ হইতাম । কিন্তু এখন নববিধানের তত্ব আর 
কেন জিহবা বলিতে চায় না? বাল্যতত্ব গম্ভীর বৃদ্ধণল গশুনিবে না। 
ছোট বালক পড়িয়া ব্রহিল বাল্যক্রীড়াক্ষেত্রে, আর বুদ্ধের একে একে 
সকলে চলিয়। যাইতেছে । নরনারী সকলেই বৃদ্ধের মত কথা কয়। 
অসহা সে সকল কথা। খেল! ঘরে আর লোক নাই। একটি ছেলে 
বসিয়া; কাহার সঙ্গে কথ কহিবে, কাহার কাছে হেসে হেসে মার কথা 
বলিবে ? খেলা ঘরে খেল করে, এমন লোক যে আর আসে ন!। 
বৃদ্ধেরা খেলা ঘবের বাহিরে দাড়াইয়া হাঁসে, অবিশ্বাস করে, অবশেষে 
চলিয়! যায় । দয়াময়, খেলা ঘর ভিন্ন আর ঘর নাই, খেল কর ভিন্ন 
আর কাজ নাই; বুদ্ধির ধার যে ধারে না, তাহার দশ! কি করিলে ? 
যাহাদের সঙ্গে আসিয়াছিলাম ভবে, তাহার যদি বুড়োবুড়ি হইল, তরুণের 
কি হইবে? সঞ্চট আসিয়। দ্বার বন্ধ করিয়! দিল, আর কি খুলিবে না? 
মহাবিপদে পড়িয়াছি । ঠাকুর, খেল! করিবার লোক পাই না। জানিপাম 
না বিষয় কন্ম করিতে, জানিলাম না আশ্রিতদ্দিগের প্রতি ভাল ব্যবহার 
করিতে, জানিলাম ন৷ লোকের তুষ্টি সুখ্যাতি লাভ করিতে; ইহলোকের 
সভ্যতা জানিলাম না, পৃথিবীর চাতৃরী বুঝিলাম না। দেশে না! হউক, 
দেশাস্তরে কাধ্যক্ষেত্র করিয়। দিতে চাও, দাও । কিন্তু, ছে ঠাকুর, যাহাদের 
সঙ্গে আসিয়াছিলাম, তাহারা ফেলিয়। গেল। তাগারা যে বৃক্ধ হইল, 
জ্ঞানী উচ্চপদ পাইল। আর থোক। যে খেল! ঘরে পড়িয়। রহিল, তাগার 
কথ! কে শুনিবে ? জগদীশ, বালককে কি কেহই মানে না? খফ্রুবকি 
চিরদিন জঙ্গলে সাধন করে? প্রহ্লাদের বন্ধু কি কেহই হয় না? 
সকলেই বুছের দলভুক্ত হয়? ইচার! ভরিনাম শিপিয়াছে, নৰবিধানের 


৯৫২ প্রার্থনা 


তত্ব বুঝিয়াছে;ঃ আর উৎসাহ নাই শিথিতে। অলস হইয়াছে । পরের 
কাছে পড়িবে না, পরের মতে সাধন করিবে না। পরমেশ্বর, বালকের 
ব্যবসায় বুঝি শেষ হয়। তবু লুক্কায়িত বালকমণ্ডলী আছে, তাহাদের সঙ্গে 
কথা কহিব। তাহারা আমার বন্ধু, তাহারা আমার অনুরাগের মধ্যে 
উপস্থিত । বালকসেবার জন্য আসিয়াছি, বালকসেব৷ চিরদিন করিব, 
বালকের ব্যবসায় যেন অকালে শেষ ন৷ হয়। দয়াময়, এই এত বড় 
পৃথিবীতে বিশ্বাসী বালকদল কি কোথাও নাই ?__বালকের কথা গিয়া 
যাহাদের কাছে পৌছিবে। .খেল! ঘুর ভাঙ্গিব না, আবার বালক তাড়াইয়৷ 
তাড়াইয়া আনিতে হইবে। চিরব্যবসায়ীর ব্যবসায় কি বন্ধ হয়? 
দয়াময়, দীননাথ, অনুগ্রহ করিয়া 'এই আশীর্বাদ কর, যেন অস্তরের 
অন্তরে চিব্রবাল্য স্থাপন করিয়া, খেল! ঘরের কাজ করিতে করিতে, পুণ্যবান্‌ 
এবং সুখী হই। [মো] 
শান্তি শাস্তিঃ শান্তিঃ। 


দল-মধ্যবস্তিত। 


( দাজিলিং, বুধবার, ২২শে আধা, ১৮০৪ শক; 
.. €ই জুলাই, ১৮৮২ খুঃ) 
হে দানদয়াল, হে সরলতার পুরস্কর্তা, তোমার কাছে নিগ্জের জন্য এবং 
পরের জন্ত সরলতা ভিক্ষা! করি । হে পিতঃ, বিশ্বাস সরল হওয়া উচিত । 
বিশ্বাস সম্বন্ধে কোন মানুষ 'যেপ অপরাধী ন1 হয়। দয়াময়, অবিশ্বাসের 
নরক হইতে বিধানশিষ্যদ্িগকে তুমি ত্বরায় উদ্ধার কর। আমর! কি 
তোমার বিধি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি? গুরো, একবার পরীক্ষা কর, 
কার কত বিশ্বাস আছে এবং কার কত নাই। প্রেমের ঈগর, 


দূল-মপ্য বর্তিতা ৯৫৩ 


বিশ্বাসটা সর্বাগ্রে চাই। এ না হইলে শুদ্ধ হওয়া যায় না। বিশ্বাস না 
হইলে পরিত্রাণ নাই । আমর! একথাণি বিধান বিশ্বাস করিব, বিরোধ 
থাকিবে না। বার নিকট হহতে তোমার বিধানের কথা আসিবে, তাকে 
বিশ্বাস করিব। গতিনাথ, বন্ধুবান্ধব, গ্রী, পুত্র, পরিবার কেহ যেন অবিশ্বাস 
নাকরে। ও নরক সর্বাপেক্ষা ভয়ানক। 

আমর| বিশ্বাম করিব, তুনি, আমি, আর মধ্যবর্তী দল। এই দল ন! 
মাশিলে, কে তোমার কাছে যাইতে পারে? কারুর ভিতর দিয়। জ্ঞান 
আস্ছে, কারুর ভিতর দিয়া এশান্ুরাগ মআন্ছে, কারুর ভিতর দিয়া 
খেরাগা মাস্ছে, কারুর ভিতৰ দিয়! বিশ্বান আন্ছে। দলের একজনকে ও 
আমি ছেঁটে ফেলতে পারি না । একট! দল চাই, একটা বিধান চাই, একট 
মধ্যবস্তী ক্ুপ। চাহ । রথ বিন। কেউ ততো যেতে পার্বে না । দয়াময়, 
এব! মাপনার আপনার ধ'য় চাপাচ্ছে। মনে কচ্চে, আপন] মাপনি ব্বর্ে 
য'বে, ভোমার হাত ধরে । তুমি বলছ যে, আমার হাত ধরে যেতে পার্সিবি 
ন।। দলের সাহাব নিয়ে যেতে হবে। 

এবার ভে। গুরু নাই, বই নাই, এবার দল । তাঈ খগি, হরি, বিপ্াস 
দাও। সকলে ছেড়ে পালাচ্ছে । দলশতির আদর নাই, দলের ও আদর 
শাই। দলপতি প্রবঞ্চক তবে, দলও ভয়ানক হ'য়ে উঠবে । তাইতে। 
হরি, মধ্যবন্তীএ পথট! বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ভাল ভান লোকেরা স্বের 
দরজায় গিয়ে ফিরে আম্ছে। ছ্বারী বল্ছে, দল কৈ? হগরি, অবিশ্বামই 
আমাদের সব্বনাশ কর্ছে। তোমার বিধানের মে পণ মাছে, মব মান্তে 
»বে। দলের সকলকে মান্তে হবে। ক্ুপাময় তৃমি কৃপা করিয়া এই 
আশ্ার্বাদ কর, মামর। যেন তোমার দত্ত দলের সভিত সম্বন্ধ হহয়া স্বর্গে 
বেতে পারি, প্রেমময়, তুমি এই অনুগ্রহ কর। 

শাপ্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ! 


১২০ 


৯৫৪ প্রার্থনা 
অব্যবহিত দর্শন * 


হে দয়াময়, হে প্রেমসিন্ধো, আমরা এখানে আসিয়া কিছু সঞ্চয় করিয়া 
লইব। এখান হইতে শূন্তহস্তে দেশে ফিরিয়! যাইব না। এই পর্বতের 
উপর আসা সকলের ভাগ্যে হয় না। বাহার। আদিতে পারেন, তাহাদের 
খুব সৌভাগ্য । যদ্দি এখানে আসিয়৷ আহারাদি করিয়া চলিয়৷ যাই, তাহা 
হইলে পশুর স্তাঁয় বাবহার হইয়া থাকে। ভাবুক ভক্ত এখানে আগিয়া 
কিছু না কিছু লইবেন। আমর! এখান হইতে কিছু উপার্জন করিয়া 
দেশে যাইলে, সকলে বল্ষবে, ইহার। পর্বতে গিয়! ফল লাভ করিয়াছে । 
বিশ্বামকে পূর্বাপেক্ষা উজ্জল করিতে হইবে। পুর্বে ঝাপ ঝাপসা 
দেখিতাম, এখন স্পই দেখি। এক এক দিন মেঘ হইলে, পর্বতের উপর- 
কার সকল দ্রবা অল্প দেখায়; অঙ্গ দিন সুর্যের আলে পরিষ্ষাররূপে 
পর্বতের উপর পড়িলে, প্রত্যেক বস্ত স্পইরূপে দেখা যায়। ছুই প্রকার 
দর্শন। চেষ্টা করিয়৷ এবং সাধন করিয়া অন্ধকার দেখা, সে এক দর্শন । 
আবার এক প্রকার, চেষ্টা না করিয়াও মস্তকের উপর সমস্ত আকাশে 
ঈশ্বরাবির্ভীব স্পষ্ট দেখ! যায়। এ দর্শন পুর্ণ, বিশ্বাসের দর্শন | 
নিঃসন্দেহ বিশ্বাস চাই। যেমন অপরিষ্কার কাচ দিয়া দেখিলে অস্পঃ 
দেখা বায়, সে হ'লো ভাজাল মিশাল বিশ্বান। আর পরিফার কাচ দিয়! 
দেখিলে, দুর হইতে পর্বতের উপরের সমস্ত গরু মানুষ সকলই বুঝিতে 
পার! যায়। পুর্বে যেন বোধ হইত, উপরে আকাশমধ্য একট! সরু 
মল্মলের চাদর, আর এখন লে চাদর নাই, অব্যবহিত সন্নিধান হইবে। 


* এই প্রার্থনার তাছিখ নাই । এহটা দ।লিলিং থাক কালের প্রার্থনা মনে হয়। 
আচাধাদের ১৮৮২ %১, »ই জুলাই দাজিলিং হইতে কলিকাতাণ্ন প্রত্যাবর্তন করেন। 
এই প্রার্থন৷ জুলাই মাসের গোড়ার প্রার্থন। হওয়া সম্ভব। 


মানুষে হরি ৯৫৫ 


হে দয়াময়, আমাদের পর্বতের স্তায় করিয়া দাও। হৃদয়ের যত লুক্কায়িত 
পাপগর্ডে, নর্দমায়, আঁস্তাকুড়ে অন্ধকার আছে, সে সকল দুর করিয়া, 
পর্বতের মতন খোলা। করিয়া দাও। পর্বতের উপর হইতে ছুইটা রত্ব-_. 
পুণ; আর বিশ্বাস যেন আমরা লইয়া! যাইতে পারি, আর বিবেকী পুরুষ 
হইতে পারি, এই আশীর্বাদ কর। [মো] 

শান্তি; শাস্তিঃ শাস্তি: ! 


মানুষে হরি 


( কমণকুটার. মঙ্গলবার, ২৮শে-আধাঢ়, ১৮০৪ শক; 
১১ জুলাত, ১৮৮২ খুঃ ) 


হে কপাসিগ্ধো, হে জীবনবন্ধো, আমর। অনেক দিনের পরীক্ষায় 
বুঝিতে পাব্রিলাম যে, তোমাকে মানুষ বিশ্বাস করিতে পারে; কিন্ত 
মানুষকে মানুষ বিখাস করিবার বিষয়ে অনেক প্রতিবন্ধক । তুমি বড়, 
মানুষ ছোট ; বড়কে মানুষ বিশ্বাস করিতে পারে, ছোটকে পারে ন1। 
তোমাকে সকল ঘটে বিদ্তমান না দেখিলে, মানুষকে কিরূপে মানুষ বিশ্বাস 
করিবে? হরিকে সকলে বিশ্বাস করে, হরিতণয়কে কেহ মানে না। 
পরমেশ্বর, জীবের ভিতর তুমি যদি এক কণাও থাক, আমি জীবকে 
নমস্কার করিব। তুমি মধুময়, মানুষ না হয় মধুময় নয়; কিন্তৃতুমি 
মানুষের ভিতর যদি থাক, মানুষও মধুময়। তুমি না হয় অমৃতের সমুদ্র, 
ঘন আনন্দ, কিন্তু মান্ুষেত অমৃতকণাও আছে? এত ধ্যান যোগ করিল 
সকলে, উপাসন। করিল, সাধন করিল; কিন্তু মানুষ কত বড়, কেহ জানিল 
না। মানুষের ভিতর যে দেবত্ব, তাহা! কেহ জানিল না। মানুষের 
ভিতর অঞ্রেম, ঘ্বণা, হিংসা, পাপ, ইহাই আমর। জানি। মা, তোমার 


৯৫৩ প্রার্থন। 


ছেলের আদর তোমার ছেলের কাছে হইল না। হরিসস্তানের মান সন্ত্রম 
কেহ রাখিতে চায় ন।। হে হরি, তবে দল থাকিবে কিরপে? মনুষ্ের 
ভিতর দেবত্ব আছে, বিশ্বাস করিব, আর চক্ষে দেখিব। নববিধানে 
এমন দিন আস। চাই, থে দিন মানুষ বলিবে, ত্রঙ্গদর্শনে কেবল হবে না, 
ব্রন্মের প্রতিবিষ্ধ জীবের মুখে দেখিতে হইবে। ধেন একটা কাচের ঘর, 
ব্রগ্গশর্তি তার মধ্যে এ দিক হহতে ও দিক চলিতেছে । মন্ুষকে কি 
ব'লে গালাগালি দি? ব্রহ্ম বাতে আছেন, তাকে গালাগাণি দি? জীব- 
দশনে, জীবচিন্তনে, জীব-উৎপীড়পে, জীব-অপমানে কলঙ্কিত হইলাম । 
পরাৎপর পরব্রহ্ম জীবশবারে আছেন, এ ভেবে জীবের সেঝ করি নাহ, 
উচ্চ ভাবিয়া সেঝ। করি পাই; দয়ার পাত্র ভাবিয়।, নীচ ভাবিয়৷ সেবা 
কারয়াছি। যতাঁদন লা মান্ষ পিতাকে চিলিবে, পুত্রকেও চিনিবে না) 
ততার্দন শাস্তির ঘরও |ন'য়াণ হবে না| হে জীব, ক্ষম। কর। হে ত্রঙ্গের 
'আধার, ক্ষমা কর। হে বরের স্ফুলিঙ্গে নিশ্মিত বসত, হে বরদ্ষের ক্ষুদ্র 
খণ্ড, দেবতার অংশ, ভুমি ক্ষমা কর। তোমার যে টুকু নীচ, সে টুকু 
আমার দেখিবার লয়) যে টুকু ভাল, নেই টুকু আমার দেখিবার । হে 
পরমেশ্বর, তোমার জীবকে কি রকম ক'রে দেখিতে হয়, শিখাও। 
তোমার পুত্রকে যদি হাদয় হইতে তাড়াহ, তুমিও সেই সঙ্গে যাইবে। 
ছেলের নির্বাসন্-বিধি পিতার উপর পড়ে। দয়াময়, পতির সঙ্গে সতী 
ব্নবাসিনী হইল, রামায়ণে পড়িলাম; কিন্তু তোমার নববিধানরামায়ণে 
পড়িলাম, নির্ববামিত পুত্রের সঙ্গে পিতাও খনবানী হয়। পুত্রকে নির্বালন 
করিলে, তগবান্ও সব এখয] সম্পদ্‌ লইয়! পুত্রের সহি বিদায় হন। 
হরি, এটাও আমরা বুঝি নাই । জীবতত শিখাও। মা, তোমার ছেলেকে 
মারিলে, তোমারও যে গায়ে লাগে। জাবব্রপ্দের লন্ধি বুঝিয়ে দাও । 
দীনদয়াল, আর যেন মন্ুষ্টকে দ্বণা। না। কবি! হে কপাময়, আমরা যেন, 


অখণ্ড নববিধান ৯৫৭ 


জীবকে অপমান করিলে তোমার অপমান হয়, এইটি বিশ্বীম করিয়া, 

জীবকে খুব ভালবামি; আর জীবের ভিতর তোমাকে খুব দর্শন করিয়া, 

শুদ্ধ এবং সুখী হই; মা, তুমি দয়া করিয়া এই আশীর্বাদ কর। [মো] 
শাস্তি: শাস্তি, শাস্তি! 


অখণ্ড নববিধ।ন 


( কমলকুটার, সোমবার, ২র! শ্রাবণ, ১৮০৪ শক; 
১৭ই জুলাই, ১৮৮২ খুঃ ) 


হে পিতঃ, হে বিধাত£, আপনাকে বড় করাতেও পাপ হয়, আপনাকে 
ছোট করাতেও পাপ হয়। আপনি যা, তাই ঠিক রাখিলেই পুণ্য হয়, 
সদগতি হয়। বাড়াইব না, কাটিব না; ভারি হব না, হান্কি হব ন!; 
মোট! হব না, সরু হব না। ঘা 'মামি, তাই থাকিব। তোমার সন্তান যা, 
তাই। কল্পনাতে যদি সে আপনাকে বাড়ায়, কি কমায়, মিথ্যাবাদী হয়। 
মিথা। অহঙ্কারে সর্বনাশ হয়, মিথা। বিনয়েও সর্বনাশ হয় । পরমেশ্বর, 
আমর! বলিয়াছি, স্বর্গ হইতে পরিত্রাণের ধর্ম আসিয়ছে ; তার উপর 
আমাদের কলম চলে না। যেমণ মুষাবিধানে, ঈগাবিধানে দিয়াছিলে, 
তেমনি এও একটি ধন্ম স্পষ্ট এবং পরিফার। তা থেকে যদি কিছু অংশ 
ছেঁটে ফেপি, কিন্বা যদি বাড়াই, মরিব, মারিব। পরমেশ্বর, এই ধর্ম 
পৃথিবীতে অধিক দিন থাকাতে মিশ্রিত হয়েছে। আমার লোক ক'টি 
জলের পাত্র। সে পাত্রে গল মাছে, পাণ্রের শান! গুণ জলের সঙ্গে 
মিশেছে । ঈশ্বর, স্বর্গ হইতে নির্মল পবিত্র জলীর ধন্ম এসেছে, কিন্তু 
প্রণানলীর দোষে কলঙ্কিত হয়ে যায়। প্রথমে যা 'অকলঙ্কিত থাকে, 
গ্রণালীর দোষে 51 কলম্কিত হয়ে যায়। দশ জন প্রঙগারকের হাতে 


৪৯৫৮ প্রার্থন! 


দশ নববিধান হইল। ভাই সঙ্কোচ হইতেছে, আর অগ্রসর হইতে পারিতেছি 
না। জ্ঞান, ধর্ম, যোগ, ভক্তি, মত্ততা, গাভভীধ্যের সঙ্গে যখন এত বিবাদ, 
তখন বোধ হয়, আর ধন্ম খাটি রহিল না। মা, তোমার ধর্ম এত শীঘ্র 
ভিন্ন আকার ধরিল ! শাদ। কাল হয়ে গেল! গঙ্গাঙজজল এর মধ্যে ঘোল। 
হয়ে গেল! চুপ করে রেলে? আর প্রতিবাদ করিলে ন|? দয়াময়, 
খাটি পরিত্রাণের ধন্দম পৃথিবীতে প্রচার করিতে হবে। আমর! তোমার 
কাছে খাটি হয়ে থেকে, খাটি ধন্ম জগৎকে দিব। এ য! ছিল, অনন্ত 
কাল তাই থাকিবে। কেহ বদলাইতে পারিবে না। তোমার বিধানের 
বিধি ষোল মানা খাটি থাকিবে। আমর। যত দিন বীচিয়া আছি, তত 
দিন ইহার রক্ষক। আমর। জাল করিব? আমাদের হাতে চিঠি দিলে, 
আমর! তাকে জাল ক'রে, তার পরে চিঠি বিলি করিব? দয়াময়, 
গ। কাপে ভয়ে। ধয়াময়, ষোল আনা ভু দিতে হবে তোমার 
ধর্মে, ষোল আন! বিশ্বাম করিতে হবে। তুমি সরম্বতী হয়ে বস, 
আমি বেদব্যাস হ'য়ে লিখি । হে ঈখর, যা তোমার বিধি, ত। 
আমার বিধি। আমার কোন ভাই কি ভগিনী তোমার এক টুকৃর! 
সত্য যেন বাড়িয়ে দেবার চেষ্টা না করেন, কমিয়ে দেবার চেষ্টা না 
করেন। বিরোধ ঢের হয়েছে। অনেক কথ শুনিতেছি। মন 
ব্যথিত হয় | এত অন্ন সময়ের মধো তোমার ধন্ম এত ভাগে বিভক্ত 
হয়ে যাবে? দয়াময়, আমাদের পাঁচ গুরু দরকার নাই; স্বর্গ থেকে 
পাঁচ খানা বেদের দরকার নাই। জগদ্‌ৃগুরু আছেন, তিনি আমাদের 
গুরু । হরি, আর বিড়ম্বনা যেন না হয়। স্বর্গের কাছে যেতে যেতে যেন 
ফিরে না আসি । হরি, আমাদের দশট। দশ রকম হয়ে ঈাডিয়েছে। দশ 
জন দশটি মত খাড়। করেছে। ভারি বিপদ। দেখে শুনে ভয় পেয়ে, 
তোমার দান তোমার কাছে তাই এই ভিক্ষ! চাহিতেছে, পাংঘাতিক 


লব দেবত। ৪৫৯ 


বিপদে রঙ্গ! কর। তুফান ভারি; ওহে হরি, তোমার হাল তুমি ধর। 
একখানি ধর্ম আমর! রাখিব। একখানি মানুষ হয়ে, একখানি ভক্ত 
হয়ে, তোমার পাদপন্ম মাধন করিব। গগিবের ধন, আর কেন ভয় পাই? 
এবার যদি পড়ি, ভারি লাগিবে। ঈশ্বর, এবার যেন না পড়ি। ঈথর, 
তোমার নববিধানের দোহাই! তোমার শ্রপাদপন্মের দেংহাই! রুপা- 
পিন্ধো, কৃপা করিয়। এই আশীবান কর, যেন তোমার রচিত অথপ্ড 
নববিধানশান্্ব নকলে মিলিয়। সাধন করিয়া, শুদ্ধ এবং স্ুবা হই; কাঙ্গাল 
বলিয়া আজ এই প্রার্থন। পুর্ণ কর। [মো] 
শান্তিঃ শাস্তিঃ শা্থিঃ! 


নব দেবতা 


( কমলকুটার, মঙ্গলবার, ৩র! শ্রাবণ, ১৮০৪ শক । 
১৮ই জুলাই, ১৮৮২ খুঃ) 


হে শ্াস্তিদাতা, ভক্তমন্তকে সোণার মুকুট; বুদ্ধ বয়সে আমাদের 
কাঁদিতে হইল না, এই সৌভাগ্য । বস্ত বেপাওয়! গেছে, ঈশ্বরকে যে 
দেখ! গেল, ভগঝানের দেশে বে পৌছান গেল, পিঞ্দিতাকে যে ছোয়া 
গেল, এ কি কম লাভ? শেষনগীবনে ধদ্দি কেবল শুন্তপুজ! করিতে হইত, 
তা হলে, হরি, কেবল কণ্ঠ পাইয়। মরিতাম | হে ভক্তব্লণ, তুমি 
তোমার নববিধানঝাদীদের থে এই আশীর্বাদ করেছ, যে এরা শেবজীবনে 
তোমাকে ধরিতে পাবে, ইহ! বড় কম সৌভাগ্য নয়। তোমার সঙ্গে 
কথা কচ্চি, তোমার মুখের হাসি দেখি, তোমার লীন। থেল। দেখ, 
লুকিয়ে লুকিয়ে ঘরে ঘরে কত রকম উপকার কচ্চ, দেখচি। এগুলতো৷ 
দেখালে! ঈশ। মুষ। শ্রীগৌরাঙ্গের ময় কৈ দেখ। হইল? আমাদের 


৯৬০ প্রান! 


বিধানের পথে কেহ ত কণ্টক রোপণ করিতে পারিল না। আমাদের 
ভগবানকে ত কেহ কেড়ে নিতে পারে না। ভিক্ষা চাই যে, আমরা এ 
সময় যতগুলি লৌক তোমার আশ্রয়ে আছি, সমুদয়গুলির যেন উজ্জ্বল 
দর্শন হয়। আমাদের মার রূপ ভারি চকৃমকে ! আমাদের মার কথার 
স্বর আগেকার চেয়ে ভাল। আমাদের মার সব আগেকার টেয়ে ভাল। 
আমাদের মাকে যে রকম স্পষ্টভাবে দেখা যায়, পে আগেকার চেয়ে 
ভাল। আমাদের মার সব আগেকার দেব দেবীর চেয়ে, শাস্ত্রের চেয়ে 
ভাল। হরি, এই মিনতি করি, এই যে সৌভাগ্যটা পেলাম এর সদ্ধবহ| র 
করিতে দাও। এবার সকলের চেয়ে চুড়ান্ত হলো। এবার তোমার 
বাড়াবাড়ি দেখে, ভক্তের! বল্‌্চে, বলিহারী ! বদি দঘ্»। ক'রে গরিবদিগকে 
এবার বাড়াবাড়ির উৎসব দেখিয়ে দিলে, তবে, হে কপাসিন্ষে।। হে মঙ্গলমন, 
তুমি রূপা করিয়া এমন আশীববাদ কর, আমরা যেন পাপের ভয় হইতে 
মুক্ত হইয়া, এবারকার বাড়াবাড়ি দেখে, নববিধানে খুব প্রমণও হইতে 
পারি। | মো] 
শান্তি শান্তিঃ শান্তিঃ। 


বিছুরের ক্ষুদ 


( কমলকুটার, বুধবার, ৪ঠা শ্রাবণ, ১৮০৪ শক; 
১৯শে জুলাই, ১৮৮২ খুঃ ) 


হে দীনবন্ধো, পাপীর বন্ধো, আমি তোমার বিদুর হই, তুমি 'আমার 
ক্ষুদগ্রাহী ভগবান্‌ হও । পরমেশ্বর, তোমার সমক্ষে বিদ্যার পর্বত শক্তির 
সমুদ্র আনিয়া দিয়াছি; এ সকল ভ্রম দুর কর। পাহাড় পর্দাত আমি 
দিতে পারি না. তুমিও চাও না। চাও তুমি কুদ। সে টুকু মামি যাতে 


বিহরের ক্ষুদ ৯৬১ 


দিতে পারি, তাই দিয়া যদি আমি বিছুর হইতে পারি, তাই কর তুমি । 
হে পরমেশ্বর, ভঞ্তির সহিত একটি সর্ষপকণা যদ্দি তোমাকে দি, তুমি 
আদর করিয়! লও । মর যদি অহঙ্কার করিয়। প্রকাণ্ড রাজ্য দিই, তুমি 
৩1 গ্রাহ্থ কর ন!। বাড়ী, ঘব, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার তোমাকে দিয়াছি; 
পিতঃ, এই সকল অহঙ্কাপের ভাবন। ভাবিয়। আমাদের অনিষ্ট হইল । 
ক্ষুদ্র বস্ত দানে দীনাত্ম। বিছুরের কি সখ, তাও ত আমর! পাই ন!। তুমি 
বাহুল্য চাও না। ক্ষণ অন্বেষণ করে থাক, চিরকাল গৃহস্থের বাড়ীতে। 
সামান্তে তুমি বড় তুষ্ট হও, এই তোমার গুণ। তাই যুগে যুগে ভক্তের! 
তোমাকে আশুতোষ নাম দিয়াছেন। ঠাকুর, আমাদের মত ধর্মের 
বণিক যার।, ধনী যারা, বড় বড় কারবার করে যারা, তাদের পক্ষে 
তোমায় ক্ষুদ দেওয়। বড় কঠিন। ক্ষুদের মত আন্তরিক যথার্থ প্রেম 
যে টুকু, তা দিতে পারি না। অনেক লিখতে বল, বল্‌তে বল, কাজ 
করিতে বল, তাতে আছি; কিন্তু দীনহীনের ঘে ক্ষুদ, অত টুকুর ভিতর 
থে ঘনীভূত ভক্তি, সে টুকু দিতে পারিলাম ন|। মহাজন হলাম, কিন্তু 
বিছুর হতে পারিলাম না । মা, তুমি ভক্তের কাছে বড় ক্ষুদ চাও। তুমি 
'আড়ম্বর চাও না। তুমি বল, আমি চাই ভক্তের এক ফোট। চক্ষের জল; 
আমি চাই ভক্তের একটি ক্ষুদের মত ঘনীভূত ভক্তির প্রার্থনা। হরি, 
সে টুকু দিতে আমর! পারি না। আমাদের ধন্মের আড়ম্বর অনেক, 
কারখান। ভাবি; কিন্তু বিদ্বর যেমন দীনাম্ম( হয়ে, তোমাকে আদর ক'রে 
ক্ষুদ দেন, তা আমাদের হয় না; তাহাতে যে দেখাতে হয়, আমার 
সংসারে আর কিহু নাই; আমার এক্ষন মাছে, তাই আমি হরিকে 
দিতে পারি। তাতে যে দীন হতে হয়। দয়াময়, আমাদের দৈস্থু বুদ্ধি 
কর!। যায়। মনে করিলে গরিবের মত, ছুঃখীর মত তোমার চরণ ধ'রে 
পড়ে থাকৃতে পারি । দয়াময়, তেমন যদি ইচ্ছ। থাকে, যথার্থ গরিবের 
১২১ 


৯৬২ প্রার্থনা 


ছেলে হ'য়ে, ক্ষুদ নিয়ে কি তোমার কাছে আস্তে পারি না? এ হলে 
তুমিও সখী হও, আমরাও সুখী হই। তুমি কি কারে। কাছে বেদ বেদান্ত 
শুনিতে চাও? তুমি ভক্তের কাছে ক্ষুদ চাও, তা তোমার বড় আদরের 
বস্ত। যার কিছু নাই, তার কিছু না থাকাই তোমার প্রসন্নতা হইবার 
কারণ। বড় মানুষদের তোমাকে পাওয়া পড় কঠিন। ধর্মের বড় 
মানুষদের পক্ষেও কঠিন, সংসারের বড় মানুষদের পক্ষেও কঠিন। 
দয়াময়, আমরা গরিব, না, ধনী? অনুগ্রহ করিয়। যদি তব ধর্মের 
পথে আনিলে, তবে, হে নাথ, গর্ব খর্ব কর, দর্প চূর্ণ কর, গরিব 
কাঙ্গাল কর। 

ঈশ! অত বড় ছিলেন, কিন্ত তিনি গতিহীন, গৃহগীন ছিলেন। তিনি 
তোমাকে যে ক্ষুদ দিতেন, তাও আবার ভিক্ষার ক্ষুদ। তবুতুমি তার 
মাথায় মুকুট দিলে। হরি, গৌরাঙ্গ শাক্য সব ভক্ত তোমায় ক্ষুদ দিলেন। 
হুমি বিশ্বের জননা হ'য়ে, একটা ক্ষুদের কত আদর, ত। দেখাইতেছ । 
অন্নপূর্ণা অন্নদায়িনা ভক্তের দরজায় এক নুটে ক্ষু্দের জন্ত কাঙ্গাণিনী! 
হ| করুণাময়ি, জাব তরাইখার জন্ম তোমার এত দয়।। এত উপায়! 
ক্ষুদ দেওয়। সকলের পক্ষে সহজ, কেবণ এক শ্রেণীর লোকের কাছে 
শক্ত। আমাদের মত বড় মাঞ্চুষদের কাছে। দরাসিদ্ধো, তোমায় ক্ষার 
দিলে মার ক'রে হাত পেতে লও। আমরা কি তা দিতে পারিখ? 
ম।, আড়ম্বরশুন্ত ভক্তির ধন্ম আমাদিগকে দাও। এক ফোট। শুনি 
জল পাবার জন্ত তুমি দাড়িয়ে আছ। তোমার পুত্র কন্তারা এই রকম 
ক'রে তোমায় তুষ্ট করুন। ভক্ পিংসম্বল গরিব হয়ে, এক মুষ্টি ক্ষুদের 
ধম্ম যব ক'রে তোমায় দিলেন, তুমিও প্রসন্ন হ'য়ে, মাথায় হাত রেখে 
আশীর্বাদ কর্‌ুলে। আমাদের গরিব ক'রে গরিবের ধম্ম দাও। তুমি 
টাক। মোহরে তুষ্ট হও না, ক্ষুদে তুষ্ট হও। আঅল্পেতে তোমাকে পাওয়া 


£খের হরি ৯৬৩ 


যায়। হে দয়াসিম্ধো, হে কপাময়, তুমি গন্নিব কাঙ্গাল দিগকে অনুগ্রহ 
রুরিয়া এই আশীর্বাদ কর, আমরা যেন, যে ক্ষুদে তুমি তুষ্ট হও, তাই 
ভক্তির সহিত তোমার চরণে অর্পণ করিয়া, তোমাকে পাইয়া স্থুখী হইতে 
পারি) [মো] 

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ! 


শারঃরারাররারারাারারাা-০.. _.. ৬. 


ছুঃখের হরি 


(কমণকুটার, বৃহম্পতিবার, ৫ই শ্রাবণ, ১৮৪ শক; 
২০শে জুলাই, ১৮৮২ খুঃ) 


হে প্রেমস্বরূপ, ছুর্বধবলের বল, যদ্দি পৃথিবীতে কেবলি সখ থাকিত, 
সুখের মুলা কি লোকে বুঝিত? পৃথিবী কি শিক্ষার উপযোগী স্থান 
হইত? কেছ কেহ বলে, দিন রাধ্ধি যদি পৃথিবী স্থের স্থান হইত, খুব 
তাল হইত; এবপ চিন্ত।করাকি পাপ নর? তোমার জ্ঞান কৌশলের 
উপর দোষারোপ কর! নয়? যদিরোগ শোক না থাকিত, আমরা কি 
মানুষ হইতাম ৪ আমর! কি তোমাকে ডাকিবার মিষ্ঠত জানিতাম ? 
দয়াময়, শিক্ষ। দেওয় নিয়ে বিষয়। আদর দিয়ে বইয়ে দেওয়! তোমার 
লক্ষ্য নয়। তা যদি দিতে, তবে সুখের মদ দিন রাত্রি পান করিতাম, 
বয়ে যেতাম। কিন্ত, ঈশ্বর, তোমার নাকি ইচ্ছা, জীবকে শিক্ষা দেওয়া; 
তাই রোগ শোক চারিদিকে ছড়ান রয়েছে, জীবের আম্মাকে, শিক্ষা 
দিবার জগ্ত। পৃথিবীকে বন্ধু মনে করিলাম, পরক্ষণেই দেখি, জগবন্ধু 
বিন। আর বন্ধু নাই। মাকে ছেড়ে পৃথিবীর সুখ-সন্তোগে স্থখী হব 
ভাবিলাম, দেখি যে, মার রাঙ্গ। চরণ ভিন্ন কিছুতে সুখ নাই । . হরি, মন 
যেন না বলে, যে তুমি না বুঝতে পেরে, কষ্ট শোক পথিবীতে আনিলে। 


৯৬৪ প্রার্থন। 


আর তোমার দয়ার উপর যেন দোষারোপ না করি। দয়াময়, বিশ্ব- 
বিস্তালয় শোকবিদ্ভালয় ; শোকে রোগে কষ্টে মানুষের শিক্ষ। হয়; বড় 
বড় সাধু তৈয়ার হয়েছেন বিপদেতে। তবে, দয়াময়, লাঠি খান! যখন 
স্বর্গ থেকে পড়ে, সেইটি 'আদরের সহিত চুম্বন করিব। পদাঘাত'যখন 
কর, সেই ব্রাঙ্গাচরণ পেলাম বলে আহ্লাদ করিব। কষ্ট দুঃখ না থাকৃলে 
মন শু হয়; তাতে আবরাধনার ফুল, সঙ্গীতের ফুল ভাল ফুটে না। 
দয়াময়, বিপদ্‌ বিত্ত, শোক রোগে জঙ্জরিত হ'য়ে পড়ে থেকে, ভন্ক 
বুঝতে পারেন, কেমন শিক্ষা দিতেছ। কঠোর শাসনের মধ্যে কেমন 
কোমলতা! ভিতরে ভিতরে বিনয়, দীনতা, ভক্তি, বিশ্বাস, বৈরাগ্য 
কেমন শিক্ষ হয় কষ্টের মধ্যে! হরি, শেক বিপদের চরণে কোটি কোটি 
নমস্কার । অনেক শিক্ষ। পেয়েছি জীবনে। জীবনটি যে হয়েছে, এর 
গড়ন .আধখানি শোকে, আধখানি স্থুখে । তা ন! হ'লে এ টুকু মহত্ব 
থাকৃত না জীবনে । এমন ক'রে মা ঝলে তোমাকে ডাকতে পারতাম 
না। দয়াময়, দুঃখ কষ্ট দাও, পরীক্ষা দাও, এ কথ বলিতে পারি না; 
তোমায় কিন্ত এই ঝাপ, তুমি যায দিয়েছ, তাতে খুব ভয়ানক বিপদও 
মনে কৃতও ৩1 উদ্দীপশ করে। হে পিতঃ,। হে মাতঃ তুমি কি কম 
ক'রে মানুষকে শিক্ষা দাও, মানব বোঝে না। সেবার বার তোমার 
উপর দোষারোপ করে। তোমার মতলব মান্ষ কি বুঝিতে পারে? 
রোগ শোক কি জন্ হলো, সে কি রকম ক'রে বুঝবে? ভক্ত কেবল 
বলেন, তোমায় বিশ্বাস করিতে হইবে। বিশ্বাসী ঈশা বলেন, “আমার 
ইচ্ছা নয়, তোমার হচ্ছা।* হুঃখ পেলেও মানুষ বলিতে পারিবে ন৷ যে, 
বিষের পাত্রট! মুখের কাছ থেকে সরাও। ঠাকুর, এ রকম শিক্ষা ন 
পেলে আমরা কি যে হতাম, বল্‌্তে পারি না। তুমি যা পাঠাও, তা 
কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করি। সুখ দেওয়। যাকে সকলে ভালবাসে । 


অমর জীবন ৯৬৫ 


ছুঃখ দেওয়া মাকে কেবল ঈশা আর সাধুর! ভালবাসেন। হে দয়াময়ি, 
তোমার দেওয়৷ সবই ভাল। সোণ! পুড়ে কত চিক বালা হার হচ্চে। 
ম! এই রকম ক'রে সোণ! পোড়াচ্চেন, ভক্তদের পোড়াচ্চেন, আর পরি- 
কার কচ্চেন। 

কুপাসিন্ধে, দীননাণ, তুমি অনুগ্রহ করিয়। এই আশীর্বাদ কর, আমরা 
যেন--তুমি যে আগুন জ্বেলেছ _ ইচ্ছা! ক'রে কৃতজ্ঞতার সহিত তার ভিতর 
পড়িয়া, খুব নরম এবং খাটি সোণ। হইয়া, মা, তোমার ব্যবহারের উপযোগী 
খুব ভাল গহন! প্রস্তুত হইয়া, কৃতার্থ হইতে পারি; আনন্দময়ি জননি, 
তুমি এই প্রার্থন পূর্ণ কর। [মো] 

শাস্তিঃ শান্তিঃ শাস্তিঃ! 





অমর জীবন 


কমলকুটার, শুক্রবার, ই শ্রাবণ, ১৮০৪ শক) 
২১শে জুলাই, ১৮৮২ খুঃ ) 


জীবনের ঠাকুর, ভগ্তকঠের হার, ধত আমাদিগের দিন কমিতেছে 
এই পৃথিবীতে, ততই এই ভাবনা সহঞ্জে মনে হইবে, যাহারা এত আশ! 
করিয়া আমাদিগের দিকে তাকাইয়। আছে, তাদের কি দিয়। যাইব? 
নরকের অভিসম্পাত, না, স্বর্ণের আশীর্বাদ 1! দীনবন্ধে। আর কিছু 
থাকিবে ন। য| দিয়া যাইব, তাই থাকিবে । আমর। পুথিবাতেও বাচিয়। 
থাকিব। এখানকার অমরত্বের জগ্ত দায়ী আমব্।। আমাদিগকে এখা- 
নেও চিরকাল বাচিয়। থাকিতে হইবে। করুণাসিন্ধে, তুমি আমাদিগকে 
বর দিলে, চিরজীবী হও। এর অর্থকি? চিরদাবী হব পরলোকে, 
চিরজীবা হব এই পৃথিবীতে । হে কৃপাময় হরি, যে বাড়ীতে থাকিব 


৯৬৬ ঞআর্থণ। 


চিরকাল, সে বাড়ী ঠিক ক'রে দাও । মহধি ঈশা বলিয়। গেলেন, “যেখানে 
থাকিবে তোমর! পাঁচ জন, সেখানে থাকিব আমি ।” আমর যেন 
ঈশার মত বলিতে পাত্রি, যেখানে ধন্ধ, সেখানে সত্য; যেখানে সত্য নু- 
রাগ, সেখানে আমি, ইনি, তিনি থাকিব ॥ যদি ভাল উপাসন! করি, 
যদি নববিধানের আদর্শ জীবনে দেখাতে পারি, যদি পরের ছুঃখ মোচন 
করিতে পারি, তবে সেই নামে থাকিব পৃথিবীতে । বিদ্বেষী, কামী, 
লোভী, রাগী থাকিব লা। প্রেমষয় হরি, যদি অমরত্বের আশীর্বাদ ক'রে 
থাক, তবে অমর কর । যদ্দি শেষ জীবনের দিন কটা চলে যাবে, কি 
রেখে ধাব। আমর! ভাবিব, আমি নববিধানে জীবনের সামঞ্জন্ত ক'রে, 
হৃদয়ের বাগানে সমস্ত ভক্তচরিত্রের বীজ পুতেছিলাম এবং তার সকল 
ফল ফলে ছিল, শাস্তি সমন্বয়ের ধশ্ম দেখাইয়াছিল ; এই কথ! যদি সকলে 
মানে, তবে থাকিব। এঁরা ক'টি ভাই চিরকাণ থাকুন। এদের সব্ৃ- 
গুণের গন্ধ চারিদিকে বিস্তার হোক্‌। এর! অমর হয়ে থাকুন। দয়াময়, 
তুমি চিরকাল আমাদিগকে রাখিবে। নিজের সম্বন্ধে, ভাহ বন্ধুর সম্বন্ধে 
এই মিনতি করি, কেউ যেন যায় না; চিরকাল যেন সকলে থাকে । 
এই নববিধানের. ধন্ম পৃথিবীব্মাপী হ'বে। একি কম ব্যাপাব্র ? আমর! 
কট ভাই কত দিন থাকৃব! বিধান যদি চিরস্থায়ী হয়, আমরাও হ'ব। 
হে শ্রীমতি, গরিব ব'লে কৃপা দৃষ্টি কর। দয়া ক'রে এই আশীর্বাদ কর, 
যদ্দি অনুগ্রহ ক'রে নববিধানরত্বে আমাদিগকে বিভুধষিত করেছ, তবে আমর! 
যেন সেই রত্ব কে পরিয়া, চিরকাল পৃথিবীতে থাকিতে পারি । হে দান- 
হীনের হরি, তুমি কৃপা করিয়া, এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মে ] 


পান্তিঃ শাস্তি, শান্তি: । 


মৃত্যুঞ্জয়-লাম-দাধল হি 
মুত্যুঞ্জয়-নাম-সাধন 


কমলকুটার, রবিবার, ৮5 শ্রাবণ, ১৮০৪ শক) 
২৩শে জুলাহ, ১৮৮২ খুঃ) 


হে পিতঃ, হে অন্ধকার হদয়ের পুণচন্ত্র, পাপ আমাদিগকে পরিত্যাগ 
করুক, আমর! পাপকে পরিত্যাগ করি । আমরা শমনের অধিকার 
ছাড়িয়৷ চলিয়া ঘাই। মৃত্যুর, তোমারই নাম এখন স্মরণীয়, অবলঘ্বনীয় । 
রোগ শোকের যে প্রবল অধিকার, হহার অর্থকি? মিথ্যা এই সকল 
বটনা কি ঘটিতেছে? অন্ধকার না দেখিলে, মৃত্যুর দ্বার খোল। না 
দেখিলে, কেহ মৃত্যুঞ্জয় নাম, জ্যোতির্ময় নাম স্মরণ করে না। সে রাজ্যে 
শমন আসে না, যেখানে বিবেক বাদ করে। যদি বিবেকা হই, আমরা 
সকলে শমনকে ফাঁকি দিতে পারিব; রোগ শোক এড়াইব। ঈশ্বর, 
পাপই যে মুত্যু; আর মুত্যু নাই। রোগের ভয় তাদেরই, যার। পাপ 
করে। জননি, তোমার দণকে বিবেকী দগ হতে দাও)? পাপী দল হতে 
দিও না। মৃত্যুঞ্জয়, এ সময় যদি আমরা তোমাকে ধরি, রোগ চলিয়। 
যাইবে; মৃত্যুকেও ফাকি দিতে পারিব, তোমার নিরাপদ রাদে। বাস 
করিব। ভগবদ্তুক্তের মুত্তাকে ভয় শাই। মনে করিব, এ দলেন্' ভিতর 
মৃত্যু কিছুতেই আমিতে পারে না। পরমেখর, বিশ্বাস হয় না কেন? 
নির্ভয় হয় না কেন? অভয় পদ পেয়েছি, কোন কালে বিপদ্‌ হবে না। 
বিশ্বাম করি না কেন? মৃত্যুব্র সম্ভাবনা লাই । ঈশ্বর, সকলখ দেখ, 
অবিশ্বাসের জন্য মনে হয়, ওরাও শোক, আমরাও লোক, শমন এসে 
সকলকেই ধরে; আমরা কি এমন বে, আমাদের ধরিবে না? দেহমনের 
অধিকারী মৃত্যু যে একট। ফ[কি, সেট। বুঝিতে দাও। ভক্তের মৃত্যু যে 
হবে না; তারা বেঁচে থাকেন চিরকাল অমর নগরে । পাপ যদি না থাকে, 


৯৬৮ প্রার্থন। 


তবে মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়াছি। কেন জোর ক'রে বল্তে পারিব না ?-_ 
“আমি তোর আসামী নইরে শমন!” হরিনামাবলী গায়ে রয়েছে, হরি- 
এ স্পর্শ ক'রে রয়েছে, তবে কেন ভয় করিব? হরি, বিশ্বাস 
করিতে দাও, যে শমন স্পর্শ করিতে পারিবে না৷ আমাদের ভাগবতী তন্থু ; 
শয়তান আস্তে পার্বে ন1। যে রাজ্যে মৃত্প্জয়ের নাম ঘুরে ঘুরে 
বেড়াচ্ছে, সেখানে মৃত্যুভয় লাই। সে পথেভূতের ভয় নাই, যেপথে 
নববিধানের দেবদেব মহাদেব বিরাজ করেন। তবে ভয় দূর কর, আর 
বালকের ন্যায় সরল পবিত্র বিশ্বাস দাও। হে $পাময়, হে করুণাসিন্ধো, 
তুমি কৃপ। করিয়া এই আশীর্বাদ কর, যেন অভয় হই, নিয় হই; আর 
তোমার মৃত্যুঞ্জয় নাম সাধন করিয়া, মৃত্যুকে জয় করিয়া, অমরনগরে 
চিরঞ্াল বাদ করিতে পারি ;__মা, তুমি অনুগ্রহ করিয়। এই প্রার্থনা 
পূর্ণ কর। [মো] 
শান্তি শান্তি শািঃ। 


শপ পল ক 


আগ্নিমন্ত্রে দীক্ষ। 


£€ ভারতবষীয় ব্রঙ্গমন্ৰির, রাববার, ২২শে শ্রাবণ, ১৮০৪ শক 
৬ই আগষ্ট, ১৮৮২ খুঃ) 


হে দয়াসিদ্ধো, হে অগ্িশ্বরূপ ব্রদ্ধ, এই পৃথিবীতে সংসার অনেক কুপ 
নিন্মাণ করিয়। বাঁসয়। আছে। স্থযোগ পাইলেহ মানুষকে ধরিয়া নিক্ষেপ 
করে, বিনাশ করে। জনানঃ যতক্ষণ উত্তাপ থাকে শাম্মাতে, ততক্ষন 
আমর তোমার । সংসার বর্দি কুপের জলে ফেলিয়া দেয়, আর উত্তাপ 
থাকে না, আর ধন্মসাধন করিতে পারি পা, শৈত্য আনিয়া ন্ট করিতে 
থাকে! হে পপ্রমময়! আরও বাক্যে, কার্যে, চিন্তায় তেজ দাও, যেন 


অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা ৯৬৯ 


অকালে শীতলতারূপ মৃত্যুগ্রাসে না পড়ি। এই পরম সৌভাগ্য যে, 
মা বলিয়া এখনও ভাকিতেছি; এখনও ছুই পার্থে প্রকাণ্ড অগ্িকুগ্ড 
জলিতেছে। সেই বাল্যকালে অগ্রিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছি বলিয়া, রোগ, 
সম্তাপ, বিপদ, আপদের মধ্যে তোমার পবিত্র চরণ পুজা করিতেছি । 
এখনও বন্ধুবান্ধব লইয়া! নাচিতেছি, তোমার নামের গীত গান করিতেছি । 
কত লোক আসিয়াছিলেন, কত ভাব দেখাইয়াছিলেন, তাঁহার! অনেকেই 
পলায়ন করিলেন। অগ্রিমন্ত্রে যদি আমায় দীক্ষিত ন করিতে, তোমাকে 
পুরাতন বলিতাম, নববিধান বলিতাম না। তুমি উৎসাহ দিয়া বাচাইলে। 
দেখিলে যখন সব পুব্নাতন হইয়া আসিতেছে, তখন প্রকাণ্ড নববিধানকে 
পাঠাইয়া দিলে। নির্ববাণপ্রায় হইতেছিল যখন সমস্ত দীপালোক, তখন 
প্রকাণ্ড গ্যাসের আলে! জালিলে! ধন্য ধন্ত তুমি, বলিয়। উঠিল সমস্ত 
সাধকগণ। তাহার আর এক শত বৎসর অধিক আযুঃ লাভ করিল, 
সমস্ত নিরাশা ভয় চলিয়া গেল। একট! বাগ্ের পরিবর্তে একশত বাগ 
স্থাপন করিয়া, বিধানের শ্রীহরি, তোমার নাম গান করিতে লাগিলাম। 
এই দেশের পথ খাট শান্ত হইয়া আসিতেছিল, যুবকসম্প্রদায় নিস্তেজ, 
নিরুদ্ম ও নিস্তব্ধ হইয়া পড়িতেছিল, কত ব্রাঙ্গ ভ্রাতা, ব্রাঙ্গিক! ভন্ী 
উৎমাহহার! হইয়া, ধর্ম্মের পথ ছাড়িয়া, সংসারে ঢুকিতেছিলেন। হে 
করুণাসিন্ধো, উতৎ্সাহদাতা! তোমার ধশ্শকে রক্ষা করিবার মানস 
করিয়া, সকল হুরবঞ্থার মধ্যে তুমি পথ ঘাট সমস্ত অগ্নিময় করিয়া 
দিলে। নিস্তব্ধ রসনাকে এমনই উত্তেজিত করিলে যে, সেই অবসম্্ 
রসনা আগুনের মত কথা কহিতে লাগিল। বুক্ষ লতায় আবার 
তোমায় দেখিলাম, সংসারে আবার তোমায় দেখিলাম, জলের মধ্যে 
পুনরায় তোমাকে দর্শন করিলাম, আর আগুনের ভিতর ত কথাই 
নাই। গেলাম গেলাম করিয়া আবার বাচিলাম। পুরাতন হইতে 
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৯৭০ প্রার্থন! 


তুমি দিলে না। নবীন উদ্ভম, উত্তাপ পাইয়া রহিয়া৷ গেলাম। পাপ 
না করিলেও মরিতাম; নিতান্ত মিথ্যাবাদী শঠ না হইলেও, কেবল 
ংসারের হাতে পড়িয়া! মরিতাম। আজও যেখানে নগরকীর্তন হইতেছে, 
কি প্রমত্ত বৈরাগীদের মন্ততাই দেখিতেছি ! ধন্য ধন্ত তুমি! এমনই 
চিরনবীন ধর্ম দিয়াছ যে, কাহারও উৎসাহ আর কমিন্ে চায় না। আর 
যে কেহ কোন কালে ইহা লইয়া বলহীন উতৎসাহহীন হইয়। মরিতে পারে, 
এ কথা বিশ্বাস করি না। নববিধানে মরণ ত নাই, শীতলতা একেবারে 
নাই। আমার গুণে নয়, ভাইদের গুণে নয়, তোমার গুণে। উৎসাহ 
আর কমিবে না। এমন নুতা করিব যে, আর থামে না। যেমা 
বলিয়া ডাকিতেছি, এ মা বলা আর শেষ হইবে না। শরীর পুড়িয়া 
যায় শ্মশানে, আগুন নিবিয়। যায়, মনের আগুন ত কোন মতেই নিবে 
না। যদি ব্রন্গাগ্নিতে কেহ শরীর মন পুর্ণ করিতে পারে, দেখিবে, এ 
অগ্নিনিবিবার নয়। কি অগ্নিই জালিলে! ভক্তির অ*গুন, বিশ্বাসের 
আগুন, প্রেমের আগুন জ্বালিয়াছ। এ আগুনে ত কেউ মরিবে না। 
এই অগ্ধি লইয়াই থাকি। এই স্থুখেই জীবন কাটাই, আশীর্বাদ কর। 
অক্ষয় ব্রত দাও, অক্ষয় উৎসাহ দাও, যাহা! কোন ক্রমেই নির্বাণ হয় ন1। 
অগ্নির ভাবে উৎসাহিত কর, সেই ভাবে নুতা যেন করি। যেনৃত্য 
থামে না, সেই নূতো নাচাও। যে অগ্নিনির্বাণ হয় না, সেই অগ্রি জাল। 
তোমার শ্রীচরণে প্রার্থনা করি, দয়াময়, আমাদিগকে এই ভিক্ষা] দাও। 


শান্তিঃ শাস্তিঃ শান্তি: ! 


নবনৃত্য ৯৭১ 


নবণুত্য %* 


( কমলকুটার, মঙ্গলবার, ২৪শে শ্রাবণ, ১৮০৪ শক; 
৮ই আগষ্ট, ১০৮২ থুঃ) 


ম৷ সিংহবাহিনা, তোমার ভক্তসিংহ খুব হুগ্কার করে নাচে, আর গায়। 
ভক্তকেশবীর পৃষ্ঠে ছ্র্ার চরণকমল। আহা কি শোভা! তুমি নাচিবে 
তালে তালে, আর তোমার সিংহ নাচিবে তোমার পদতলে । এ সিংহ 
বড় বড় অস্গুর নাশ করে। একবার ডাকে, আর কত ক্রোশ দূরে সে 
গঞ্জন যায়! সিংহবাহিশী আজ নেমেচেন কমলকুটীরে । কৈ, পবিভ্রাত্মা, 
আজ তোমার চিড়িয়াখান! খুলিবে ত? কট। বাঘ, সিংহ আছে, দেখিতে 
চাই। হে প্রাণেশ্বরি, তুমি আজ খুব সাজ, সেজে আমাদের পৃষ্ঠে দাড়াও । 
তুমি হবে হুর্গা, আর আমরা হব তোমার বাহন। এমনি নাচ নাচিব 
যে, যোগেতে আর ভক্তিতে মিলাইব। দেখতাদের নৃত্য দেখিব। গোরা 
বে নাচে, "মার ঈশ। যে বাজায়, আর ম। লক্ষ্মী যে নাচেন, সেহটি দৌথিতে 
চাই। বুপ নল! দেখিলে নেচে কি হবে? শ্ররি, চন্দ্র সুর্য্য পবন সকলকে 
বল, নবনৃতোর সময় উৎসবের পোষাক পরে এসে যেন এক এক যন্ত্র 
বাজান; আর পৃথিবীও নব বেশ প'রে দ্রাড়াবেন, আর আমর নাচিব। 
বান্ধের সঙ্গে সঙ্গে ভূলোক ছালোক এক হ'য়ে যাবে। মা, কত ভল্ত 
আসিবে, কত লোক ক্ষেপিবে। এমন মা যে, এক হাত ভূমি চাহিণে 
একট! জমিদারী লিখে দেন। চাই যদি একখানা কাপড়, এত কাপড় 
দেন যে, তাতি হেরে যায়। চাই যদি একট! ভাই, হাজার ভাহ এনে 
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*«₹ এই পার্থনার তারিখ ছিল না। "আচাধ্য কেশবচল্জ” গ্রস্থে দেখিতে পাই, 
কমলকুটারে নবনৃত্যের প্রথম মণুষ্টান উপলক্ষে, ৮ই আগ, ১৮৮২ খুঃ, আচাধ্যদেব 
প্রার্থনা করেন। এই প্রার্থন। সেই প্রার্থনা মনে হয় । 


৯৭২ প্রার্থণন৷ 


দেন। মা, খুব মাতাও | নবনৃতযে খুব মাতি। তোমার পবিহ্রাত্মার 
তেজ ভারতে এয়েছে। পিত। কাজ ক'রে গিয়েছেন বুদ্ধ আধ্যদের সময়, 
পুত্র কাজ ক'রে গিয়েছেন পৌরাণিক সময়ে ; তৃতীয় যিনি, এবার তিনি 
এয়েচেন। হাতে হাতে স্বর্গ দিতেছেন, বিলম্ব করেন না। এটা ভাঙ্গেন, 
ওটা চূর্ণ করেন; যার ঘাড়ে এসে পড়েন, তার সর্বস্ব নিয়ে তাকে ফকির 
ক'রে ছাড়েন। পবিভ্রাত্মা বড় ভয়ানক। আর জনরনস্তি না হহো 
পাপী ত তরেনা। আগুন জ্বালাচ্চ সমস্ত দেশে। ৰুকের উপর অত 
আঘাত! প্রসন্নাত্মা হরি, দয়া করে মানুষ ক্ষেপাও। পাগলের দল 
প্রস্তুত কর। কেবল মিথা। বাহিরের নাচ যেন লা নাচি। মাকে যথার্থ 
ভালবাসি বলে যেন নাচি। পবিভ্রা্বা নাচিবে আজ আমাদের সঙ্গে ? 
তুমি যদি নৃত্যের বিক্রম দেখাও, ভারত আর থাকিবে না। লক্ষ্মী তুমি, 
লগ্সী ভাবে নাচো। আর এ প্রকাণ্ড বীর পবিভ্রাত্মা আগুনের মত 
নাচিবে। দীনবন্ধো, শ্বর্ণের নৃত্য দিয়া জীবকে পরিত্রাণ করিবে? সখী 
করিবে? মাগো, খুব জরির আচল প'রে আঙ্গ আমাদের সঙ্গে খুব 
নাচিও, আর আমরা তোমার আচল ধরে তোমার পদতলে নৃত্য করিব। 
যত ভক্তদের সঙ্গে, তোমার সখী পরিবারের সঙ্গে সুখতরঙ্গে নৃত্য করিব। 
নাচিব আর মাতিব, মাতিব আর নাচিব, আর খুব স্থখী হইব। হে 
মঙ্গলময়ি, হে কপাময়ি, দয়! করিয়। আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, 
আমর! যেন আজ নবনৃত্যে যোগ দিয়া, এই পাপ জীবনকে খুব শুদ্ধ ও 
সুথী করিয়া লইতে পারি । [মে] 


শান্তিঃ শাস্তিঃ শান্তি ' 


অরণ্যবাস ও বৈরাগ্য ৯০৩ 
অরণ্যবাস ও বৈরাগ্য 


( ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, রবিবার, ২৯শে শ্রাবণ, ১৮৪ শক; 
১৩ই আগষ্ট, ১৮৮২ খুঃ ) 


হে দীনবন্ধো, কাঙ্গালশরণ, যার সম্বন্ধে যেবিধি করিয়াছ, তাহাকে 
সেই বিধি ধরিতে হইবে। এই সংসারারস্ত-সময়ে বৈরাগ্য-মন্ত্রে 
দীক্ষিত হইলাম, তখনই বুঝিলাম, এ জাবন হাসিবার জন্ত নয়; সময়ে 
সময়ে বিপদে পড়িতে হইবে। কিন্তু তুমি নিগ্রহ করিলে না, নিগ্রহের 
জন্য ভাঙ্গ। যষ্টিকে ভাঙ্গিলে না; রুগ্ন শরীর মনকে মারিয়া ফেলিলে না । 
তিক্ত ওবধ খাওয়াও, কেবল বাঁচাইবার জন্ত। মেঘ উঠে. আকাশকে 
চির অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিবার জন্তঠ নয়। বৈরাগোর অন্ধকারে পরই 
আকাশ নৃত্য করিতে থাকে, পৃথিবীও নাচিতে থাকে ; শন্ত ফল কুলে 
মের্দিনী পুর্ণ হয়। দেখিয়াছি, এ জীবনে যখন যখন মন ভার হয়, 
অমনই স্ুফণ ফলিতে থাকে । রাত্রির অন্ধকার সকালের দূত হইয়৷ 
আসে। গরিবের ঈশ্বর, যা কর তুমি, সেই মঙ্গল বিধি। এত হুঃখ কষ্ট 
কিছুই তস্থায়ী হইল না, বিষগ্রতা ত রহিল না; দিন দিল সুস্থতা, পুণ্য 
ও ধন্মের আম্বাদন বুঝিতেছি। দর্শনের আনন্দ অনুভব করিয়াছি । 
এ জীবনে যেন, নাথ, বৈরাগ্যের কষ্ট লহতে কখনও কুষ্ঠিত না হই। 
ইহাতে চিন্ত শুদ্ধ হয়, ইহাতে ইঞ্জ্রিয় দমন হয়, হৃদয় ব্রতধারী হয়, 
ভীবন ভাল হয়। এস, দীননাথ, বৈরাগীদিগের মধ্যে প্রধান বৈরাগী 
তুমি, আপনি সর্বত্যাগী) আমি তোমার সঙ্গে সঞ্গে ফিরিব। অন্তরে 
অন্তরে সন্ন্যাসী হইয়া, বৈরাগীদের প্রধান ধিনি, তাহার অনুসরণ করিব । 
বৈরাগ্যকে ছুঃখের জগ্ত আগ কিরুপে ধলিব? যত বৈরাগ্য দিয়াছিলে, 
ততই এখন নুূতোর আধিকা দিয়াছ। যত আগে কািয়াছিলাম, ততই 


৯৭৪ প্রার্থন! 


আঙ্গ বন্ধুদের গলা ধরাধরি করিয়া হাপিতেছি, আনন্দ করিতেছি । স্ত্রী 
পুত্রকে আগে ভয়ানক ভাবিয়াছিলাম, এখন তাহাদিগকে চারিধারে 
বসাইয়া, তোমার আনন্দে কত আনন্দ করিতেছি । মনে হয়, এই পৃথিবীতে 
স্বর্গ দেখিতেছি। এই যে সংসার, ইহ! ত সংসার নয়। সংসারে প্রবেশ 
করিতে হইল না। আগে এক! মনের বিষাদে বসিয়া থাকিতাম, তাই 
আজ ব্রহ্মমন্দির বন্ধুপুর্ণ পাইয়াছি। কত ব্রহ্গপরায়ণ বন্ধুই দিয়াছ। এখনই, 
যদি নৃত্য আরম্ভ হয়, ছুবাহু তুলিয়া কতই নৃত্য করিবেন। আপনার 
সখ অন্থকে দিতেছি, অন্তের সুখ সকল আপনি লইতেছি। আগে 
ত্বপ্পেও জানিতাম না, আমার স্ত্রী আম্মীয় বন্ধু সকলে আমার সহায় 
হুইবেন। শ্মশ্বানে বাড়ী করির়াছিলাম, সেই বাড়া যে এও স্বর্গীয় 
সাধুদের সঙ্গে সম্মিপনের স্থল হইবে, ইহা কি জানিতাঁম? কত 
সুখ আসিয়াছে, আরও কত সুখ আসিবে। বৈরাগ্যকে নমস্কার 
করি। সন্াসধন্মের প্রবর্তক, তোমাকে নমন্কার করি। প্রকৃত বৈরাগ্যের 
পথে লইয়া গিয়া, তুমি আমাদিগকে সুখী কর, এই তোমার শ্রীচরণে 
প্রার্থন]। 
শান্তঃ শা্তিঃ শাণ্ডিও। 


স্বাধীনত। 
( ভার তবধীয় ব্রন্মমন্দির, রবিবার, ৫ই ভাদ্র, ১৮০৪ শক; 
২০শে আগষ্ট, ১৮৮২ খুঃ) 


হে দয়াময়, হে স্বাধীন পুকুষ, মহামন্ত্র ম্বাধীনতা কি আশ্চর্য্য 
মন্ত্র! দয়া করিয়া যদি আমাকে এই মন্ত্রে দীক্ষিত করিবে, তবে 
আমার ও আমার ভাই ভগ্রীর মঙ্গলের জন্য, আমাদিগের সকলের 


স্বাধীনত। ৯৭৫ 


মধ্যে স্বাধীনতার ভাব বুদ্ধি করিয়া! দাও। গেলাম যে পাপের জ্বালায় ; 
তার উপর দেশাচার, কুরুচি, শ্রম তোমার সন্তানকে বাধিয়৷ ফেলিয়াছে। 
তার উপর আবার নান! প্রকার আস্ত ঘাড়ে চাপিয়াছে। হে ঈশ্বর, 
এঁ ওরা আমাকে কিনিয়া ণইবে, ক্রীতদাস করিয়া রাখিবে, এই বলিয়া 
কাদিতেছি। মা, কোথায় তোমার দাপত্ব করিব, না, কার কাছে 
রহিয়াছি! সংসারের প্রভুর সেবা করিয়। মরিতেছি। স্বন্ধের উপর, 
মনের উপর, অসহা দাসত্ব-ভার রহিয়াছে । অধীনত মানুষকে মারিয়। 
ফেলিতেছে। স্বাধীনতা প্রদ্দাতা, কোথায় রহিলে আন্গ ? মানুষ কেন এত 
কষ্ট পাইতেছে? অধীনতার ভ।বের সঙ্গে একবার যুদ্ধ আরন্ত হউক। মা 
শক্তিস্বরূপ1, হুষঙ্কারে শক্রদল তাড়াও। আর পরের দাসত্ব করিব ন|। 
মা আনন্দময়ি, আর পাপের দিকে যাব না; রিপুপরতন্ত্র আর হইব না। 
যাহা! করিতে বলিবে, তাহাই করিব; যেখানে যাইতে বলিবে, সেইখানে 
যাইব; যাহ! খাইতে বলিবে, তাহাই খাইব; যাহ। নিষেধ করিবে, তাহা 
কখনই খাইব লা। কোন প্রকার কুঅভ্যাসের দাসত্ব করিব না। বড় 
কষ্ট হয় সে অবস্থায়, বিবেক যখন মনকে বলে, এমন ধিশি ভালবাসেন, 
সেই মার আদেশ পালন করলি না? তার কথা অগ্রাহথ কর্লি? তাকে 
অপমান করিতেছিন্‌? বুঝিতেছি, মা, অধীনতা দাসত্ব ভয়ানক নরক । 
তোমার পাতকী সন্তানকে উদ্ধার কর। লোহার শিকল ছিড়ে দাও, 
ভাই বন্ধুদের লইয়া স্বাধীন পাখী হইয়া উড়িয়া বেড়াই ; স্বর্গের বাগানে 
স্বধীনভাবে বিচরণ করি ; স্বর্গের ফল ভক্ষণ করি | আর যেন মধীনত।- 
পিপ্ররে ন৷ থাকি । আকাশবিহারী স্বাধীন পক্ষী আকাশে উদ্ভুক। দয়াময়, 
দয়া কর, আশীর্বাদ কর, তোমার দেওয়৷ স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করিয়া 
যেন সুখী হই। পিতঃ, তোমার নিকট আমার 'এই প্রার্থনা | 
শান্তি শান্তি: শাপ্তিঃ। 


০0১, প্রার্থনা 


তীর্ঘযাত্রা 


( কমলকুটার, শুক্রবার, ১০ই ভাদ্র, ১৮০৪ শক; 
২৫শে,আগষ্ট, ১৮৮২ থুঃ) 


ইমার্সন, আপনার বাড়ীতে থাকিতে ভালবাসিতে। তুমি কি কম? 
তুমি আমাদের । তুমি নববিধানের। তুমি ভাই। আর তোমার পাশে 
্যান্লি মহামতি, তুমি উদার । তুমি প্রশস্ত। তুমিও ত বাপের বাড়ীতে 
এসে বসেছ। হিন্দুর কাদিল, বলিল, ঈশা যে আমাদের ভাই। তুমিও 
কীর্দিলে। বলিলে, আস্তে দে ন৷ ওদের! ভারতকে আস্তে দে। 
তুমি ঈশার বাড়ীর কাছে একটি বাড়ী করেছ; বল্লে, কেরে আমার 
বাপের বাড়ীকে ছোট করে? আমার মহাপ্রভুর ধর্ম ছোট করে? 
তোমার যেমন বিদ্তা ছিল, তেমনি উদারতা 'ছিল; তুমি হাত বাড়িয়ে 
সকলকে আলিঙ্গন করিতে । আমাদের মত অধম লোককেও ত্যাগ 
করিলে লাঁ। সাম্প্রদায়িকতা তুমি থাকিতে দিলে না। তুমি বলিলে, 
আটলান্টিক, পেসিফিক সব এক হবে। দেখ, ভাই, তুমি যা বলিলে, তা 
সার্থক । তুমি যথার্থ পথ দেখালে । তোমার মহাপ্রভুর উদার ধশ্ম প্রচার 
করিলে। মহাত্মা! ষ্ট্যান্লির উদার ধর্মের কে আদর্শ আছে? আহা, 
পৃথিবী মাণিকহারা হয়ে গেল! আর কি এমন লোক আসিবে? কে 
আমার বাপের বড়ীকে এমন বড় করিবে? লোক সকল তোমারই 
পথ ধারবে। সত্য যাবে না। যা দেখিয়ে গিয়েছ, তা হবে; সব খুব 
উদার প্রশস্ত হয়ে যাবে। সকলে এক হ'য়ে যাবে। চিদ্াকাশে সকলে 
থাকিবে। ভাই, তুমি চিরকাল আমাদের কাছে থাক। 

আর একটি ভাই আমাদের কোথায়? নিজ্জনতাপ্রিয়| বড়, ধশ্ম- 
বীরদের সম্মীনকারী। চিরকাল তুমি একলা থাকৃতে ভালবাস। ঝোপের 


তীথবাত্র। ৯৭৭ 


ভিতর থাকতে ভালবাস। স্বর্ণের ভিতরও ও'র বাড়ী খুজে বার কর! 
ভার। এত কাগ্জ কর্ম, হুড়োহুড়ি চারিদিকে, বিলাতের জীবনের আদশ 
দেখাও! ত৷ নয়, হিন্দু খধিদের ধন্ম কোথায় পেলি, ভাই? তুই তবে 
পরমার্থতত্ব পেয়েছিলি। তুই বড় উৎসাহী ছিলি। তোর লেখাগুলো! 
বইগুনোতে তাই এত তেঞ্জ। তাই তোর লেখা এত গরম। তোরা 
তিন জনে পুথিবী তোলপাড় করেছিলি। বড় বড় পার্রি বিদ্বান লোক 
সকলে ইংলগ্ডে জয় জয় রব করিতেছে, তুমি গ্রাহ্থও করিলে না। 
মুললমানদের দলপতি মহম্মদ্কে নিয়ে খাড়া করিলে বিলাতে। মজার 
গপোক ! কিছু গ্রাহ্য করিলে না। বলিলে, আমি সব সাধুকে এক করিব। 
কোথায় রহিলে কারলাইল! ধন্য বীর উৎসাহী! একটি ছোট ঘরে 
নিজ্জনে সাধুদের নিয়ে বসে থাকৃতে । তোমর! তিনটি পৃথিবী হইতে স্বর্গে 
নূতন সমাগত। তোমরা আসনে বোস, আমরা সম্মান করি। জয় জয় 
তোমাদের য়! জয় জয় তোমাদের জয়! জয় দয় তোমাদের জয় ! 
তোমাদিগকে প্রেম উপহার দি, তোমার্দিগকে পপ্রম উপহার দি, তোম- 
দিগকে প্রেম উপহার দি। 

এই রজ্জব দ্বারা তোমাদের সঙ্গে আমাদের বাধিলাম। তোমর! 
থেন আমাদের হও। আমাদের বাড়ীতে তোমর! থাক (। আমরাও 
তোমাদের রক্তের ভিতর থাকি । আমর! তোমাদের নিকট করিলাম । 
পৃথিবাতে থাকিলে অত শিকট করিয়া লইতে পারিতাম না । তোমাদের 
তিনটিকে নমস্কার করি, আর লকল ভক্তদের দেখে প্রণাম করে 
যাই। দুরে যাব কেন? শনীরট! বাড়ী যাকৃ;, নুতন ভাই পেগি, 
থাক্‌। কথাবার্তী কত আছে। ভারতবর্ষ থেকে যদ্দি চিঠি থাকে, 
দে) বদি চিঠি নিয়ে যাবার থাকে, নে। মহ্র্ষিগণ, ভক্তগণ, প্রাণের 
ভাইগণ, এন। তোমাদের তিনটিকে নিয়ে রহিলাম। 


১৩ 


৯৭৮ প্রার্থন 


মা আনন্দময়ি, এস। এমনি ক'রে তোমার স্বর্ণ খুব বাঁড়িবে, এখানে 
শেষটা সকলেই যাইবে । কি সুবাতাস, কি নিশ্মল! ভক্তি নদীরূপে এরথানে 
বহিতেছে! সকলের মুখেই সৌন্দর্য ! মা, অন্তে তব পদপ্রান্তে যেন 
স্বর্গলাভ হয়। মা, এমল সুন্দর দেশ থাকৃতে, কেন গিয়ে বিষ খাই নরকে ? 
এমন টাদমুখ সৰ থাকৃতে, কেন কাফ্রিদের দেশে যাই! মা, বুকের ধন, 
কাছে এপ, তোমার ছেলেগুলিকে নিয়ে এস, তোমার স্বর্গ নিয়ে এস । এক 
বার সকলকে লইয়! বুকের ভিন্ধর আলিঙ্গন করি। আয়, আমার প্রার্ণের 
স্বর্গ, আমার বুকের ভিতর আয়। আমার সুখের ঈশা, প্রেমের গৌর, 
বুকের ভিতর আয়। মুখে ঈশা বড়, মুষ! বড়, বলিলে হবে লা; চরিত্র 
চাই। দে, তোদের মত চরিত্র দে, নিম্মণ চরিত্র দে, তোদের সুখ দে, 
শান্তি দে, পুণ্য দে! কৃপাসিন্ধো, দয়াময়, তুমি কৃপা করিয়া এমন 
আশীর্বাদ কর, আমর! যেন স্বর্গ হইতে শুন্হস্তে ফিরিয়া ন৷ যাই; 
কিন্তু নূতন ভাই, পুরাতন ভাইদের চরিত্র বুকের ভিতর রাখিয়া, তাদের 
খুব আলিঙ্গন করিয়া, শুদ্ধ এবং স্থুখী হই। [মে] 

শান্তিঃ শান্তিঃ শাস্তি; । 


শপ প্যারা ৬ 


জীবে ত্রন্মদর্শন 


( কমলকুটার, শনিবার, ১১ই ভাদ্র, ১৮০৪ শক) 
২৬শে আগস্ট, ১৮৮২ খুঃ) 


দয়াল হরি, স্বর্ণের ঘশাভৃত সৌনর্ধ্য, এখন পৃথিবীতে নামিতে পারি। 
স্বর্গ দেখা হইল এক প্রকার, আগ্ তৃতীয় দিবস, আজ আমরা জগতে 
নামিতে পারি। লব্ধ বস্ত না হারাইয়া, আস্তে আস্তে অল্পে অন্ে ন্বর্গের 
সোপান দিয়া, পৃথিবীতে অবতরণ করিতে পারি। যদি হ্বর্গ হইতে 


জীবে বন্গদর্শন ৯৭৯ 


স্বগীয় হইয়া, দেবগণের পদধুলি লইয়া, পৃথিবীতে নামিতে পারি, তাহ! 
হইলে কি দেখি? দেখি, বড় আশ্চধ্য। যখন স্বর্গেতে, হে হরিস্ুন্দর, 
তখন ঈশার রূপান্তর হইল, এবং পার্খস্থ শিষ্যের৷ রূপান্তর-দর্শনে বিশ্রয়াপন্ন 
হইল। হরি হে, অদ্ভুত কথা; ঈশ' স্বর্গ হইতে নামিলেন, তাহার ন্বর্গে 
রূপান্তর ভাবাস্তর হইল। সকলে দেখিল, একে? ন্বর্গায় উজ্জল শুভ্র? 
যিনি স্বর্গে রহিলেন, তাকে দেখিলে, লোক বলে, রূপান্তরিত হইয়াছেন। 
সেইরূপ, ঠাকুর, যখন তোমার ভক্ত পৃথিবীতে হ্বর্গ লইয়৷ নামেন, তখন 
পৃথিবীর দিকে তাকাইলে, পৃথিবীকেও বূপান্তর দেখেন। দশ জন শি্য 
ঈশাকে রূপান্তরিত উজ্জল দেখিলেন সতা, কিন্তু তোমার ভক্ত দশ সহজ 
নরনারীকে ভাবান্তরিত রূপান্তরিত দেখেন। মহে্খরি, আমি যদি তোমার 
স্বর্গের আগুনে উজ্জ্বল হইয়৷ পৃথিবীতে নামি, এই সকল মানুধকে উপরে 
দেখি, উচ্চে দেখি। কে জানে তাদের পাপ ছুর্বলত? আমি যদি 
দেবচক্ষু পাই, তাদের উচ্চে দেখি। মিলনের চাবি পাওয়া! গেল, জীব- 
সেবার বীঙ্মন্ত্র লব্ধ হইল। জীবেতে ব্রঙ্ম দেখ। গেল, পৃথিবী স্বর্গে 
বেড়াইতে গেল। এই মান্ুষের। দেবতা হইল। এর! এখানে এক ভাবে, 
ওথানে এক ভাবে । দেবত্ব মনুষ্যত্ব মিলিয়। অদ্ভুত তন্ব পৃথিবীতে প্রচার 
করিল। অতএব, হে খণ্ড খণ্ড মহাদেবগণ, প্রসন্ন হও। যদিও মহাদেব 
বলিয়। তোমাদের পূজ। করিব না, কিন্তু হে ভ্রানৃগণ, রূপান্তরিত হইয়!, 
ভে পিতৃগণ, হে মাতৃগণ, হে দেবতা, হে ঈশ্বরের ভাবাস্তর, তোমরা 
মহীয়ান্‌ হও সকলে। দেবত্ব মন্গদ্যন্থে মিশিয়! গেল এই উৎসবে । পৃথি- 
বীর ঘোলা! জল ব্রহ্মসমুদ্রে মিশিয়! এক হ্হ্য়। গেল। মামার ব্রদ্ধকে 
ইহাদের ভিতরে আমি পুজা! করিব। এই সকল আধারে মা, তুমি 
বসিয়। সাছ। তুমি জীবন্ত দর্শন দিলে ইহাদের ভিতর; আমি ইহাদের 
অগ্রাহ করিতে পারি না, কলহ করিতে পারি না, বিচার করিতে পারি 


৯৮৩ পু প্রার্থনা 


না। ইহারা চোর ব্যভিচারী নরহত্যাকারী হইলেও, তথাপি দেবতা, 
তথাপি দেবতা । ইহাদের পশ্তর দিক্‌ দেখ! যায় না, দেবতার দিক্‌ দেখা 
যায়। ইহাদের ভিতর ব্রহ্মজ্যোতি, আনন্দের হিল্লোপ। ইহার৷ পাপী, ত৷ 
কি জানি না? তথাপি দেবত্বের লম্মান আমি করিব। ইহাদের অর্চন। 
বরণ করিয়া আমি সহজে স্বর্গপাভ করিব। মন্প্ুকে মন্তব্য বলিয়া! কেহ 
বর্গ লাভ করিতে পারে না। এই বে সকল দেহমন্দিরে ব্রন্ের প্রতিষ্ট। 
দেখ যাইতেছে! আমি কি করিব? এঁদের আমি চটাতে পারি না। 
এঁদের বিরুদ্ধে কা! কহিতে পারি না । উৎসবে স্বর্গ, আর পৃথিবীতে 
স্বর্গ, ছুই দেপ! বায়। মা, মনুষ্ঠের দেব না দেখিলে মুক্তি হয় না, 
মানুষকে সমাদর করিতে পারি না। নির্বোধ মনুষ্য নববিধানের রহস্ত 
বুঝে না। আমি বুঝাই গুড় তত্ব। বাদাম আন নাগিকেল মান; 
খোল! ছাড়াও, ভিতরে শাস আর ভিতরে জল, তাই ব্রহ্গ, তাই লও। 
আর মানুষ ছোবড়া, তা ফেলে দাও। হায়, আমি কেবল ছোবড়1 দেখিব, 
না, নরনারীর ভিতর কেবল দেবত্ব দেখিব? দেবত্ব ভিন্ন আর কিছুই 
দেখিব না। হনুমানের লেজ থাক্‌ না, কাল মুখ হোক্‌ না, হনৃমানের বুক 
চিরে সীতারাম দেখিব। এর' ব্রহ্মকুলে জন্মগ্রহণ করেছে, এর! ব্রহ্মগোত্র, 
এর৷ ব্র্ধের বংশে জন্মেছে । এই নীচ মন্ুষ্যের ভিতর ব্রহ্মকে দেখিয়। গ্রণত 
হই, নমস্কার হই। শিষামধ্যে গুপ্, সপ্তানমধ্যে পিতা; বন্ধুরা দেবতা, 
এই ঘর স্বর্গ, ন্বর্গেহ এই ঘর। দেবতারা এই ঘরে। স্বয়ং ব্রচ্ম ভগবান্‌ 
এই নকল জীবে। এই সঞ্ল জীব ভগবানের ভিতর । আমি পশুত্ব 
দেখিব না; থাক্‌ না পশুত্ব, মামার কি? আমি বদ্ধ ছাড়া আর কিছু 
যেন দেখিতে ন। পাই। ভাইয়ের চক্ষে বক্ষে কেবল হরি নৃত্য করিতেছেন, 
দেখিব। মানুষকে ভালবাস। যায় না, মান্থ্ষকে মানুষ ঝলে ভালবাস 
যায় না; কেউ পারিবে না। মানুষের ভিতর ঈশ্বর, এ ভাবিলে ভালবাস! 


দঘ্বান ও ভোজন ৯৮৬ 


যায়। ইশ! দেখিলেন, পিতৃত্ব মানুষের ভিতর, তাহ! দেখিয়। তবে তিনি 
সেই পিতৃত্বকে ভালবাদিলেন। প্রাণেশ্বর, আমি মানুষের ভালবাসাতে 
ডুবি না, আমি সেই অনাদি ব্রন্মের খণ্ড বলিয়া ভাইকে ভালবাসি । নব- 
বিধানবাদীগুলির সঙ্গে আমার গভীর যোগ। তোমরা হরির স্বীরুত, 
তোমরা হরির সন্তান, তোমরা! হরির মুর্তি। আদর সন্মান শ্রদ্ধা তোমা- 
দিগকে দিব। হরি, ব্রন্দের কল! ইহাদের মধ্যে দিন দিন বৃদ্ধি হউক! 
হে দীনবন্ধে, হে ক্কপাসিন্ধো, কূপ! করিয়। আমাদিগকে এই আশীর্বাদ 
কর, আমর যেন উৎসবের প্রারস্তে দিবাচক্ষু লাভ করিয়া, মনুষ্যত্বের 
ভিতর দেবত্ব দর্শন করিয়।, মনুষ্যের প্রতি সকল পাপ একে একে অসম্ভব 
করিয়। কৃতার্থ হইতে পারি। 
শাস্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ' 





সান ও ভোজন 


( ভার তবর্ষায় ব্রহ্মমন্দির, ত্রয়োদশ ভাদ্রোৎব, প্রাতঃকাল, রবিবার, 
১২ই ভাদ্র, ১৮৪৪ শক; ২৭শে আগষ্ট, ১৮৮২ খুঃ) 


হে দীনদয়াল, হে আমাদের অন্নদাত1, জলদাতাঃ শাস্তিদাতা, মোক্ষ- 
দ্রাতা, তোমার শ্রপাদ্রপন্মে উৎসব-দিবসে মিনতি করিতেছি, আমাদের 
শরীরকে যেমন জল দ্বার! শুদ্ধ কর, ম। হইয়া! হাত ধরিয়া তেমনই তোমার 
প্রেমগঙ্গাতে আমাদিগকে নান করাইয়া ভাল কর। দেখ, আমরা 
ংসারকর্দমে লিগ হইয়াছি; তোমার কাছে মুখ দ্রেখাইতে পারি না; 
ভাই বন্ধুরাও কেহ কাছে যাইতে দেয় না। গায়ে ময়লা কেবল নয়, 
দেখ, মনে কত ময়ল।। রাশি রাশি পাপ সঙ্গে করিয়া উৎসবে আনি- 
য্াছি। কোথায় তোমার জল? যেখানে জলসংস্কারে সংস্কৃত হইয়া, সেই 


৯৮২ প্রার্থনা 


প্রেরিত পুরুষ পরমাত্মীকে দর্শন করিয়াছিলেন, সেইখানে একবার মগ্ন 
হইব। মন্দিরমধ্যে একবার সেই জল আনিয়! দাও; অবগাহন করিয়া 
পবিত্রাত্মাকে দর্শন করি। প্রার্থনা আমি কেন করি? আরাধনা করিলে 
কি হইবে? একবার ছুইটা হাত ধরিয়া, ছেলেকে যেমন ম! জননী স্নান 
করান, তেমনই একটু তৈল মাখাইয়া, গায়ে একটু হরিদ্র। মাথা ইয়া, 
আমাদিগকে স্নান করাও। কাল অঙ্গ আর রাখিব না; এবার ভাগবতী 
তন্থ করিয়।৷ দাও। জ্বালায় প্রাণ স্থির; ঠাণ্ডা কর। গরম দেহের 
উপর শীতল জল একবার ঢাল। একবার ব্রক্চজলের ভিতর ডোবাও। 
ভয়ানক উত্তাপ; পাপের তেজ শরীরকে কাতর করিয়াছে । আর 
অন্ত মন্ত্র লইব ন; এবার জলসংস্কারে সংস্কৃত হইব। এ জল আত্মার 
পানীয়; জড় জল নয়। এ আমার ব্রক্গপদনিঃস্থত জল। এহ হরির 
জল যেমন শরীরের উপর পড়িবে, অমনই আম্মার উপরেও পতিত হইবে। 
এই জলে অবগাহন করিলাম ; আমার শরীরের ময়লা গেল; জ্বাল! যন্ত্রণা 
দুর হইল। এবার ভাই বন্ধুদের কাছে মুখ দেখাইলেই বলিবেন, ঠিক 
হইয়াছে, প্রাণের ভিতর হইতে গভীর কলঙ্করাশি চলিয়। গেল। হে 
প্রাণেশ্বর, তুমি অনুগ্রহ কর, প্রত্যহ ম্নানকে ধন্মক্রিয়ার মধ্যে করিয়া, 
স্নানের ঘরকে যেন উপাধনার ঘর করিতে পারি। ঘরের দ্বার রুদ্ধ 
করিয়। যখন স্নান করিব, কিন্ব। নদীতীরে গিয়। যখন স্নান করিব, 
জ্বাগ। জুড়াইবার জন্য, ময়ল! দুর করিবার জঙ্ত জলে অবগাহন লরিব, 
তখন বলিতে যেন পারি, এই জলের প্রতি বিন্দু ্রহ্গবিন্দু হউক। 
এই জল যেমন মামার গায়ে লাগিবে, অমনই নুতন জীব হইয়া 
যাইব। জলে ডুব দিব, আর বণিব, ডুবিলাম ব্রহ্মনাগর মধ্যে । 
বুঝিব যে, তাহাতেই দেহ মন শুদ্ধ হইল। দেখিব, অহঙ্কারী স্নান 
করিয়া বিনয়ী হইল, কামাচারী জিতেন্দ্িয় হইল, লোভী সন্ন্যাসী বৈরাগী 


স্নান ও ভেজন ৯৮৩ 


হইয় স্নান করিয়। উঠিল। হে মাতঃ, বিশ্বজননি, ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে 
এই স্বান প্রবর্তিত কর। এর! যেন প্রতিদিন ব্রহ্মজলে ম্নান করিয়া এই 
দেখান, স্নানের আগে যে অস্থরের মত ছিল, ন্নানের পর মে এমনই হইল, 
ইচ্ছ। হয়, যেন স্কন্ধে করিয়া নাচিতে থাকি। স্নানের পর কাহারও যেন 
অসুরের মুখ দেখিতে না হয়। প্রত্যেকের দানের ঘর মন্দির করিয়! 
দাও, তীর্থ করিয়। দাও? জল লইয়া যেন আর বৃথ৷ ঘাটার্থীটি না হয়, 
জলের ন্নানকে ব্রন্দেতে স্নান করিয়া দাও। ময়ল। তাড়াইতে হইলেই 
্রহ্মজলে খানিক বসিয়া থাকিব। বলিব, বাগ, তুই যাবি না? আজ 
বাগ একেবারে না গেলে, স্নানের ঘর পরিত্যাগ করিব লা। লোত 
ছাড়িল না? স্নানের ঘর কোন মতেই ছাড়া হইবে না, কেবলই জল 
ঢাপিতে থাকিব। অন্ন জলে হইল না, আরও জল ঢালিব। বৈরাগী, 
সন্ন্যাসী, ব্যান্রচম্ধারী হইয়া তবে ঘর পরিত্যাগ করিব। হে দেবি, 
দয়া কর, অল্পে না৷ হয়, নদীর ভিতর লইয়া! যাও; ধোও, মা, ধোও। 
মা জগদীশ্বরি, বল প্রকাশ কর। তোমার অন্গুর সন্তানের এত 
পাপ, বুঝি, যাইবে না? পঁচিশ বৎসরের পাপ হাড়ের ভিতর পর্যাস্ত 
গিয়াছে । ঢাল জল, এই যে একটু একটু দাগ উঠিতেছে; এবার 
কাম ক্রোধ লোভ সব যাইবে। আর অস্থরের মত থাকিব ন1) 
সানের পর শরীর মন ধক ধকৃ করিবে। লোকে বলিবে, এ যেন 
সে নয়; সে দিব্য বর্ণ কেমন করিয়া ধরিল? আহা! তখন 
আপনার রূপ দেখিয়। আপনি মোহিত হইব। মান যখন হুইল, 
উপাসনা ত শ্রখানেই হইল। তার পরই দেখি, কত থাগ্ণ সাজাহয়। 
রাখিয়া । মা, এত খাব? সোণার থালায় এত খাবার সাজাইয়াছ ? 
কলাপাত। শালপাতা বই আহারের পাত্র আছে, যে জানিত লা, তার 
প্রতি প্রসন্ন হইয়াছ, বুঝি? আন, বুঝি, তাঁকে গৌরাঙ্গ বলিয়। আদর 


৯৮৪ প্রার্থন৷ 


করিয়া, খাবার নুতন জায়গা দিয়াছ? একশত বার মন্দিরে গিয়া যাহ। 
না হইয়াছে, হিমালয়ে গিয়া ধ্যান করিয়া, বেদ পুরাণ পাঠ করিয়া যাহ! 
ন৷ হইয়াছে, আজ স্নান করিয়। তাহা হইল । আজ যে, মা, সানের পর 
চেলির কাপড় পর। ছেলে দেখিয়া, তোমার মুখে হাসি ধরিতেছে না। 
মাথায় জল ঢালিয়। পরিত্রাণ করিলে? আমি যে বড় লোভী ছিলাম, 
সংসারের ক্রীতদাস ছিলাম, সংসার আমার গায়ে যে আলকাতর। দিয়া- 
ছিল। আজ যে আমি নেয়ে পরিত্রাণ পাইলাম । নেয়ে যদি এত সুখ, 
না৷ জানি, ভোঙ্গণে কত সুখ! মা,কত খাব? সোণার পাত্রে কত 
খাব? আহা, ঈশা, মন্ুষ)ঃখ ছাড়িয়া, সুখে খাইব বলিয়া, আজ অন্ন 
হইয়াছ? গুপ্ত চোর, ছন্মবেশ ধরিয়াছ? বঙ্গদেশোৎপনন অন্গরাশি, 
অন্ন ত তুমি নও; তোমার ভিতর আমার প্রাণের দাদা ঈশ! আছেন। 
তোমাকে থাইয়া ঈশাবান্‌ হব। অন্ন! অন্ন! আমার মুখে তুমি 
যাইবে? ভাই গৌরাঙ্গ, তুমি যখন নবদ্বীপ ছাড়িয়। স্বর্গারোহণ করিলে, 
যখন তোমার নবদীপলীলা, ভারতলাল৷ শেষ হইল, তার পর কেউ 
তোমার সন্ধান পাহল না। তার পর তুমি কি মিছরির সরবত হইলে ? 
জলবিন্বু হইলে? নবাবধানের বিধাতার আজ্ঞায় পুরুষাককতি ছাড়িয়। 
সলিল হইলে? তোমার তুমি ভাবরূপে পরিণত হইন ? ম। আনন্দ- 
ময়ি, খাওয়। দেখিয়। তুমি হাসিতেছ? সাধু সন্তানকে ভোঞ্নের সামগ্রী 
করিয়াছ? আর ত মন্দিরে যাইবার দরকার নাই। এ ম্নানের খর, 
এই ভোজনের ঘর! এ ঘরে পরিফার হ'য়ে, এই ঘরে কত :খাবার খাইব। 
আঙ্ কি খাবারই খাইতেছি! গরিবের ছেলে কেবণ ভুট্টা, মোট। চালের 
ভাতহ খাইয়াছি, তাও পেট ভরিয়া খাইতে পাই নাই। ওহে দেবগণ, 
সাক্ষী হও; উৎসবক্ষেত্রে দেখিয়। যাও, খেয়ে মানুষ স্বর্গে যাহতেছে। 
খেতে খেতে চক্ষু হইতে দর্‌ দর করিয়৷ জল পড়িতেছে। সাধুর। কেউ 


সান ও ভোজন ৯৮৫ 


মিষ্টান্ন হয়ে, কেউ দুগ্ধ হয়ে উপস্থিত। আহারের পর ভিতরে ঢুকিয়। যে 
যার নিজমুত্তি ধরিলেন। বুকের ভিতর এই যে ঈশ! নাচে, গৌরাঙ্গ নাচে, 
ফ্ুব প্রহলাদ নাচে। প্র যে তারা বলিতেছেন, ওরে, তোর ভিতরে 
আসিবার জন্য ভাত হইয়াছিলাম। তোর আত্মার মধ্যে মানুষ কিরূপে 
আসিবে? তাই খাবার বাটীতে গেলাম, তাই তোর জলের কুঁজোতে 
প্রবেশ করিলাম, আবার এখন নিজমুত্তি ধরিয়াছি। মা আনন্দময়ি, 
নেয়ে থেয়ে পরিত্রাণ হয়, এই সংবাদ তুমি ঘোষণা কর! ছুঃখী পাপী 
সব পরিভ্রাণ পাইবে । খুব কসে নাওয়াও, আর খুব কসে থাওয়াও। 
কিকচ্চ? কি ধল্ছ? আজ দেখিতেছি, £কবল যে নাওয়। খাওয়ার 
কাজ। মা, নদীতে ডুবাইয়। -নৃতন কাপড় দিও, অমুতসরোবরে গান 
ককাহয়। পাঁচ ব্যঞ্রন ভাত দ্িও। তোমার হাতের রান্না ভাত খাব, 
অসান্বিক রান্না আর খাব না। মা আনন্ময়ি, তুমি কেমন রাধ! 
এর ঈশ।, এ চৈতন্থকে তুমি কেমন বাধিয়াছ! বৈষ্বের। পারেন নাই, 
খীষ্টবাদীরা পারেন নাই । তুমি আজ সব সাধুদের গাছের ফল করিলে, 
মিষ্টান্ন করিলে? খুব খাই, খুব খাই, উদর পুর্ণ করি। স্নান করিয়া 
শীতল হব, আহার পাঁন করিয়া! পুষ্ট হব, এই বলিয়া আজ উৎসবে লাচিব, 
গাইব। তোমার অমুত পুত্রদের অনুত চরিত্র আহার করাও । মা, 
ভিক্ষা চাই-_-করুণাসিন্ধো। যেন ভাল করিয়। শ্নান করি প্রতিদিন, আহার 
করি প্রতিদিন। ভক্তবখসল হবি, দরা করিয়। আজ আমাদিগকে এই 
আশীর্বাদ কর। 
শাস্তি শান্তিঃ শান্তিঃ! 


১২৪ 


৯৮৬ প্রার্থন! 


মদমত্তত 


( কমলকুটার, সোমবার, ১৩ই ভাদ্র, ১৮৯৪ শক । 
২৮শে আগ, ১৮৮২ থুঃ) 


দঘ়াসিন্ষো, তোমার এই লোকগুলি মধুকরের দৃষ্টাস্তে যেন চলে। 
গোলাপের প্রতি আকষ্ট হয় যেন। ভাদ্রোৎ্মব, মাঘোৎসব তোমার 
বাগানের গোলাপ । মধুর টানে মধুকর আলে, কিন্তু আবার উড়ে যায়। 
যদি ডুবিয়ে রাখিতে চাও নুধাতে, উড়ে যেতে, যদি না দাও, তা৷ হ'লে 
হৃদয়েশ্বরী হও। এমন কি হয় না,_তোমার রাঙ্গ। চরণের মধুপানে মন 
এমনি মজিবে যে, আর থামিবে না? মুখ এমনি লাগিবে হরিপাদপন্নে 
যে, আৰু উঠান যাবে না? এবার গোলাপ আর ছাড়িব না। এবার 
যাওয়। আর হবে না। হরি, যদি শুভক্ষণ হয়, তৰে তোমার পা! ছুটি 
অধমের বুকে রাখিব। আর ছুটে। যোড়া লেগে যাবে, আর আলাদা 
হবে নলা। তোমার স্বর্গের সুধার গেলাম এই মুখে দেব। বারবার দেব, 
দিয়ে শেষে ভেঁ। হ'য়ে যাব। আর গেলাম সরিয়ে নেব না, ঠোটেই 
লেগে থাকৃবে। মা, উৎসবের উপলক্ষে একবার তোমার কাছে সকলে 
আসে, আর একটু মধু খেয়ে পালায়; কিন্তু এর গোলাপে চির গোলাপি 
হওয়া প্র রাঙ্গ। চরণের মধুপানে চিরকাল মত্ত থাকা, মুখ আর ন! সরান, 
এট! আর হয় না। মা, তোমার মাদক সেবন করিতে করিতে, নেশ! 
হলো! ভাবিতে ভাবিতে, সত্যই তা হয়) তখন আর গোলাপ থেকে মুখ 
সরান যায় না। পাপ কর। তখন অসম্ভব হয়। হরি, সুধা পান করে 
যেন অচেতন হুই। ব্রন্ষের কাছে বসে থাকিতে থাকিতে যখন ঠিক 
নেশ। হয়, তখন গান বাঞ্জন। নৃত্য নাই, নিরবলম্ব শাপপ্ত সাধণ। কাল 
ভ্রমর সুন্দর হয়, তার গোলাপি রং হয়; সুন্দরীর কাছে বমে তাত্ন বণ 


মদমণ্তত। ৯৮৭ 


সুন্দর হয়। দেখিতে দেখিতে ব্রদ্ধরূপ-মাধুরীতে মন মগ্ন হয়ে যায়। 
দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মরূপে ভূবে গেলাম। আমি খালি জল, তুমি সরবৎ ঃ 
আমার জল তোমাতে ঢালিলাম, তোমার জল আমাতে ঢালিলাম, ঢালিতে 
টালিতে আমিও মিষ্ট সরবৎ হু,য়ে গেলাম। শ্রীহরি, বেদের ব্রহ্ম, উপাসনা 
আর কি? তোমার জলে মিশে এক হওয়া । উপাসনা আর কি? রং 
পরিবর্তন। উপাসনায় আমার লোহাটা তোমাকে স্পর্শ ক'রে সোণার 
রং হ'য়ে গেল। মা, এই ভিক্ষা। চাই, মদের কাছে এত ক্ষণ ঝসে থাকি, 
যেন মদের ঘোরে প্রাণ আচ্ছন্ন হয়, নেশ। হয়; প্রাণের মন্ততায় যেন 
এলিয়ে পড়ি। গোলাপি নেশা যেন ক্রমে চড়ে যায়; নেশাতে ভাব চিন্তা 
কাধ্য এলোমেলো! হয়ে যায়। এ সময়ে পাপ অদন্তব। মাতালের কাছে 
পাপ আসিলে, পাপকে সে চিবিয়ে খেয়ে ফেলে। নেশা যত. তত যোগী 

সব যোশীগুলে। নেশাখোর। হবেইত। বর্গের নেশ। বড় ভয়ানক। 
মদের নেশ।, তাড়ির নেশ।, গাঁজার নেশ। সব ছোটে, এ নেশ। ছোটান যায় 
না; এ রঙ্গিনের রং তোল! যায় না। আগ্তাশক্তি, মদ খাই না, কিন্তু 
তোর সুধ। পান করির। নেশাখোর হইয়াছি। এনেশায় যর্দ আচ্ছন্ন 
থাকি, পাঁপকে বৃদ্ধান্থুলি দেখাইয়া যাই । মা, €তোর লেশা কি ছোটে 2 
তবেছি! তোমার নেশ। কেন ছুটিবে? তুমি কল্পতরুর গাছ । তোম! 
থেকে বদ্‌ ভাড়িতে। তৈয়ার হয় না। দেখি, তোমার নেশ। আর সংসারের 
নেশা তফাৎ কত। ও নেশ! বদ নেশা । ও নেশা ছুটে যায়। ভক্তকে 
যদি ক্ষেপাবে, খুৰ ক্ষ্যাপাও। ন্বর্গের ভাটিতে চুইয়ে চুইয়ে কি মদই 
করেছ। এক ফেঁট। খাব, আর জয় মা ঝুলে নেশায় ভে। হব। পাপ 
করিব, ইন্দ্রিয় প্রবল থাকিবে, ভিতরে জ্ঞান থাকিবে, এ যদি হয়, তবে 
হবে না; সে চালাকির নেশ!। নেশায় তো হ'য়ে যাব। এই 
ভে হওয়াকে বুদ্ধ ৰলিলেন, নির্বাণ। আর গোরা নাঢে আর হাসে, 


৯৮৮ প্রার্থন। 


হাসে আর কাদে । কি হয়েছে তোর? বলে, ভক্তি। মাতাল হঃয়ে 
বল্লে কি নাঃ ভক্তি । নৃতন মদ তৈয়ার ক'রে, খেয়ে নেচে কেঁদে বলিল, 
এ ভক্তি। যা বল, তাই। আমাদের নববিধানে নির্বাণের নেশাও 
থাকিবে, ভক্তির নেশাও থাকিবে । মা, আগ্ভাশক্তি, এবার পুরে! মাত্রায় 
মাতাল কর! সব বাড়ীতে মদের ভাটি বসাবে? তবে এবার মজালে! 
এবার, বুঝি, পাকাপাকি নেশ। হবে? পাঁচ রকম নেশ! এক ক'রে একটা 
মাদক ত্রব্য হোলো, তার নাম দিলে, নববিধান। একট। নেশায়, একটা 
মদে যোগীর যোগ, চৈতন্তের ভক্তি, বুদ্ধের নির্বাণ, পাহাড়ে যাওয়া, 
বৈরাগী হওয়া, গৌরের মত নৃত্য করা, সব একেবারে । এ যে আসল 
মাদক বাহাদুর মাম্চে। এবার কে কতপাণন কর্বি, ক'রে নে। তখন 
ভে? ভয়ে পড়ে থাকৃবি। মঞ্জার দিন আস্চে, তখন মজ! দেখবি । প্র 
মদের নেশায় একবার পড়লে, একেবারে সব সোগা ক'রে দেবে। এ 
আগ্াশক্তি আম্চেন! এবার সব মাতাবে, সব নেবে। এবার বুদ্ধি 
জ্ঞান, দেহ মন, টাক! কড়ি, স্ত্রী পরিবার সব নেবে? তাই নে তবে। যথার্থ 
নেশাখোর ক'রে দে তবে। নেশাখোরের চেহার! দে। গরিবের ছেলে- 
গুলোকে আর মজিও ন1। ব্রদ্ষক্ঞ9নী হ'তে বলিলে, তাই হলাম। 
আবার নীচ মাতাল হ'তে বল্ছ? ও মা শক্তি, তোমার শক্তি 
ফলালে আর তৃষা আসক্তি থাকৃবে না। একা এগিয়ে পড়িব। এ 
ম৷ সুরেশ্বীর পায়ের তলায় পঞ্ড়ে থাকৃব। বুন্দাবনের কালী, 
কালীঘাটের নয়। যে কালীতে হরি আছে, যে হত্রিতে কালী 
আছে। নেশ। যত বাড়িবে, তত আনন্দ বাড়িবে। দে না দে, 
অন্দে, মোক্দে, নেশ। দে; যোগের নেশা, ভক্তির নেশা 
নির্ধাণের নেশ|, জ্ঞানের €নশ।, বিজ্ঞানের নেশ। দে। হে 
করুণাময়ি, এই কালীসন্তানদিগকে এই আশীর্বাদ কর, যেন নেশায় বিহ্বল 


অভিনয় ৯৮৯ 


হইয়া, কালিদাস হইয়া, সকল প্রকার পাঁপকে অসম্ভব করিয়া, শুদ্ধ এবং 
ন্থথী হই। [ মো] 
শাস্তিঃ শান্তিঃ শাস্তিঃ 


এ অজ হিস 


অভিনয় 


( কমলকুটার, মঙ্গলবার, ১৪ই ভার্র, ১৮০৪ শক; 
২৯শে আগষ্ট, ১৮৮২ থৃঃ) 


হে কৃপাসিন্ধো, ভগবন্তক্তদিগের রত্বমাল!, যেখানে লোকে অবুষ্ট মানে, 
সেখানে এই কয় জন পোক অদৃষ্ট মানে না; যেখানে লোকে অৃষ্ট মানে 
না, সেখানে এই কয়জন অদৃষ্ট মানে । নববিধানবাদী অনৃষ্ট মানেন, অথচ 
সে অদৃষ্ট তা নয়, যা লোকে মানে। অবৃষ্টক্রমে ছেলে গেল, ধন গেল, 
রোগ হইল--এই সকল অৃষ্ঠ! যেমন সংসার ছাই, তার অদৃষ্টও ছাই। 
যেমন পৌত্তলিকর্দিগের অবস্থ! ছাই, তেমনি তাদের অবৃষ্টও ছাই। এ 
অদৃষ্ট দূর হউক, বিদায় হউক। শুভাদুষ্ট, তুমি এস; নববিধান এস, 
তোমায় আলিঙ্গন করি। কি অদৃষ্ট? গুভাদৃ্ট। সকলের মঙ্গল 
হইবে। আমর! হরিপাদপন্মে মতি রাখিয়। স্বর্গে বাইব। আমর! স্থৃখী 
পরিবার হুইব, পাপ ছাড়িয়া সাধু হইব, হরির মণির স্থাপন করিব। 
এই সকল, ম৷ জননি, তুমি স্তিকাঘরে কপালে লিখে দিয়েছিলে । 
আমাদের অনৃষ্টে অনেক লেখা! আছে। বাড়ী আছে, ঘর আছে, সুখ 
সম্পত্তি আছে । হরির যা আছে, আমর! পাব। কি ছিলাম, আর আমর। 
কি হলাম! আমাদের নাটক, এটি কখন অনৃষ্টবিরুদ্ধ নয়। তুমি 
আমাদের কপাপে পিখিলে, অভিনয় । নববিধান অভিনয় । প্রকাণ্ড 
সংসার আমাদের নাটাশালা। তুমি ছেলেগুপিকে, নকপকে ঘরে নিয়ে 


৯৯৬ প্রার্থন! 


বলে দিলে, “এই রকম ক'রে সকলের কাছে নরম হোস্‌, এই রকম 
ক'রে ভাইয়ের সেবা করিস্‌, এই রকম ক'রে হুঙ্কার করিস”; তার পরে 
ব্বর্গের সাজ আনিয়া! সকলকে পরাইলে। ভারতের প্রকাণ্ড নাট্যশাল! 
খুলিল। যাই অভিনয়ের নিমন্ত্রণপত্র গেল, ইউরোপ বলিল, ম৷ জগদীশ্বরি, 
আমি যেন এই অভিনয় দর্শন করিতে পারি, এমন অভিনয় কখন হয় 
নাই। পুর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে, ভক্ত নারদ খাঁষধ সকলকে নিমন্ত্রণ 
করিতেছেন। নববিধানের অভিনয় কেহ করে নাই; এবারে সকলের 
শুভ অনৃষ্ট । যার! দেখিবে তাদের, যার। সাজিবে তাদের, যার! শুনিবে 
তাদের, শুভাদৃষ্ট । ব্ঙ্গদেশ স্বয়ং গৃহস্থ, তারই বাড়ীতে এই প্রকাণ্ড 
অভিনয় । আকাশে দেবগণ দেখিতে আসিলেন; আকাশের দেবতা 
আকাশেই রহিলেন, পৃথিবীর মানুষ পৃথিবীতেহ রহিল। চারি দিক 
দেখিতে লাগিল। তাহার মধ্যে যথাযোগ্য সরস্বতীর বন্দন। করিয়া, নাট্যে- 
লিখিত ব্যক্তিগণ অগ্রসর হইলেন। হে ব্ঙ্গদেশের মাতঃ, তুমি যখন 
পৃথিবীকে অভিনয় দেখাইবে এই কয়জনকে সাজাইয়া, তখন পৃথিবী 
বুঝিবে, নববিধান কি! ইহার ভিতর কি অভিনয় নিহিত! আমর! আর 
কিছু করিতে আদিষ্ট হই নাই, মার কিছু করিতে জন্মগ্রহণ করি নাই, 
কেবল নাটক করিতে ; এই কুড়ি বৎসর অভিনয় করিতেছি । নাটক 
অভিনয় কর! আমাদের অদৃষ্ট। আমাদের ভিতর আশ্চধ্য আশ্চর্য্য 
অভিনয় সর্ববদ। হইতেছে। যার কপালে তুমি যা লিখেছ, তা তার 
কর্িতেই হইবে। যার কপালে তুমি পরীক্ষা লিখেছ, তা তার বহন 
করিতেই হবে। যাকে তুমি বড়মানুষ সাজিয়েছ, তার তা৷ হতেই হবে। 
যে যেখানে থাকে, তার নির্দিষ্ট কাধ্য অভিনয় করিতেই হইবে । মা, এ 
ত তুমি ঠিক করেছিলে পৃথিবীর সকাল বেলা যে, যাদের অৃষ্টে ছিল. এক 
সঙ্গে এসে দাড়াবে; যেমন দাড়াবে, ব্রহ্গাণ্ড কেপে উঠিবে। নাটক 


অভিনয় ৯৯১ 


অভিনয়ে পাপীর উদ্ধারের সহজ উপায় হবে, সকল ধর্মের সমন্বয় হবে, 
ছুঃখের রজনী শেষ হবে। তুমি এত দিন একটি দলকে বুকের ভিতর 
রেখেছিলে, যাই উনবিংশ শতাব্দী আদিপ, উপযুক্ত সময় আসিল, তুমি 
নিত্রিত দলকে উখিত করিলে, তাহার! একটি ঘরে আমিল। বিধানন।টকের 
অভিনয় করিবে। মা, এই নববিধানের অভিনয় ক'রে রেখে, আমরা যেন 
যেতে পারি। আমর! যেন গম্ভীর হয়ে এই কার্ষ্যে ব্রতী হই। 

হে মুজিদায়িশি, এ সমুদরায় তোমার প্রেমের অপূর্ব ব্যাপার । কাকে 
রাজ সাজাও, কাকে গরিব সাজাও, কাকে হুঙ্কার করাও, কাকে হাতে 
দড়ি বে ফেলে কি বল, আমি জানি না, তুমি জান; আমি জানি এই 
যে, রোজ একট! একটা নাটক অভিনয় হচ্চে। মা, আননের সহিত 
তোমার হাত ধরে নাচিব, তুমি যা সাজাবে সাজিব, তুমি যা বলাবে 
বলিব। আমি যে তোমাকে ভালবাসিব; আমি যে তোমার হাতে 
নর্ববন্থ সমর্পণ করেছি, তুমি ঝা বলিবে করিব। মা, পুণ্যতৃমি প্রস্তুত হচ্চে, 
যেমন রঙ্গভূমি প্রস্তত হচ্চে । নাটকে যে পরিত্রাণ হবে, ম।, এ যে 
বিশ্বনাট্যশালা, এ যে গ্রবলোক। মা! আপনি দাড়িয়ে থেকে সমুদায় 
করিতেছেন। ম।, তামাস। দেখিবার জন্য, আমোদ করিবার জন্য যারা 
আদ্চে, তাদের মনে যদি শুক্তি বিখবাপ থাকে, কোটি কোটি বক্তৃতায় যা 
ন। হবে, এক রাতে তাই হবে। তুমি বল্চ, তোদের যা সাজিতে বণ্ি, 
তাই সাজিন্) আমাকে প্রণাম ক'রে, আমার সহায়ত। লইয়া, নাট্যশালায় 
প্রবেশ করিস্‌ , .তা হলে আবার নবদ্বীপ টলিবে, সকল পাপী 'অবিনাশের: 
মত ন্বর্গে যাবে, হিন্দু মুদলমান শ্রীষ্ঠটান সব এক হবে। মা, তুমি যদি 
বল, তবে অভিনয় করিতেই হইবে; এবার এ রঙ্গ ভূমিতে থাকৃব, খানে 
সেঞ্গে ধসে থাকৃব। কেন? মাযে বলে দিয়েছেন, এতে পৃথিবীর গতি 
হছবে। মা, তুমি য! বলিবে, তাই হবে। তোমার বিধি পাপন করিতে 


৯৯২ প্রার্থন 


হছবে। হে করুণাময়ি, হে জননি, তুমি কৃপা করিয়া এমন আশীর্বাদ কর, 
যদি অদৃষ্টক্রমে তোমার নাট্যশালায় আসিয়াছি, তবে যেন অভিনয় শেষ 
করিয়া আপনার তরে যাই, আর তোমার অভিলাষ পুর্ণ করিয়। শুদ্ধ 
এবং স্থথী হই। [মো] 

শান্তি শান্তিঃ শান্তি: ! 


সান 


। কমলকুটার, বুধবার, ১৫ই ভাদ্র, ১৮৪ শক; 
৩০শে আগষ্ট, ১৮৮২ খুঃ 


হে ভক্তদিগের প্রাণারাম, তুমি যে কপ! করিয়া এবার আমাদিগকে 
নুতন মন্ত্র দিলে, তাহার সাধন কে করিল? কে তোমার মন্ত্র নেবে? 
কে শুনিল তোমার মন্ত্র? কে বা সাধন করিবে? সহজে ছটো কথা 
বলিয়া উৎসবের দিন চণিয়। গেল, কে বা সেই কথ আলোচনা করে, 
কেই বা তার গভীর তত্ব অনুসন্ধান করে? হে দেবি, মোক্ষমন্ত্র ত 
সময়ে সময়ে খুব দিতেছ, কিন্তু শোনে কে তোমার কথা? গ্রাহ করে 
কে? হে বিধি, যদি প্রচার করিলে তোমার নৃতন বিধি, তবে সে বিধি 
ষেন বিফল ন। হয়, তোমার নিকট কাঙ্গালের এহ প্রার্থনা। যে আহার 
স্বানে শরীর মন শুদ্ধ হয়, যে চরিএ আহারে জশ। মুধার মত চরিত্র হয়, 
বলিতে গ। কাপে, আম চগুাল পাপা, আমার তাতে ব্রাক্গণত্ব হইবে, 
ভিতরে সহ ছ্বিজ ভাব ধারণ কারব ! হরি, ঢের মন্ত্র দিয়াছ। এবার 
নাওয়। খাওয়ার মন্ত্র দিলে। এক কর্পে প্রবেশ কারল, অপর করণ দিয়া 
বাহির হইয়া! গেল। সেই রাজ্যে আমাদের নিয়ে চল, যেখানে সান 
আহা ধন্মেস ব্যাপার । যেখানে ভক্তগণ “হরি হন্সি ঝলিয়। গাত্রোথান 


নাশ ৯৪৯৩ 


করিয়। তোমার পুণ্যসরোবরে, পুণ্যগঙ্গায় মান করিয়া আরে। শুদ্ধ হইতে- 
ছেন। মা, আমার “আত্মাকে ম্লান করাবার ভাব মনে হয় না, আমি 
যে মলিন শরীর লইয়া স্নানের ঘরে প্রবেশ করি, সেই মলিন শরীর লইয়! 
বাহির হই। হে ঈশা, মুষা, শ্রীগৌরাঙ্গ, স্নানের দৃষ্টান্ত আমাকে দেখাও । 
গৌরাঙ্গ, তুমি স্নান করিয়া, আরে! গৌর হইতেছ। আমি স্নান করিয়া, 
আরে! কালই হইতেছি। আমরা যখন স্নান করি, পাপময়ঞ। দুর ত হয় 
না; শরীরের কালি ত যায় না। আমাদের শরীরে এত কালির দাগ! 
কবে স্নান করিব তোমার ঘাটে? একট! ডুব দিলেই দেখিব, শরীর 
জ্যোতিত্ময়, ব্যাধিবিহীন, নিন্ধল হয়েছে । প্রেমিকের ঈশ্বর, যদি দয়! 
করিয়৷ উৎসবে এই নূতন এবারকার মন্ত্র দিলে, ভবে তা সাধন করিতে 
শেখাও। আমাদের সকল জলের ভিতর তুমি এসে বস। আমাদের 
শরীরের সমুদায় দাগ মলিনতা। পরিফ্ষার ক'রে দাও। যত স্থার্থপরত1, 
অশুদ্ধি, যা কিছু আছে আমাদের ভিতর, একেবারে ধুয়ে পরিফার হ'য়ে 
যাবে। “জয় জয় সচ্চিদানন্দ' বলি, আর সোণার কলসী ক:রে ব্রহ্জল 
মাগায় ঢালি। ঢালিতে ঢালিতে শুদ্ধ হই, পরমেশ্বর, এই ক'রে দাও । 
নান করিব, আর যত পাপ কুপ্রবৃত্তি মল। দূর ক'রে দেব। কাল চামড়। 
আর থাকিবে না। শরীর উজ্জ্বল নিশ্মন হবে। নরনারীর পানে তাকা'- 
লেই বুঝতে পারব, এক একট! জ্যোতি চলে যাচ্চে। কারণ এর! যে নেয়ে 
এলো । হুরিন'ম ক'রে নেয়ে এলো। যে নেয়ে আস্বে, দেখিব, শরীরে 
জ্যোতি, মাথায় তার! জল্চে। যেমন ঈশার রূপান্তর হইল, তেমনি 
ভক্তের ম্নান ক'রে রূপান্তর হয়। হে দীনবন্ধো, হে কৃপাসিন্ধে। কৃপ। 
করিয়া আমাদিগকে এই আনীর্মাদ কর, আমর! যেন স্নানের সঙ্গে এই মন্ত্র 
সাধন করিতে করিতে, লোহার শরীরকে সোণার শরীর করিতে 
পারি। [মো] শাস্তি: শ্বাস্তিং শান্তি: 


৯৭৫ 
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সাধুচরিত্র-গ্রহণ 


( কমলকুটার, বৃহস্পতিবার, ১৬ই ভাপ্র, ১৮৪ শক; 
৩১শে আগ, ১৮৮২ খুঃ) 


হে দীনদয়াল, হে মসীম প্রেম, চির্রকাল মানুষ সাধুদিগকে নমস্কার 
ও প্রণাম করিয়া আসিতেছে। আমরাও কি সাধুদিগকে সেইরূপ বাহক 
সম্মান দিয়! বিদায় করিয়। দিব? এই জন্ত কি যুগে ঘুগে স্বর্ণ হইতে 
সাধুদিগকে প্রেরণ করিয়াছিলে যে, আমরা মুখে কেবল বলিব, “তোমর। 
বড়, তোমরা বড় ?” সাধু মানে তাই, যা, লোকে বলে, হয় না, তা হয়। 
ধর্মের জন্য প্রাণ দেওয়া, মৃত্যু পর্যন্ত স্থির বিশ্বাসী হইয়া থাকা, ইহা 
লোকে এক রকম অসাধ্য মনে করিয়া রািয়াছে। সাধু অর্থআর কিছু 
নয়, তাহার অর্থ অসম্ভব সাধন, অপাধ্য সাধন। সাধুর! দেখা ইয়৷ গেলেন, 
য! মানুষ পারে না, তা হয়। স্বগীয় সাধুগণের এই মূলা । এই জন্ত 
তার। পৃথিবীতে আসেন! 'আমর! বলি, “যার বাগ আছে, একেবারে 
কখন যায় না, বার মন শুষ্ক, সে কখন ভক্তি-প্রেমরসে মত্ত হতে পাত্রে 
না"; বড় বড় সাধুগণ দাড়িয়ে বল্চেন, “ত। হবে, নিশ্চয় হবে। য। হয় লা, 
মানুষ বলে, তা নিশ্চয় হয়।” আমরা বুকের ভিতর সাধুদের জীবন প্রবিষ্ট 
ক'রে বাখব। এই রকম ক'রে সাধুদের সম্মান করিতে হইবে। দয়াল 
হরি, আমরা সাধুদিগকে বড় অশ্রদ্ধা করেছি! তারা বাড়ীতে এলেন 
যে ভাবে, সে ভাবে তাদের নিলাম না। আমি যে জিতেন্দ্রিয় সাধু শুদ্ধ 
হয়ে ওদের মত হব, সে আশ! কি বেড়েছে? আমরা যে সাধুদের 
দেখিবার জন্ত স্বর্গে গেলাম, তাদের হাত ধরে নাচিলাম, আমরা কি 
বলিতে পারি, “এই আমার ভিতরে ঈশ!, যত সাধু খধি আমার অন্তরে 
বসে আছেন।” হরি, চিরকাল আমি সাধুদের বাহিরে বসাইয়! রাখিয়াছি, 


সাধুচরিত্র গ্রহণ ৯৯৫ 


অন্তঃপুরে লইয়া গেলাম না। সাধুগণ, আমাদের রক্তের ভিতর এস। 
আমর! বুকের ভিতর সাধুতা রাখিব। দেখাব বুক চিরে যে, তার! 
ভিতরে আছেন। বুক চিরে যেন দেখাতে পারি, সেখানে সাধু সাধবী। 
এ না হ'লে পৃথিবীতে থাকা মিথ্াা। আমর! সাধুদের বলি, তোমাদের 
ন্থখ্যাতি সন্মান দেব, মতেতে মানিব, কিন্তু ভিতরে স্থান দেব কেন? 
এই বলিয়। দেউড়ী থেকে তাদের বিদায় দিই। মা, এত ঈশার হুখাাতি 
ক'রে ঈশাপ্রকৃতি হলো না, হলে। না। হরি, কি রকম করে 
হাত যোড় ক'রে ঈশাকে বলিব, এস, ঈশ' ব্রদ্মতনয়, তোমাকে বুকের 
ভিতর রাখি? ঠিক যেন সাধু সচ্চরিত্র জীবনকে 'আহার করিব। যেন 
কিয়দংশে ঈশার মত হব। আচ্ছন্ন করে দাও। সাধুতা ভিতর পরিক্ষার 
ক'রে দিকৃ। সাধুর। আমাদের আত্মীয়, এদের যেন বাহিরে রেখে 
অপমান না করি। বাহিরে আর রাখিব না, রক্ের ভিতর, হাড়ের 
ভিতর, মাংসের ভিতর তোমাদের রাখব। এমনি ঈশার ন্যায় বিবেক 
হয়েছে মনে যে, আর পাপের দিকে মন কিছুতে যায় না। আমি যেল 
ঈশ। হয়ে যাচ্চি, ঈশ। যেন আমি হয়ে এক হয়ে যাচ্চেন। যে ঈশা হ'তে 
পার্ৰে না, সে যেন ও নাম লয় না। যে ক্ষমাশীল হ'তে পার্বে না, ষে 
চিরকালই রাগ করিবে, যে শক্রকে বধ করিবে, সে যেন ও নাম লইতে 
ন। পারে। মুখে পঞ্চাশ বার “ক্ীগৌরাঙ্গ শ্রাগৌরাঙ্গ' বলিতেছি, অথচ 
ভক্তি নাই, কীর্ভনে মন্তত। নাই । মুখে বুদ্ধ বুদ্ধ' বল্চি, অথচ জীবে দয়। 
নাই, বৈরাগ। নাই, পরের সেবা নাই। এতে কিছু হবে না; তাদের 
মত হয়ে যেতে হবে। তারাই আমি হয়ে যাঁব। সাধুদের থেয়ে ফেলিব। 
বিবেক, বৈরাগ্য, নিষ্ঠা, ভক্তি, সর্কত্যাগীর উৎসাহ, এ সমুদয় আমাদের হবে 
সাধুর মাং আহার করিলে ভিতরে কততেন্গ হবে। যেজাতির যে ভক্ত 
থাকেন, সমুদয়ের ভাব লইয়া আহার করিব। “হে ঈশ। “হে মুধা” 


৯৯৩ প্রার্থন! 


বলিয়া চীৎকার করিলে কি হইবে? আমায় খেতে হবে। এই আহারে 
যে রক্তটুকু হবে, সাফ. পরিষ্কার একেবারে। বৈরাগীর রক্ত হৃদয়ে 
বহিবে। আর কিছু বাহিরে রাখিব না, সব খাব, যা পাব। ম! জননি, 
সমস্ত সাধুগুলিকে এমনি ক'রে সাজাইয়! ব্রাখিবে যে, আমর বব সাধুদের 
আহার করিব। দীনবন্ধে॥ পাপীর সহায়, কৃপ। করিয়। আমাদিগকে এই 
আশীর্বাদ কর, আমর! ধেন সাধুর্দিগকে বাহিরে ন। রাখি; কিন্তু তাদের, 
তাল ক'রে আহার করিয়।, অন্তরে অন্তরে সাধুচরিত্র সন্নিবি্ট করিয়া, দিন 
দিন পবিত্র ও শুদ্ধ হই। [মো] 
শান্তি: শান্তিঃ শান্তি: । 


অভিনয়ে নববুন্দাবন 


( কমলকুটার, শুক্রবার, ১৭ই শাদ্র, ১৮৪ শক; 
১লা৷ সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খুঃ ) 


হে দীনঙনের গতি, হে কাঙ্গাণ মন্ষ্ণের গতি, শুদ্ধ জাবন ধরিয়া 
আমোদ প্রমোদ করিলে কি হয়? জীবন পবিত্র, রহিল, অথচ তুমি 
য| বণিলে করিলাম, নানাবিধ উল্লামের কার্ধ্য করিলাম; এ জীবন বড় 
উত্কৃষ্ট। কিন্তু মনে মদি পাপ রহিল, অপবিত্র আমোদের ইচ্ছ। রহিল, 
তা হলে এ সকল বিষ আমাদের, পক্ষে। আমর! দেবতাদের ধ'রে 
ংসারের বাগানে আনিব। সে খুব মহব্ব, ভারি স্থখ। এই যে আমার 
সাঙ্গ হয়েছে, লোহার মত শক্ত হয়েছি, কাদার ভিতরে নিয়েই যাও, 
আর মার আর ধর, কিছুতেই কিছু হবে না । সংপথে থেকে, তার পর 
আমোদ প্রমোদ অভিনয়, এ ভারি বাপার | তবে যদি হুট লোকেরাও 
এই:লকল্‌ করিল, আর আমরাও তাই করিলাম, .ত! হ'লে তাদের সঙ্গে 


অভিনয়ে নববুন্দাবন ৯৯৭ 


আমাদের ভেদাভেদ রহিল কি? শ্রেঠ আমর! কিসে? এতে শ্রেষ্ঠ 
হ'তে পারি, যি আমর। মা ক'রে আগে খাস দরবারে শুদ্ধ হয়ে বসে 
আছি, তার পরে আমোদ। শ্রীগৌরাঙ্গ ভাবে ভাবুক, রসে রসিক; 
তোমার ভাবের মন্দ বুঝেছিল, তাই অভিনয় করেছিল। কিন্তু, ম, ও.যে 
সন্ন্যাসী হয়েছিল। শ্রঁগৌরাঙ্গের আর ভয় কি? তার অঙ্গ যে গৌর 
হয়েছিল। গৌরাঙ্গ ন। হলে কেহ যেন অভিনয় ন| করে, কাল অঙ্গ নিয়ে 
কেহ যেন নাট্যশালায় প্রবেশ না করে। যুবা দলের পক্ষে ইহা আরে! 
কঠিন। গৌরার্গ বলেন, এমন আমোদ কি কেবল সংসারাদের দেব? 
নাচতে দেখেছি মাকে, তাকে রঙ্গভূমিতে নাচাব, নাচিৰ।. এই বলে, 
তিনি তোমার কাছে নাচলেন। মা, এ অভিনয়ের ছলেও ত গৌরাঙ্গের 
পথাবলম্বী হওয়! যায়? গৌরের বাড়ীর অনেক পশ; সন্ন্যাসের. একট। 
পথ, বৈরাগ্যের একট। পথ, ভক্তির একটা পথ, নাটক ও ওত গৌরের 
বাড়ীর পথ! তবে ত এ গৌরের নাটক, সাদ ধপধপে গৌর না হ'লে, 
কেউত অভিনয় করিতে পারিবে না। আগে শুৰ্ধ হবে, তবে অভিনয় 
করিবে। সকলে গৌর হয়ে যাব। গৌরের মা, সকলকে গৌর করে 
দাও, গৌর করে দাও। মা, এমন আশীর্বাদ কর, এই রঙ্গভূমি যেন 
গৌরের নামে পবিত্র হয়। আমার শ্রীগৌরাঙ্গ দাদার নামে যেন এ 
নাটক বিকাইয়া যায়। এই অভিনয় থেকে আমার দেশের লোক যেন 
পুণ্যশান্তি সঞ্চয় করে। মা, এই যে সব ছবি, ও সব নরকের ছবি নয়, 
ব্বর্গের ছবি। ওথানে বাঘ ছাগল একত্র খেল৷ কচ্চে, পাহাড় সমুদ্র 
জঙ্গল তৈয়ার হচ্চে। আমরাত বাহিরে পাহাড় পর্ধত দেখতে যাই। 
এতে কেন তার ছবি দেখি ন? আমাদের নাটকের ছবির ভিতরও হরি। 
নাটক কখন মিথ্য। নয়, নাটক সতা। ও ছবি লা! হয় হত্রি, লিজ হাতে 
এঁকেছেন, এ. ছবি না! হয় পোটোর হাত দিয়া! আকিয়েছেল। এ যর্দি 


৯৯৮ প্রার্থনা 


রঙ্গভূমি হয়, সংসারও কি রঙ্গভূমি নয়? মা, যদি তেমন মনে দেখে, 
এই অভিনয় থেকে লোকে কি পরিত্রাণ-রত্ব কুড়িয়ে নিতে পার্ৰে না ? 
পারবে, পার্বে। আমরা মনে করি না কেন, আমর! সকলেইত 
“অবিনাশ ; সংসারের মদ খেয়ে খেয়ে, পাপে দগ্ধ হয়ে হয়ে, শেষে অনুতপ্ত 
হয়ে “নীলগিরিতে গিয়ে গুরু অন্বেষণ করি, এবং গুরু লাভ করে, 
দৈববাণী শ্রবণ ক'রে, শেষে ভাল হব; পাপ পুরুষের উপর জয়ী হব।, 
মা, একি কম কথ|? তা হলে যে নববুন্দাবন হবে। ম জননীগো, দয়। 
কর; সকল অবিনাশেরই যে দ্বীপান্তর হয়েছে । তুমি দয়া করে, এখন 
অনুতপ্ত করে ফিব্িয়ে এনে, যাতে শ্রীবৃন্বাবনে যেতে পারি, তাই কর। 
বাপ, মা, ছেলে, মেয়ে, সকলকে একটি সখী পরিবার কর। আমোদ 
প্রমোদেও হরি এসে উপস্থিত! এ আমাদের বড় পৌভাগ) | সকলে 
প্রাণভরে শুনি, প্রাণভরে দেখি! মা, এই গরিবের ভবনে তোমার 
ইচ্ছ। পুর্ণ হউক । তোমার কৃপাতে এখানে নববুন্দাবন প্রতিষ্ঠিত হউক। 
ম৷ সরম্বতি, তুমি অবিদ্ভ। নাশ করিবার জঙ্ঠ, একেবারে সাক্ষাৎ এসে 
রঙ্গভূমিতে দীড়িয়েছে। এ রঙ্গভুমির মাটি নিয়ে কপালে দিয়! শুদ্ধ হই। 
ওখানে নবনৃত্য করিয়া গড়াগড়ি দিয়। লই। হরিতক্তের প্রতি তুমি 
এমনি সদয় বটে। এখানে নববুন্দাবন স্থাপন করিলে, ম! ! নরনারী 
সকলেই যেন গৌর হয়েছেন। পাপবিহীন হয়ে, ব্রহ্মচারী ব্রচার্িণী 
হয়েছেন । মা, নববুন্দাবনের দিকৃটা এই । আহা, বঙ্গদেশ কৃতার্থ হইল। 
মা, এত শহজে ন্বর্থলাভ হইল? মা, আমি হুপয়সা খরচ করে এত 
পেলাম? আমার বাড়ীকে শ্রীবুন্দবন করে, এইখানটাতেই বেন বুড়ে। 
বয়সে বসে থাকি; আর কোথায় যাব? এইখানেই স্ত্রী পুত্র পরিবার 
লইয়া স্ুথে বাস করি, কারণ এ যে শ্রীবুন্দাবন। হে দীনবন্ধো, হে 
কাতরশরণ, তুমি কৃপা করিয়| এই আশীর্বাদ কর, আমরা যেন এই 


জীবজন ৯৯৯ 


অভিনয়ে প্রত্যেকের হৃদয়ে নববৃন্বাবন দর্শন করিয়া, শুদ্ধ এবং সুখী 
হই। [মোট 
শন্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ! 


ও জীবজন্ম * 


( কমলকুটার, শনিবার, ১৮ই ভান, ১৮৪ শক; 
২র! সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খুঃ ) 


হে প্রসবিনি, হে দেবস্ননি, সংসারের বুদ্ধি আশ্চর্য্য বস্ত। বৃদ্ধি 
তোমার প্রেম, তোমার করুণা, তোমার জ্ঞানকৌশল, বুদ্ধি তোমার 
নাটকের উৎপত্তি। রঙ্গভূমিতে একবার আসা, প্রথম দর্শন দেওয়া, 
ইহা কি সামান্ত ব্যাপার? আবার একজন আমিল, আবার একজন 
বাড়িল, আবার জীবের আকাশে একট। নূতন তারা দেখা দিল, সংসার- 
বাগানে ফুল আবার একটি বাড়িল, ভ্রীবনপমুদ্রে আবার একটা ঢেউ 
দেখা দিল, সংসারে তোমার 'আর 'একটি কন্পচারী নিযুক্ত হইল; 
সেনাপতি, তোমার সৈম্তদলের আবার একটি সংখ্য! বৃদ্ধি হইল। বুদ্ধি 
তোমার জ্ঞান বুদ্ধি প্রেমের বুদ্ধি গ্রকাশ কারল। মনে হয়, স্থষ্টিব প্রথমে 
অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তারপরে গড়াতে গড়াতে পৃথিবীতে আনিল। 
পে কোথায় হিল, কেহ জানে না। ন্লাঙ্ধ লোকেএ মন সতেছ রাখে, 
পাছে ভগবানকে লোকে ভুলে; তাই সন্তান হয়। পাছে ভগবান্‌কে 
লোকে মৃত মনে করে, তাই বুদ্ধি হয়। জগৎকে জানায় যে, স্যা্টি 
চল্চে, ভগবান্‌ মুত নন। রঙ্গছুমিতে নুতন নৃতন লোক আসে । এই 


* আচ[য্যদেবের পঞ্চম পুত্রের, ২র। সেপ্টে্র, ১৮৮২ খুঁত (দেবালয়ে পসুব্ত* 
নামকরণ হয়। এওছুপলক্ষে দেবালয়ে আচযাদেব এই প্রথন। করেন। 

















১০০৬ প্রার্থন! 


যে সকল ব্যাপার তুমি ঘটাইতেছ, এই যে নূতন নূতন লোক আসিতেছে, 
ইহার পরে কি করিবে, কে জানে? জননি, দয়াময়ি, তুমিই প্রসব কর। 
জগন্মাতা, তুমিই জীবকে প্রসব কর। আমর! সকলেই তোমার সন্তান। 
আর যখনই একটি একটি সন্তান পৃথিবীতে প্রেরণ কর, রত্বগর্ভা, তার! 
তোমার জ্ঞানগর্ড, পুণ্যগর্ভ, প্রেমগর্ভের সন্তান। হে ভগবতি, রত্বগর্ভা, 
স্থবর্ণগর্ভ৷ তুমি; তবে তোমার ভিতর হইতে যে সকল সম্তান্ন উৎপন্ন 
হয়, তারা ত দেব অংশ! আমরা ভাবি, বংশ-বৃদ্ধি মানে, ছুঃখ অবিশ্বাস 
ভাবন। মায়ার রজ্জু-বৃদ্ধি। এই রকম কবে পৃথিবীতে বংশ যত বাড়বে, 
কি বাড়বে ?-_মায়া। বাস্তবিক পৃথিবীতে এই হয়--যত বংশ বাড়চে, 
মানুষ রাগচে, সংসারে ডুব্চে ভগবান্কে তুলে। কিন্তু, হে ভগবান্‌, 
আমি বলি যে, মানুষ জন্ম দেয় না। পৃথিবীতে পিতামাতা কেহ নাই। 
মনুষ্যসস্তান যে, ইঈশ্বরসন্তান সে। মনুত্যাপুত্রের যে মা বাপ, শ্রীহরি, 
সকলই তুমি। এটা মানুষে বুঝিতে পারে না। ম৷ সচ্চিদানন্দময়ি, 
গভীর অর্থ জানিলে বড় আনন্দ হয়। এ বৃদ্ধিগুলি কি? ভগবানের 
খণ্ড বাড়চে। তগবানের বংশ ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি হচ্চে । এইটি মনে মনে 
যেন বিশ্বাসকরি। ভগবতীর সন্তান হয়ে জন্ম হইল শিশুর। স্ুসস্তান, 
খধিপু্র, নারায়ণের বংশ, প্রত্যেক মনুষ্য, প্রত্যেক ক্ষুদ্র শিশু তোমা 
হইতে সাক্ষাৎ বিনির্গত হয়। অতএব মহষি ঈশার জন্মের কগা আমরা 
যাহা শুনেছি, সকল শিশুর জন্মে আমর! যেন তাহা মংলগ্ন রাখি। 
তোমাকে পুজা করি, আর সকল শিশুর ভিতর তোমাকে পৃজ। করি। 
ত৷ ন! হলে, কতকগুলি পুত্র বাড়চে, আর মায়ায় ডুব্চি, তা হলে হবে না। 
বুদ্ধি সংবাদ পাবামান্র যেন, ঠাকুর, এ বিশ্বাস করি যে, এ বড় সামান্য 
ব্যাপার নয় । ঠিক যেন তুমি ডাকৃচ, অন্ধকার হইতে নবকুমার আয়, 
হরিসস্তান আয়? আর দেবপ্রক্ততি হইতে দেবজন্ম হইল, সকলে প্রণাম 
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করি। যে নারী গর্ভে শিশু ধারণ করিল, তাকে লোকে ধন্ত ধন্ত করে, 
কারণ তাহার ভিতর দেবখণ্ড সংস্থাপিত হইল। ভগবানের দেব অ শ, 
পুণ্য অংশ, শক্তি অংশ তাহার ভিতর অবতীর্ণ হইল। মা, এই জীবন্থগ্টি 
সাক্ষাৎ তোমার ব্যাপার । অতএব সহ শঙ্খ বাজান উচিত, যখন 
কোন একটি নুতন শিশুর জন্ম হয়, যখন রঙ্গভূমিতে কোন একটি 
নুতন লোক আদিল । ভগবৎখণ্ যিনি, তিনি আরো পুণ্যবান্‌ হইবেন, 
হরি যথাসময়ে তাকে উপযুক্ত করিবেন। হরিময় নব, হরি গৃহে, হরি স্থতিকা- 
ঘরে, হরি সংসারে । নব্রনার্ীকে শিখিয়ে দাও, যেখানে ছেলে দেখিবেন, মাথ। 
অবনত করিয়। প্রণাম করিবেন। ছেলেকে দেখে মনে হবে, কে নাকটি 
টিকল করিল, কে চোক্টি স্থন্দর কাল, দে জ্ঞানী শিলঙ্নী কে? 
অভিনয়ের পর অভিনয়, গর্ভাঙ্ক আর ফুরাবে না। গরাঞ্কের পর গর্ভীস্ক, 
ছেলের প্র ছেলে, বংশবুদ্ধির পর বংশবৃদ্ধি, শতাবীর পর শতাব্দী এই 
রকম চলিবে। ম! চিদানন্বময়ি, তুমি কপ করিয়া এই আশীর্বাদ কর, 
আমরা যেন এহ জীবজন্মে অদ্ভুত পুণ্য ভক্তি বৃদ্ধি করিয়। চিরানন্দে 
মণ্ন ছহ। [ মো-] 
শাস্তিঃ শান্তিঃ শাস্তি! 


পপ এ পাপ পি 
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( কমলকুটার, প্রাতঃকাল, রবিবার, ১৯শে ভাদ্র, ১৮৪ শক; 
৩র! সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খুঃ) 


হে দীনবন্ধো, কে নুতন বৃন্দাবনের ব্াজাধর।জ, তোমার যে ধর্মের 
অভিনয়, তাহাতে শিথিবার অনেক আছে । হে পিতঃ, এক ব্রাত্রিতে 
এত হয় কেন? এই মরিল, এই বীাচিল, এই বিচ্ছেদ, এহ মিপনঃ 


টি, 


১০৩২ প্রার্থন৷ 


এই গুরূপদেশে ভাল হইল, এই রোগ-প্রতীকার। মানুষে বলে, এত 
শীদ্র শীঘ্র হয় কেন $ এই পাপ করিল, এই ছীপাস্তর হইল, এই অনুতাপ 
করিল, ভাল হয়ে গেল; সকলের মিলন হয়ে, স্থখী পরিবার হয়ে, হ্বর্গ- 
লাভ হইল। এত শীঘ্র কি হয়? শ্রাহরি, জবাব দাও। এই এত 
পাপী ছিল, এই এত ভাল হয়ে গেল? সেই লোক, যার হাড়ের ভিতর 
দর্ন্ধ, সে একেবারে এত ভাল হয়ে সন্ত্রীক নববৃন্াবনে গেল কি করে? 
মা, এক দিকে পাপ ভারি কাল, আবার পুণ্য ভারি জ্যোতির্ময় । কিন্তু 
এই মদ খাচ্ছে, ব্যভিচার কচ্চে, যা খুসি তাই কচ্চে, যত দূর মানুষের 
পশুত্ব হবার হইল, আবার সেই রাত্রির মধ্যে কোথ। থেকে অন্ুত্তাপ 
এলো । এ সকল আশ্চর্য ব্যাপার । কিন্তু লোকে থলে, বড় শীঘ্ 
হলো।। ক্রমে ক্রমে যদি একটু ভাল হতো, তা হলে আমর! ভাব্তা ম, 
ইহ স্বাভাবিক । মা, লোকে যে এই দোষ দেখাবে, ইহা কি খণ্ডন 
করা যায় না? রাতারাতি ধান্সিক হওয়া লোকে গল্প মনে করে, এই 
জন্য যে, আমর! রাতার!তি ধাম্মিক হতে পারি না। মা, রাতারাতি 
যেপাপ দূর করিব, সুখী পরিবার হইব, ইহা বড় মাশ্যধ্য। মা» 
পাপের বড় যন্ত্রণা, পাপী ষখন সেই সমুদ্রতীরে একাকী বসে অনুতাপ 
কচ্চে, তখন আর কি বলিব, কোথায় বা তাব্র পিতামাতা, কোথায় তার 
প্রিয়দর্শন বালক বালিকা । এই নাটকের ছুঃখ দেখ চি, দেখতে দেখতে 
দেখি, অবিনাশ এসে গেলেন, সঙ্গে মিলিত হইলেন। এতে সকলের 
কত আশ। হয়, আমরা যদি রঙগভূমির মত জীবনে এ রকম করি, তা 
হলে চিন্তা কি। আমরা যদি ৮টার সময় পাপ আরম্ভ করে ১২টার সময় 
পাপ ছাড়ি, তা হলে বাচি। শ্রীহরি, আমর! ঠিক অবিনাশের মত পাপী। 
অবিনাশ যেমন পাপী ছিল, তেমনি সে শীত্ব ভাল হলো। আশ্চর্য্য 
তোমার খেলা । যাঁকে ভালবাস, তাকে শীঘ্র ভাল করিবে বলে, এমনি 
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একটু নাকাল কর যে, একেবারে ভাল হয়ে যায়। মা, এ পুরাতন 
অবিনাশ গুলোর গতি কর। আমাদের কাছে পাপপুরুষ যে বার বার 
আস্চে, মা, কেন? একবার নয়, বার বার এসে ভয় দেখায়। মা, 
আমরা পাপপুরুষকে যেন জয় করি। সেষে প্রলোভনে ফেলিবার জন্য 
কতবার আসে। মা, আমাদের নিন্িগ্ত কর। অবিনাশ অত পাপা 
লোক, একেবারে বেঁচে গেল। নিরাশার মহাসমুদ্রতটে আমরা কি 
পাপের জন্য অত ব্যাকুল হয়ে অনুতাপ করি? মা কমলা, দয়। করে 
এ ছুর্জনকে আশীর্বাদ কর, এইরূপ আমরা যেন শীঘ্র শীঘ্র পাপ থেকে 
মুক্ত হই, আর আমরা বিলম্ব যেন না করি। মা, আমাদের কপট 
সাধন, কুটিল প্রার্থনা, তাই আমাদের ভাল হতে এত বিলম্ব হয়। 
দয়াময়ি, একবার বিবেক বেৈরাগ্যকে আমাদের কাছে সাজিয়ে আন। 
আগে তাদের সম্মান করি, ঈশাদত্ত অস্ত্র নিয়ে পাপকে খণ্ড খণ্ড করি। 
মা আনন্দময়ি, বাহাছুর্ি এই নাটকের ভিতর যে, এই পাপী এই 
পুণ্যবান্, এই নারকী এই ধান্সিক। সহস্র প্রণাম এই কল্পনাকে, 
মানুষ কেমন এক রাত্রিতে ভাল হতে পারে, মা। মা, অভিনয়-রাত্রির 
মতন যেন সত্য সত্য শ্বর্গারোহণ করিতে পারি । দয়াময়, পতিতপাবন, 
কপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, যেন আমর! এ রঙভূমির 
মাটা ছু'য়ে, শুদ্ধ হয়ে, আনন্দে নাচিতে লাচিতে ন্বর্গারোহণ করি। [মো] 


শাস্তি: শাস্তি শান্তিঃ! 


১৬০৪ প্রার্থন! 


বিবেক 


( ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, সায়ংকাল, রবিবার, ১৯শে ভাদ্র, ১৮০৪ শ্রক; 
৩র। সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খুঃ) 


হে দীনবন্ধো ! হে অন্তরাত্মা! আমার জীবনের কোন্‌ অংশে তুমি 
লুকাইয়া আছ, জানি না। কাণ শুনিতেছে, ভিতরে একখানা বেদ, 
পাঠ হইতেছে, একথান৷ নুতন শাস্ত্র পাঠ হইতেছে; কে পড়িতেছে, 
জানি লা। একজন বিচারপতি সব্বপ্রধান হইয়া বিচার করিতেছেন, 
কোথায় তার বিচারালয়, জানি না । আমার অস্থির ভিতরে থাকিয়া, 
কেবল স্বর ছার পরিচয় দিতেছ। 'আমার অন্ধকার আম্মার ভিতরে 
থাকিয়া, তুমি শব্ধ করিতেছ। শোড়ো বাড়ীতে শব্দ শুনিলে লোকে 
যেমন ভীত হয়, অনেক সময় প্রাণের মধ্যে তোমার শব্দ শুনিয়া 
তেমনই ভীত হহুতে হ্য়। হৃদয়ের এক অন্ধকার গলির ভিতরে 
শব্দ গুনিলাম, যেমন শুনিলাম-_-ভাখিলাম, এ কে? কে আমাকে 
রুচির পথে যাইতে নিষেধ করিতেছে? বণিলাম, ভগবান্‌, আর কেহ 
নম্ব। আমার ঈশ্বর! তুমি গাছের ভিতর, হ্যা চন্দ্রের ভিতর দেখ৷ 
দিলে, আবার নাতিবিজ্ঞানের মধ্যে দেখ! দিলে! সে মণোবিজ্ঞ।ন 
আমি মানি, যাহাতে বলে-_তুমি জগতের কৌশলে একজন রহিয়াছ; 
নীতি বিধির মধ্যে তুমি একজন থাকিয়া, মন্গষ্যকে জাগাইয়। রাখিয়াছ। 
পৃথিবীতে ন৷ দেখিয়া যদি কখনও উদাসীন হুই, অন্তরের বানী কখনই 
নিদ্রা যাইতে দেয় লা। একটী অন্ায় কথ্মে গ্রবুত্ত হব হব মনে 
করিতেছি, অমনই ধাক্কা মারে । ঘরে থাকি, বাগানে যাই, বাহিরে 
যাই, দৈববাণী যেন কাণে লাগিয়াই আছে। কাণ যদ্দি ছিড়িয়৷ ফেলা 
হয়, তবু উ শব্ধ শোনা বায়। তনু যদি ভম্মসাৎ হয়, তবু এ আগুন 
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জলিতে থাকে। এমনই তোমার বাণী, যেন সহত্র নদীর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 
ধার! এক ধারায় মিলিয়৷ পাহাড়ের পর পড়িতেছে। কোন মতেই ও 
শব্দ ভুলিতে পারি না। তোমার কথা, আমার কথা, উভয়কে এক 
বণিতে কোন মতেই পারি না। বাক্য তোমার এমনই মিষ্ট যে, তোমার 
কথ। শুনিয়। আমি কখনই কষ্ট পাইলাম না। কখনও কুমন্ত্রণ। দিয়া 
দাসকে মন্দ কাধ্য করাইয়াছ, ইহা কোন মতেই বলিতে পারি না । যত 
বাণী ধরিতে পারিয়াছি, প্রত্যেকটাই ভ্রান্ত সত্য দেবধাণী। কখনও 
দেখিলাম না, বঙ্গবাণী কল্পনা! করিয়া ভ্রন হইল। একদিনের জন্যও 
অন্ৃতীপ হইল ন'। যখনই ধরিয়াছি, ঠিক ধরিয়াছি; ব্রাহ্ম হইয়া যখন 
তোমাকে পাইয়াছি, তখন তব দশনে কি ভয় লোকভয়ে? কি ভয় 
কন্পনাভয়ে? বিশ বৎসর এ ব্যবসায় চালাইতেছি, এ দান কখনই 
ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই; প্রতিবারই লাভ ভইয়াছে। শুভক্ষণে ব্রহ্মবাণী 
মানিয়'ছি, তাই এত দিনে এত সঞ্চয় কবিয়াছি। হে মা, যত লোকে 
তোমার আশ্রয় লইয়াছে, সবাই যেন ব্রক্ষবাণী আশ্রয় করিতে পারে, 
এই আশীর্বাদ কর। সবাই ছাড়িলেও, তোমার কথা শুলিয়। যে কি 
স্থথ হয়, কেমন শান্তিধারা বক্ষের উপর পড়ে, তাহ জানিয়াছি। হাত 
ঘোড় করিয়া তাই এই প্রার্থনা করিতেছি, আপনার কুভাব, পরের কুমন্ত্রণ। 
ছাড়িয়া, মা, তুমি কি বলিতেছ, হাই থেন শুনি। জননি, তুমি কি 
বলিতে, এই যেন কেবল মকদেে জিজ্ঞাসা করে । পৃথিবীর বেদী নিস্তব্ধ 
হউক; মা, আমার বাহিরে ভিতরে বাস করিয়া চুপি চুপি কথা কও । 
তোমার কথ আমার মিষ্ট সুধা লাগে; অন্যের কথা বিষ বোধ হয়। 
বারবার কথ। কও; কপাময়ি, তোমার কথা শুনিয়া পাপকে বধ করি, 
পুণ্য শান্তি সঞ্চয় করি, কাঙ্গাল বলিয়। একবার তুমি আমাদিগকে এই 
আশীর্বাদ কর শান্তিঃ শান্তি; শান্তিঃ! 
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মন্তুতা 


( কমলকুটার, সোমবার, ২০শে ভাদ্র, ১৮০৪ শক ; 
৪ঠ1 সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খুঃ) 


হে আনণময় হরি, তোমার ভন আমর। কি না৷ করি। যাত্রা! 
করিতে আরম্ভ করিলাম, শেষে তোমার জন্ত | তুমি ব্দি বানর নাচাইতে 
ইচ্ছা কঝ, আমর! বানর সাগ্সিতে কিছুমাত্র কুষ্ঠিত হইব না; পৃথিবীতে 
এ কথা থাকিবে যে, আমর হরির জন্ত যাত্রা অবধি করিলাম । আমরা 
বুদ্ধাবস্থায় নিলজ্জ হয়ে, কোমর বেঁধে যাত্রা করিতে আরম্ভ করিলাম । 
হরিকে আমরা ভালবেসেছি ; যখন ভাপবেসেছি, তখন নাকাল হতে 
হবে, এই আমাদের অনৃষ্টে ছিল। ওরে হরি, যাকে মজাস্‌, তাকে এমনি 
করে নাকাল করিম? নাখ, একটু ভালবাসলে কি শেষটা এই ব্রকম 
করিতে হয়? কিই বা ভালবেসেছি, অতি সামান্ত। আমরা বার্দকা 
শোক রোগ এই সব নিয়ে, থে বেহারা হয়ে, ভাড় সাজতে লাগ্লাম, 
এ কার জন্য? নিশ্চয় তোমার জন্ত। হ্ৃদয়েশ্বর, যা কিছু হচ্চে, 
তোমার প্রেমের জন্ত। ভগবান পাপীদের সঙ্গে রঙ্গভূমিতে হয়াঞ্ষি 
করেন, এ সব রঙ্গের কথা কেখগ ভাবগ্রাহী লোক বুঝতে পারেন। 
বুদ্ধবয়সে কি এত দরকার হয়েছিল যে, এ কথা-নাটক না করিলেই 
নয়? তুমি বল্চ, মন্দির করা যেমন আবশ্তক, তেমনি নাট্রশালা। কর! 
আবশ্তক। মন্দিরে সে মন্দিরের রাঞার মত, আর নাট্ট্যশাণায় বসিলে 
ইয়ারের মত। সেই ত্রাপ্ধদের গুরু মন্দিরে এক রকম; আর নাট্- 
শালায় ব্রাঙ্মের! যেখানে মাতাল হয়ে মদ থাচ্ে, তাদেরও সাজের ঘরে 
সাজালে। আমাদের তোমার সঙ্গে আমোদ করিবার অধিকার দিলে । 
কি উচ্চ অধিকার দিলে! রাজার রাজা এক্গাগুপতি তুমি। দেবতা, 
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বলিহারি যাই। তোমার গুণে বশীভূত না হলে আর চলে না। ম৷ 
আমার, এত তোমার ভাব! যার তুমি ভালবাস, তাদের এত আদর 
কর! তুমি আমাদের মত অধমদের সে রঙ্গভূমিতে এসে নাচ্লে। 
সকলকে সাজিয়ে রঙ্গভূমিতে পাঠিয়ে দিলে, কেন না লোকে দেখুক, 
আর ভাল হোকৃ। এই সপ্ত মুক্তি সব চেয়ে ভাল। কে আমাণের 
সাজতে বললে, কে সাজিয়ে দিলে, কে নাটক লিখতে বলে? সকলই 
তুমি, হরি। কেবল কি শিক্ষক হয়ে নেবে এলে? তা নয়, ইয়ার 
হয়ে নেবে এলে তুমি। হে দীনবন্ধো, ভক্তদের সাজিয়ে নাট্যশালায় 
পাঠিয়ে দিলে, এত ভালবাসা তোমার। আমাদের দেখ্তে তুমি এত 
ভালবাস? ভগবান্‌ ইয়াফি দিলেন ভক্তদের সঙ্গে, এট। কি কম কথা ? 
এটা বোঝে কে, আর মজে কে? আমরাও বেহায়া হয়ে গেলাম; 
বুড়ে। বয়সে কোথায় ধ্যান পুজা করে কাটাব, তা না হয়ে, লৌকের 
কাছে বেহায়! হয়ে নাটক কচ্চি। যে ভক্তের গভীরভাবে তোমার 
চরণসাধন কর্তেন, এখন কি না, ইয়াকি দিতে আরম্ভ করুলেন। ভগবতী 
পাগৃনীর জালায় অস্থির। তুমি গন্তীর গুরু, সে মুত্তিও যেমন, আর 
ইয়াফির মুত্তি, সেও তেমনি মিষ্ট! দেই মা-ই তুমি, তবে এবার তোমার 
মুন্তি কিছু পাগলিনীর ন্তায়। মা, আমাদেরই মজাতে এলে? আর 
কি লোক পাও নাই? পৃথিবীতে তুমি আমাদের সকলকে নিজের মত 
পাগল কন্তে চাও? অভিনয়ের প্রেমে সকলে চাকুশীলার মত এলোকেশী 
পাগলিনী হয়ে গাক। চারুশীলার দশ! সকলেরই হোকৃ। পাগল, 
পাগলিনী না হলে, পাগলীর অভিনয়ে কেউ যোগ দিতে পার্বে না। 
আমাদেরও মন্দিরের পূজ! মন্দিরে, এ মন্দির নাট্র্যমন্দির, এ ছুই এক। 
পরমেশ্বর, আমাদের ম! ক্ষেপী যে দিন ক্ষেপেছে, সর্ধনাশ হয়ে যাচ্চে 
আমাদের জিনিষ ভাঙ্গচে, ভদ্রতা ভাঙ্গচে, সব যাচ্চে। আমাদের বুদ্ধি 
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বিবেচনা! আর রহিল ন।। বুড়ে। বয়সে কি হলো! আপনার হাতে রেধে 
থেতে হলো, সুধু পায়ে থাকৃতে হলো, নাট্ট্যমন্দিরে সাজ্তে হলো। মা, 
এই তবে বলি, য্দি পাগ্লী হয়ে আমার মাথ! থেলি, তবে এই দল 
শুদ্ধ সকলকে পাগল করে দে। সকলের মাথা খা। আমার স্ত্রী, ছেলে, 
মেয়ে সকলের মাথা থা। পাড়া শুদ্ধ সকলকে পাগল কর। মা, বড় 
স্থখে আছি। আর বাকি রইল কি? এত আমোদ তোমার বাড়ীতে! , 
মাতাল কটা বসে আছে, আর মদ যোগাচ্চ, প্রেম-স্থুরা যোগাচ্চ । 
ব্রক্মাগুপতি কত সাজই সাজ্চেন। একবার মাজ্চ মা, একবার সাজ্চ 
বাপ্‌। কোন্‌ নাটক তোমার বাকি আছে, বল। সেই সৃষ্টির দিন থেকে 
সাজ্চেন, আবু কত লীলা খেলা কল্লেন। লীলা আর কি, কেবল 
নাটক। ওগো অধিকারী, তোমার অভিনয় চূড়ান্ত। হেরে গিয়াছে 
সকলে তোমার কাছে। কত ব্লকমই সাজ্চ। বলে, আমি মানুষ 
সাজ্ব ব'লে, মানুষের ভিতর থেকে অভিনয় কচ্চি। একবার মা, 
একবার বাপ সাজ্চ। হাদয়ের বন্ধো, পাগল করে দাও না। এই 
নাটকের পথ ধরে স্বর্গে উঠে যেতে পারিব। মা, মা মা, ম।--মা, 
তোমাকে আরে ভালবাসিতে দাও। তোমার জন সব দি, লজ্জা ভয় 
সব দি। আমর! মার ন্বর্গরাজ্যের জন্ত কিছুতে লজ্জিত হব না, কোন 
কাজ করিতে লজ্জিত হব লা। আর ভদ্রতায় কাজ লাই। বলুক 
লোকে, অত্যন্ত বেহায়া নিলজ্জ অভদ্র। মজিব আর মজাব। সথ্যভাব 
ন। হলে স্থথ হবে না। এষেন কেমন বেশ বিশুদ্ধ আমোদ। পাগলের 
ভাব পেয়ে, তোমার সঙ্গে মজে গেলে, আর কোণ ভয় থাকে না। 
মা, আমর! বা কি থিয়েটার করেছি, এ অতি ছাই, তুমি যে থিয়েটার 
কর, তার কাছে। মা আনন্দময়ী সেখানে নিজে ভক্তদের সাজান। 
আহা, কি চমতকার সাজ, প্রেমের সাজ, পুণের সাজ! আমরা আবার 


অভিনয়ে প্রচার ১০০৯ 


তা দেখিব। হে কৃপানিন্ধো, হে দয়াময়, তুমি আমাদিগকে আশীর্বাদ 
কর, আমর। যেন পাগল পাগপিনী হয়ে, তোম।র অভিনয়ে শুদ্ধ এবং 
জ্থীহই। [মো] 

শান্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ 





আভিনয়ে প্রচার 


( কমণকুটীর. মঙ্গলবার, ২১শে ভাদ্র, ১৮৪ শক; 
৫ই পেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খুঃ ) 


হে মঙ্গলময়, হে দীনখরণ, এ তোমার একটি নৃতন রাজ্য, যাহাতে 
আমর! এখন প্রবেশ করিয়াছি। জার্ণ শার্ণ অবস্থায় তোমার ভ ক্রুদল 
আবার একটি নুতন গ্রামে প্রবেশ কর্িল। বন্তৃত। করিয়। দেশে দেশে 
তোমার নাম প্রচার কাঁরয়াছি। ইতিপুর্ব্বে অগ্তান্ত উপায়ে, তোমার রাজ্য, 
যাহাতে জগতে প্রচার হয়, তাহা করিয়াছি । এবার রঙ্গভূমিতে প্রচার। 
'আমোদ আর ধন্ম মিশিল। এখারকার এই বিধি। এ বড় চমতকার 
বিধি। এ খেতেও ভাল, দিতেও ভাল। রঙ্গভূমিতে যদি ধর্ম প্রচার হয়, 
তা হলে মন্দক? আমোদ আহ্লাদ ক'রে যদি ন্বর্ণে যাওয়! যায়, মন্দ 
কি? হরি, দেশে যথার্থ ধন্স প্রচারের জন্ত কি তুমি এই বিধি করিলে? 
ইহা কি যথার্থ ধন্মপ্রচারের উপায় হইয়। আমাদের হাতে মাপিয়াছে ? 
অভিনেত। বারা, তার! তবে ধর্মগ্রচারক। নাট্যনূমির সক্ল লোক, ছোট 
হইতে বড় সকলেই তবে ধর প্রচারক । এতে যাতে পাপী তরে, তাই কর, 
দয়াময় । নবখিধানসন্বন্ধে পাপী নারা, তাদের এই উপায়ে এদিকে আন 
তবে। পাপীর অনুতাপ হুইল, পাপী পরিত্রাণ পাইল। দঈগ বল সব 
লইয়। সশরীরে স্বর্গে চলিয়। গেল। নববিধানে নকল ধর্দ এক হইল! 
১২৭ 


১৪১০ প্রার্থন। 


এ সব কথা যেমন বেদী হইতে বলি, তেমনি এই মনোহর নাট্যভূমিতে 
অভিনয় হইবে। আমর। কি আর আমোদের জন্ত বুদ্ধ বয়সে নাটক 
করিতেছি? রঞ্গভূমিতে আমোদের সঙ্গে মনেক সত্য মিশ্রিত হইয়া, 
অনেক লোককে এই দ্বিকে আনিবে। হে পরমেশ্বর, হে বিশ্বাসীদের 
রাজা, আমাদের ভয় হয়, পাছে অভিনয়ের আমোদ করিতে করিতে 
আসল লক্ষ্য ভুলে যাই ;_-সকলে বলিল, বেশ অভিনয় হয়েছে, ইহাতেই 
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে, সকলকে তোমার দিকে আনিতে পাধিলাম কি না, 
এ দিকে দৃষ্টি যদি না করি। মা, সেইরূপ উপদেশ দাও, সেই মন্ত্র দাও, 
যাতে এন্ধপ না হয়। পাপীর ভ্বদয়ে একট! অগ্রি জলে উঠুক, তাতে যত 
শুকৃনে! পাপ পুড়ে যাকৃ। মা, যদি এইবরূপে নববিধানের অভিনয় হতে 
হতে সমস্ত ভক্ত-সংখা। বাড়ে, ভারতে তবে ভারি মজ। হয়। লোক- 
গুলো আমোদ কবিতে আসিয়া, শেষে ভাল হয়ে যাক্‌। মা, আমরা 
আমোদ করি বটে, কিন্তু ইহা নববিধান-প্রচারের 'একট! প্রবল উপায়- 
স্বরূপ । এই নববুন্দাবন নাটক নবাবিধান-প্রচারের একট। উপায়স্বরূপ 
হোক) লোকে যদি কেবল “এ বেশ সেজেছিল, ও বেশ কেঁদেছিল” এই 
নুখ্যাতিটুকু ক'রে যায়, তবে আমাদের অতান্ত লঙ্জিত হওয়া উচিত। 
কিন্ত যদি দেখে গিয়ে নববিধানকে ভালবাপে, হরিনাম করিতে ইচ্ছ। বাড়ে, 
তবে নববিধানের্ উদ্দেগ্ত সকল হয়। হে দয়ময়, হে রুপাপিন্ধে, তুমি 
দয়! করিয়। আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, আমরা যেন এই পবিত্র 
অভিনয় করিতে করিতে, ক্রমে ক্রমে দেশের লোকগুলিকে, ভাই- 
গুলিকে সেই নববুন্দাবনে লইয়া যাইতে পারি। মা, তুমি এই কৃপ। 
কর। [মে] 
শাস্তি: শাস্তি শান্তি; ! 





কার্যেতে বিধানের জয় ১৫১১ 


কাধ্যেতে বিধানের জয় 


( কমলকুটার, বুধবার, ২২শে ভাব্র, ১৮০৪ শক; 
৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খুঃ ) 


হে কৃপাগিন্ধো, হে ভক্তদের রাজা, তোমার বিধানকে তুমি আরো 
তেজোময় কর। নিদ্রিত কেন, জাগ্রত ক্ষীণ কেন, সবল হউক। আস্তে 
আস্তে বলে কেন, গোর রিয়া বলুক। হে দয়াল হরি, তোমার ধর্মকে 
দিগ্বি্য়ী করিয়া, সকল ধর্মের পরিবর্তে এই নবধন্মকে স্থাপিত করিলে । 
কিন্তু, হে দয়াময়, আমরা কাধ্যে কি করিলাম? অত বড় অভিপ্রায় 
তোমার, তার পক্ষে অতি সামান্ধ সাধন করিলাম । আমরা ক্ষুদ্র, তা৷ 
জানি? কিন্তু কাঠবিড়ালী ঘ্দি অত প্রকাণ্ড সেতু-বন্ধের সাহায্য করেছিল, 
তবে ক্ষুদ্র আমরা, নববিধানপেতু-নিশ্মীণের সাহায্য কি কগিতে পারিব 
না? তুমি বল, কিছুই যে কাজে হইল না। এরা কিছুই যে করিতে 
পারিল না।॥ কোণায় আমেরিকা, চীনে আমর রাজ্য স্থাপিত হইবে, ত৷ 
ন1 হয়ে বাড়ীর কাছেই ঘুরে ঘুরে বেড়াইতেছে। চারি দিকে কেহ তো 
এখন গেল না। মা, ধেখানে আমর। কাজে করিতে পারিলাম ন।, সেখানে 
অভিনয়ে কাজ করিতে লাগিলাম। যেখানে সতা দ্বার! পারিলাম না, 
সেখানে কল্পনায় করিতেছি। প্রচাবকের। যা করিতে পারিন না, অভি- 
নেতার। তা করিতেছে । কিন্তু, মা, এ তোমার কাছে গ্রাহ্থ তে। হইবে 
না। তোমার দাবি দাওয়া যে আরো বেশী। এরকম ক'রে আস্তে 
আস্তে চণিলে তো৷ হইবে না। এই বুদ্ধ বয়সে আর একটু উন্মাদের 
অবস্থ। দাও। ঢের কাজ যে এখনও বাকি । এত দুর পরিবর্তন এখনে! 
হুয় নাই আমাদের মধো, বে আমরা সকল ধন্ম, সকল জাতির মিলন ক'রে, 
এই নববিধানে এক করিতে পারিয়াছি। দেশদেশান্তরের সকল লোক 


১০১২ প্রান 


এক হরিনাম করিয়। শান্তিতে মিলিত হইল, ত। কৈ হইল? নববৃন্দাবনে 
মিলন কৈ হইল? নাটকে সকল জাতিকে এক স্থানে দাড় করাইলে 
কিহুইবে? সকলে বলে, দেখাও না? মা, অবিনাশের। বসে রয়েছে, 
সকল জাতি নববিধানে আসিল কৈ? মা, যদ্দি নববিধানের অভিনয় 
হইল, তবে বিধান জয়ী হোক্‌ পৃথিবীতে । শক্ত ধশ্ম, অদ্ভুত বিধান। 
কিন্তু এটা কৰিতে হুইবে। অভিনয়ের শেষউ। যা অপূর্ণ আছে, তা পুর্ণ, 
করিতে হুইবে। বিধানের আনল মন্ম পুর্ণ হইবে। শ্রাহরি, এই 
নিবেদন করি, নববিধালের শেষট। অপুর্ণ থাকে নাবথেন। এট। আমাদের 
নাটকের দোষ নয়, কেবল জীবনের দোষ । আমরা শেতট। মিলাইতে 
পারি না। মা, আমাদের দলের ভিতর এট৷ পুর্ণ করে দাও। নাটকেও 
তাই রি । শেষট। বিধান জয়ী হোক । পিত:, অভিনয় শিখিয়ে দিয়ে 
গেল, বত ভাল অভিনয় কর, কিন্তু শেষট। রক্ষণ করিতে পার না। মা, 
নববিান যদি ধরেছি, তবে যেন এর শেষট| পুর্ণ করিতে পারি। কে 
কৃপামিন্ধোঃ হে দয়াময়, তুমি আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, আমর! 
যেন ঠোমার প্রনাদে নববিধান ন্লম্পন করিয়।, পুর্ণ করিয়া, ক্ন্ম সকল 
করিতে পারি। [মে] 
শান্ত শান্তি শান্তিঃ। 


উইল ১১:৩ 


ভক্তচরিত্রে চরিত্রবান্‌ 


( কমলকুটার, বৃহস্পতিবার, ২৩শে ভাদ্র, ১৮৪ শক; 
৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ) 


হে দীননাথ, ভক্তপ্রদর্শনের ভার তুমি আমাদিগকে দিয়াছ। জগদীশ, 
পৃথিবীর ভক্তের] অপদস্থ হয়েছেন, যুগে যুগে কার্য ক'রে এখন যেন তারা! 


ভক্তচরিত্রে চরিত্রবান্‌ ১*১৩ 


নিদ্রায় অচেতন হয়েছেন। ভক্তের! পৃথিবীতে এলে যে পরথিবীতে থাকিতে 
হয়, এট! কেউ জানে না। যদি তারা এলেন তোমার হুকুমে, তবে এসে 
আবার চলে যাবেন কেন? তারা হলেন ব্রহ্গখণ্ড। সেই সকল থও 
পৃথিবীতে পাঠান প্রয়োজন হয়েছিল। আবার কি সে প্রয়োজন ফুরিয়ে 
গেল, তাই তাদের নিয়ে গেলে? তা নয়। এ জন্য নববিধান-বিশ্বানীদের 
তুমি বলে দিলে, যখন তোমর! পৃথিবীতে যাইবে, ভক্তদের ডেকে নিও,__ 
জাগিয়ে তুলো! । মা, আমর! কি ভক্তদের বুকের ভিতর জাগিয়ে রেখেছি ? 
আমাদের উপর বিশেষ ভার, প্রতোকের জীবনে ভক্তদের জীবন্ত ভাব 
বিচরণ কব্রিবে, আমরা সাধুদের রোজ রোজ দেখাব। তুমি যেমন আছ, 
তেমনি পাধুরাও জন্মিলেন, কিন্তু তাদের মরণ হলো না, তারা আছেন। 
আমাদের কেবল এই কাজ, মকলকে দেখাব যে, তারা আছেন, মরেন 
নাই। আমাদের উপর এই ভার দিয়াছ। তবে নাথ, আমরা আমাদের 
চরিত্শুদ্ধির জগ কত দায়া। এই চক্ষু, হস্ত, শরীর সাধুদের আকৃতি 
হয়ে যাবে। আমাদের প্রক্ততি সাধুদের প্রকৃতি হয়ে যাবে। ম] জনণি, 
ভক্তের! গেলেন চিরদিনের জন্ত থেশ। আর কি পুথিবী তাদের ডেকে 
আন্বে? ইতিহাসের ভিতর যি একটু 'আদর হয়, হবে। কিন্ত 
জীবন্ত ভাবে তাদের কেউ গ্রহণ করে না। প্রেমময় হবি, যে 
আমাদিগকে দেখিবে, দেখিবে, আমরা এ যুগে ঈশা, মুষা, শ্রগৌ- 
রাজ, শাকা, যোশী, খধি সব। আমাদের ভিতর সকলে নবভাবে 
বিকশিত। আমাদের বিনয় পবিত্রত। শান্ত ভাব দেখিবে সকলে। 
গাছে থেমন ফল ঝোলে, তেমনি আমাদের জাবনবৃক্ষে সাধু ঝুলুন। 
এমন স্থুখের দিন কি হবে, মা, যে এই পৃথিবীতে থেকে এই 
সাধন করিব? দয়াময়, কপাসিন্ধে।, তুমি কপ। করিয়। আমাদিগকে 
এই আশীর্বাদ কর, আমরা যেন ভক্তদিগকে জীবণে চরিত্রে 


১৩১৪ প্রার্থন! 


প্রবিষ্ট করিয়া, তাঁদের আলোকে আলোকিত হইয়া, শুদ্ধ ও সুখী 
হই। [মো] 
শান্তি শান্তি শাস্তিঃ 





আধ্যাত্মিক নাট্যাভিনয় 


( কমলকুটার, শুক্রবার, ২৪শে ভাদ্র, ১৮৪ শক) 
৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খুঃ) 


হে দয়ালু ভগবান্‌ হে পাপীর গতি, যখনই আমোদের খুব তরঙ্গ উঠে, 
তখনই তুমি সন্তানদিগকে আপনার বিশেষ পক্ষপুটে আচ্ছাদন কর। 
যখনই বাহিরের আমোদ জেয়াদ৷ হয়, তুমি ভিতরের মনের চক্ষু উন্মীলন 
কর। এ সময়, ঠাকুর, তোমার কাছে এই ওিক্ষ। চাই, এই থে আমোদ 
আহ্লাদের সময়, এখন [তামার ভক্তের খুব আধ্যাত্মিক এবং গম্ভীর 
হউন। এ সময় মন জমাট এমনই হউক যে, বাহিরের আমোদ 
আহ্লাদ চিত্তকে আরো পবিত্র করুক। ঠাকুর, যদি তোমার প্রসাদ 
আমাদের মন্তকে অবতীর্ণ হয়, আমর! নাট্যরঙ্গভূমিতে থাকিয়া, খুব 
আধ্যাত্মিক ও শুদ্ধ হইতে পারি। নাটকে স্বর্গের ব্যাপার সকল কল্পন৷ 
করিয়া, হয় ত ধথার্থই আমরা ম্বগীয় সাধুদেক্স সহবাগ লাভ করিতে 
পারি । আমোদে কাহারো মন যেন শিথিল ন হয় | মন যেন আরে 
গম্ভীর হয় । দৈববাণী শ্রথণ করিবার আরে যেন ইচ্ছা হয়। পাপের 
জন্ত আরে! যেন অনুতাপ হয়। নবধৃন্দাবনে যাইবার জগ্ত যেন আরো 
প্রয়াস হয়। বাহিরের অভিনয় দ্বারা ভিতরের অভিনয়ের দিকে লইয়! 
যাও। মনের গান্তভীর্ধ্য বৃদ্ধি কর। যথার্থ ভক্ত বারা, বাহিরের ব্যাপার 
দেখে তারা দৌড়ে ভিতরে যান। হরি হে, মনের ভিতর যেতে দাও । 


স!ধুভক্তি ১০১৫ 


বাহিরে থাকিতে দিও না। নতুব1 বাহিরের আমোদ প্রমোদে মন এমনই 
শিথিল হয়ে যাবে, শু হয়ে যাবে, আর কিছুই জমাট থাকিবে না। হরি, 
ভিতরের চক্ষু উন্মীলন কর, মনের ভিতর যেতে দাও। বাহিরের এ 
সকল যেন উপলক্ষ হয়, অবলম্বন হয়, ভিতরের নাটক করিবার জন্য। 
নাটক ত অলেকে করে, আমরাও কি অপার আমেদের জন্ত নাটক 
করিব? আমরা নাটক করিব ধর্মের জন্য । গন্ভীবর কর, জমাট ভাব 
দাও। খুব যোগী হই আমরা, অভিনয় করিতে করিতে । দ্বীননাথ, 
হে কৃপাসিন্ধে, তুমি দয়। করিয়া এই আশীর্বাদ কর, 'আমর৷ যেন এই 
সকল বাহিরের দৃশ্ত অতিক্রম করিয়।, ভিতরে ভিতরে তোমার বিব্য 
নাউ;মন্দির সংস্থাপন করিয়া, সেখানে তোমার প্রেমলীলা। সাধন করিতে 
করিতে কৃতার্থ হই। [মে] 
শান্তি শাস্তি: শান্তি: ! 





সাধুভক্তি 
( কমলকুটার, প্রাতঃকাল, বলবিবার, ২৬শে ভাত্র, ১৮০৪ শক ; 
১০ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খুঃ) 


হে অনাথনাথ, হে সাধুসজ্জপদের অষ্ট, আমাদের স্তায় অধম গোক- 
দ্িগকে উদ্ধার করিবার জঙ্ত, তুমি যুগে যুগে এই পৃথিবীতে ভক্কদের 
প্রেরণ কর্সিয়াছ। সহঞ্জ নহেন তারা, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বীর। এক এক 
দৃষ্টিতে তারা যুগ বুগাঙডরের পাপ ক্ষয় করেন। কি শুভক্ষণেই তার! 
আসেন! কত লোকের নিরাশ মনে আশ! দিচ্চেন! কত লোকের 
কষ্ট দুর কচ্চেন! জননি, এই নীচ মনুস্তবংপে কিরূপে এমন বীর সকলের 
জন্ম হইল? জাগো জাগে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতিগণ ! ছুঃখীর ছঃখ, পাপার 


১৬১৩৬ শ্ার্থন! 


পাপ, নিরাশের নিরাশ! মোচন করে দাও। জগতের গৌরব তোমব। 
মানুষের মাথার মুকুট তোমরা; তোমরাই শাস্ত্র, তোমরাই নেতা; 
তোমরাই বেদ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণ। ন্বর্গ আর পৃথিবীর মধো 
যত তফাৎ, তোমাদের আব আমাদের মধ্যে তত তফাৎ । আমরা কি 
কাল! তোমাদের কি লাবণ্য ! ম!, তুমি বল্চ যে, “দেখ, দেখি, 
তোদের হীনকুলে জন্ম লয়ে, কি লোক প্রস্তত হয়েছে!” কি লোক 
তৈয়ারী করেছ, ম।! তুমি দয়া করিলে গুদের সঙ্গে আমর! থাকিতে 
পাই। আমাদের কাল দেহে কি ওর! বান করিবেন? আমাদের 
বাড়ীতে কি ওরা আমিবেন? উচ্চ সাধু ওঁগা, যদি আমাদের মত 
অস্পৃশ্ত লোকের বাড়ীতে থাকেন, ও'দের গৌরব কি খাট হবে? মা, 
সাধুজননি, বল, ওরা যে আমাদেরই জন্য এয়েছেন। ওরা যে ভাঙ্গা 
যোড়া দিতে এয়েছেন। মা, 'ও'দের সঙ্গে থাকিতে থাকিতে, আমরা 
কনিষ্ঠ, আমরাও যে ভাল হব, বড় হব। মা, ওদেরই গৌরব মহিম! 
বাড়িবে। সাধুগণ, সঙ্গ দাও। হে কপাসিন্কে, হে দয়াময়, তুমি কপ! 
করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, আমর! যেন সকল প্রকার 
শীচ বাসনা কামন! ত্যাগ করিয়।, স্বগীয় সাধু মহাত্মাদের পদসেবা! করিতে 
করিতে, উচ্চপ্রকৃতি হইয়া যাইতে শারি। [মো] 


শান্তি শাস্তি শান্তিঃ ! 


ভক্ভিসঞ্চার ১০১৭ 


ভক্তিসঞ্চার 


( ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, সায়ংকাল, রবিবার, ২৬শে ভাদ্র, ১৮০৪ শক 7 
১০ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খুঃ) 


হে দীনশরণ, হে ক্কপাসিন্ধো, অপার তোমার প্রেম, অদ্ভুত 
তোমার করুণার লীলা! কি রূপেই আমি প্রথমে তোমাকে দেখিয়া- 
ছিলাম! কি ভয়ানক রূপ দে'খয়াছিলাম, আর কি ম্থখের কুন্ুম হৃদয়- 
সরোবরে এখন ভাপিতেছে! কেমন করিয়া তুমি এমন সুন্দর বূপ 
দেখাইলে ? কোথায় ছিল এ রূপ লুকাইয়া? কোন্‌ পথ দিয়! এলে? 
ভাইদের কাছে আশার সংবাদ দিলাম; এখন যাহাতে তাহার। এই আনন 
লাভ করিতে পারেন, তাহাই কর। কোন্‌ পথ ধরিয়া, শুষ্ক বালুকার 
মধ্য দিয়া, কোন্‌ পাহাড়ের ধার দিয়, এই ভক্তিসরোবরের তীরে আপি- 
ভাম, দিক নির্ণয় করিয়া আসি নাই; গ্রামের পরিচয় লই নাই। তাই 
কাহাকেও বলিতে পারিতেছি না, এই পথে চল, ভক্তি হইবে--মুদঙ্গ 
ঝাজাও, কি এ পথ ধর, নৃত্য করিতে পারিবে। কিছুই ম্মরণ নাই, 
বুদ্ধি নাই, জ্ঞান নাই; কেবল স্মর আছে, এক সময়ে ছিল লা, এখন 
হুইয়াছে। এক সঘয়ে তোমায় ম! বলিতে পারিতাম না, এখন বণি, 
এমন ম। কোথায় তুমি লুকাইয়াছিলে? মা, তোমার ব্রাঙ্মদের কেহ 
যদি অন্থী থাকেন, সে এই জন্ত-_-আমার ম1 যে তুমি, তোমাকে দেখেন 
নাই। তোমাকে দেখিলে ছুঃখের রজনী ণেষ হবে। তে কে আমার 
আনন্দময়ী মাকে দেখিয়াছেন ? বিশি দেখিয়ছেন, তাকে আমি আমার 
সখ। বলি, আলিঙ্গন করি; তিনি আমার বন্ধু হন, শিনি সর্বাপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ। মা, এমন বন্ধু কাছে আনিয়! দাও। এক্রঙ্গ ব্রদ্ধ' করিয়া ভাণ 
করিলে কি হইবে? এখন তিন জনে মিলে না; পাচ জনে মিল হয় না। 

১২৮ 


১৬১৮ প্রার্থন! 


এমন মাকে যদি সকলে গ্রহণ করেন, গভীর প্রেমের মিলন হইবে। 
আর সম্প্রদায়'ভেদ, ব্ণভেদ থাকিবে না। এক মাকে দেখিলে কখনই 
বিবাদ হবে না; কখনই বিচ্ছেদ হবে না। আমি বাকে মা বলি, আর 
একজন তাঁকে মা বলেন না; আমি যাঁকে পরিত্রাতা বলি, আর একজন 
তার নিকট পরিত্রাণ অন্বেষণ করেন ন1) এইজন্ত এত বিবাদ, এত কষ্ট, 
এত যন্ত্র|। হত্ি হে! তুমি কখন বিবাদ কর ন|। নৃত্যকারীদের 
ভিতর বিবাদ হয় না। ম1থাকিতে কি বিবাদ হয়? করুণাময়ি, সে 
রাজ্যে কি বিবাদ হয়, যে রাজ্যে নৃত্য? কবে সেনৃত্যের দিন আসিবে ? 
আশার কথা বগিলাম; বন্ধুগণ শুনিয়। সাধন করিবেন কি না, বলিতে 
পারি না। যতর্দিন না, মা, তোমার দেখ। হয়, ততদিন চার, ছয়, দশ 
সম্প্রদায় হইবেই হইবে। কিন্তু জানি, লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে এমন দিন 
'আপিবে, যেদিন আর সম্প্রনায় থাকিতে পারিবে না। কঠোর চিন্ত!-- 
ততদিন অপেক্ষা করিতে হইবে। গতিহীনকে দয়া করিয়! এই বর 
দিবে না কি, যে কণ্টা ভাই ভগ্নী নববিধানে আমর। তোমার পুজা করিতে 
উদ্যোগ করিয়াছি, মা আনন্দমরি, আমব্র। যেন তোমারই পুঙ্জা করি, 
আর কাহারও ন।; আমি যে শুকৃনে! পাত। কুড়ায়ে মরিতাম, আমার কি 
হইল! আহা, মা, ভক্তিতে মাতিলাম। খুব মাতাও। ভারত 
মাতিবে, পৃথিবী মাতিবে। ভক্তিতে দেশ টল্‌ মল্‌ করিতেছে দেখিয়া 
মরিব। পৌন্তপিকতা যাইতেছে, কি ব্রঙ্ষসভ্ঞানীর দল বাড়িতেছে, এ 
দেখিয়! তত সুখ হয় না; “এ মাকে ডাকৃছে”" এই কথ শুনিলে বড় 
নখ হয়। মাশ। হয়, মাকে ডাকিয়।]।লবন্তো সকলে যোগ দিবে। 
আমরা! ক+টা ভাই কি ছিলাম, কি হইলাম! লোকলজ্জ। বিসঙ্জন দিলাম; 
চঞ্চল। ভক্তি, প্রগন্ত। ভক্তি, জঙ্গুলে ভক্তি, মাতানে ভক্তি আজ হইয়াছে ।; 
কাল কি হবে, তা জানি না। যেমন নৃত্য, তেমনই নাটক। পরেকি 


ভক্তমায়! ১৬১৯ 


হবে, কেহই বণিতে পারে না। মা, একজনের দিকে সকলের দৃষ্টি 
হোক। পাঁচটা হরি চাই না। মতের হাজার ঈশ্বর, চল্লিশ হাজার ব্রহ্ম 
পুজা করিলে, জগতের স্থুথ হবে না। একটা জননী তুমি মাঝখানে 
দাড়াও। সমস্ত ভারত তোমার চারিদিকে নাচুক। দয়াসিন্ধো, যেন 
আমর! প্রগল্‌ ভা ভক্তিতে নাচিয়। নাচিয়া প্রমত্ত হই, 'একবার, অনাথনাথ, 
দয়া করিয়া আমাদিগকে এই আশার্বাদ কর। 

শাস্তি শাস্তিঃ শান্তিঃ! 





ভঞ্জমায়। 


( কমলকুটীর, সোমবার, ২৭শে ভাত্র, ১৮০৪ শক; 
১১ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খুঃ ) 


হে হনি, বুন্দাবনের কয়টা! সোণার পুতুলকে বুকে করিয়া রাখিলে, 
তবে তাদের প্রতি মায়। হইবে । আমি তবিশ্বান করি না যে, আমাদের 
দলের লোকের! ঈশ| মুষাকে আপনার মনে করে। তীর্থযাত্র। এক, 
আর বুকের ধন বলে তাদের বুকে রাখ! এক। জননি, বাড়ী ঘর কবে 
তাহাদের দ্বার! পুর্ণ হবে? তাদের উপর একট। মায়! কবে হবে? মায়া 
দাও। মায়! না হলে, প্রেম হবে না। বিশট! সাধু বইত নয়, এদের 
আর বুকে রাখিতে পারব ন11? ঠিক থেন পুতুলের মত করে, তীহা- 
দিগকে বুকে মাথায় কীধে রাখিব, চুম্বন করিব, কোলে করিব। ঈশা 
কি তোমায় বলেন যে, নববিধানবাদীদের আলিঙ্গন আমার বড় তাল 
লাগে? তিনি কি বলেন, আমাদের প্রেমে তিনি মজেছেন? আমর! 
কি তাদের মায়ায় মুগ্ধ হয়েছি? তী"দিগকে বড় আদর করেছি? মা, 
এ কথা কি ঈশা তোমায় বলেন? বাড়ীর মেয়েরাও আদর করিবে, 


১০২৭ প্রার্থন! 


অলঙ্কার পরাবে, চেলি পরাবে, চন্দন পরিয়ে দেবে। ঈশ্বর, এ যদি সত 
হয়, গরিব কাঙ্গাল হাত তুলে নাচিবে। খুষ্টানদের ধরে আমি ঈশাকে 
ভালবাসিলাম। ওর! ঈশাকে বোঝে না, তাই বইয়ের ভিতর বন্ধ ক'রে 
রেখেছে। মা, গৌরকেও আমর! খুব ভালবাস্ব। তোমার সোণার 
ছেলেদের ভালবান্ব। আয় রে আয়, কাঙ্গালের ধন, মায়! সোণার 
পুতুলগুলি, আয়! তোদের গুণে তোদের আদর করিব। আবার 
তোদের মার খাতিরে তোদের আদর করিব। বদি, ভাই প্রাণের ঈশ। 
গৌরাঙ্গ, আমার বাড়ীতে থাক, তবে কৃতার্থ হয়ে বাই। মা, কি রকম 
ক'রে এদের ভালবাদিব? এ ও পাড়ার হে ঈশা, হে যুষার মত? 
লা, মায়াতে বদ্ধ হব। এস, হরি, তোমার মায়ায় বদ্ধ হই, আর তোমার 
ছেলেদের মায়াতে বন্ধ হই। হরি, শামার বাড়ীতে ওদের বাখ। এক 
এক বার উৎসব, কি তীর্থযাত্রার সময় ওদের মনে হয়; আর মনেও করি 
না| মা* সকল সময় ওদের কাছে রাখ। ওদের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ 
গন ক'রে কাটাই। ওঁদের তুমি হার, বালা, কণ্ঠমাল৷ করেই; ওঁরা 
আমাদের কঙ্গের ভূষণ হউন। হে দয়াসিন্ধো, কপাময়, তুমি দয়! করিয়। 
আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, আমর! যেন মুখে কেবল সধুভক্তি, 
সাধুভক্তি না করি; কিন্তু তোমার স্থপুত্রগুপির মায়াতে বদ্ধ হইয়া, চিরকাল 
তাদের €প্রমঙ্জালে জড়িত হইয়া থাকি। ঈশার মাতা, গৌরাঙ্গের মা, 
দয়া করে আজ আমাদিগকে এই আশীব্বাদ কর | [মো 
শান্তি শান্ত; শান্তিঃ! 


বিধানের মহত্ব ১৪২১ 
বিধানের মহত্ব 


( কমলকুটার, মঙ্গলবার, ২৮শে ভাত্র, ১৮০৪ শক; 
১::ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খুঃ ) 


অভয়দাত। হরি, স্বর্গরাজ্যের রাজা, তোমার নববিধানের জন্যই আমর! 
পৃথিবী ভাবিলাম ; নতুবা কেবল কলিকাতা বা বঙ্গদেশ ভাবিতাম। 
বিধান আসিয়৷ আমাদের চক্ষুকে প্রশস্ত ক্ষেত্র দেখাইয়া দিরাছে, হৃদয়কে 
প্রশস্ত করিয়াছে । আমর! চাই যে, ধত দেশে বত পাপী আছে, পরিত্রাণ 
পায়; যত দেশে যত মুখ আছে, জ্ঞান পাস; যত দেশে যত উপধর্থী 
আছে, এই নববিধানের আশ্রয় লয়; যত অবিশ্বাসী নাস্তিক আছে, 
তোমার চরণে মস্তক অবনত করে। সকলের ঘরে ঘরে নববিধানের 
ছবি থাকিবে। সাহিত্া-বিজ্ঞানবিদ্‌ সকলে এই বিধানের তত্ব লইয়া 
আলোচনা! করিবে । এই সেই ধর্ম, হরি, ভাবিতে কি হয়! যেছুটি 
পাচটি লোক গালাগালি দিবে, তারা কোথায় পড়ে থাকৃবে! তাদের 
নামও থাকবে না। সার যা, তাই থাকৃবে। আমরা পার কথা কচ্চি। 
তোমার পদসেবা কচ্চি। জননীর কন্ম করি, আমর! নববিধানের কার্য 
করি। আমাদের নাম থাকৃবে। আমর! হুগ্কারে মেদিলী কাপাব। 
আমরা একটু তুফানে ঝড়ে কেন ভয় পাই? আমরা ভারি ধন্ম হাতে 
পেয়েছি । বড় কাজ করিতে আবরস্ত করিয়াছি। ম1, এই দল.ক যদি 
কিছু দিন বাখ, আর তোমার আশীর্বাদ বদি এদের মাথায় থাকে, তবে 
উহাদের কে পায়? মার এত বড় বাড়ী, এত বড় থাম তৈয়ে! ভচ্চে, 
ছুটে! ছোট লোক এসে ফু দিয়ে কি তা উড়িয়ে দিতে পারে ? যার! 
এর বিরুদ্ধে পিখ চে, গালাগালি দিচ্চে, তার। কি করিতে পারে? তিন 
চারটে মাছি বললে, আমন পাথা বিস্তার করে সুধ্ঢকে আড়াল করি, 


১০২২ প্রার্থনা 


তা হলে এদের কাঁচা বাড়ী শক্ত হবে না, শুকাইবে না। ছিছিছি! 
অত্যন্ত সামান্ত ক্ষুদ্র এরা, যারা তোমার বিধানের বিরুদ্ধে কিছু বলে। 
হরি, আমাদের পুণ্যসম্বল অল্প, মহত্ব কম) আমরা যদি এদের সঙ্গে কথ। 
চালাচালি করি, এদের কথায় কাণ দি, তবে যেটুকু পুণ্য আছে, মহত্ব 
আছে, এদের সহবাসে যাবে। মা, ভাইরাঁও, দেখ.চি, ভয় পান। মা, 
কেমন ক”রে এর! লড়াই করিবেন, যদি সামাগ্ত ইছুর ছুঁচে! দেখে এত 
ভয় পান? মা, তুমি দয়া ক'রে এদের বলে দাও, এই যে চারিদিকে 
কাগজে বিলাতে এখানে এত লোক লিখে, বিরুদ্ধে বল্চে, এরা সব 
সোলার সিপাই। একটা বাতাস উঠিলে উড়ে যাবে। এদের কি সাধ্য, 
মার পাথরের বাড়ী ভাঙ্গিবে? ঈশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধ? ঈশা, মুষা, গোরাঙ্গ 
ইত্যাদি সাধুদের দিয়ে যে বাড়ী গাথা হচ্চে! মা, আমর পাথরের উপর 
কাজ কচ্চি। আমরা বেঁচে গেলাম. ধন্য হলাম । যে বাড়ীতে ভবিষ্বাতে 
মানবকুল বাস করবে, সে বাড়ী নিন্মাণ করিতে পাইতেছি। আমর! যে 
নাটক করে যাচ্চি, একি অন্য থিয়েটারের মত? ভবিষ্যদ্বংশায়েরা। এই 
নববিধানের অর্থ তোমাকে দ্িজ্ঞাপা করিবে । কোথায় আমেরিকা, 
কোথায় এসিয়।, কোথায় আফিকা, সকল দেশের লোককে এই নব- 
বিধানের কথা তুমি বণিবে। দয়াময় হরি, আমরা তোমার কাছে এই 
চাকরি চাচ্চি, অন্ত বেতন চাই না; এই পুরস্কার চাই যে, আমর। বেন 
পৃথিবীর ভাল ক'রে যেতে পারি। মাঁ, আমর! যেন লোকের কথা ন! 
শুনি। তা হলে কাজ করিতে পারিব লা। হরি হে, কীন্তি-স্থাপনের 
ক্ষমত! আমাদিগকে দাও। যার! পৃথিবীর জন্ত কাজ কচ্ছে, নিত্য কীন্তি- 
স্থাপনের জন্য তারাই থাকবে, আর কেউ নয়। মাগো, বিশ্বাস করি 
তোমাকে, আর কাহাকেও না। আমাদের 'ঃউৎসাহ এবাড়িয়ে দাও। যা! 
ভাল বুঝিব. করিব। কারে! কথায় কাণ দিব লা। তুমি যা বারণ 


হরিসুথে সুখী ১০২৩ 


করিবে, ত। করিব না। তোমার কাজে নিযুক্ত কর। তোমার বাড়ীর 
মিশ্ধী হইয়া থাকি। আর ওদের কথা শুনিব না। করুণামিন্ধো, গতিনাথ, 
তুমি কূপ। করিয়। আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, আমর! যেন ব্রঙ্গতেজে 
পূর্ণ হইয়া, ব্রহ্মা কাপাইয়া, তোমার নববিধান প্রচার করি, তোমার 
কাজ করি। [মো] 

শাশ্ঠিঃ শাস্তিঃ শান্তিঃ ! 





হরিনুখে সুখী 


( কমলকুটীর, শুক্রবার, ৩১শে ভাদ্র, ১৮৯৪ শক 
১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খুঃ) 


পরম পিতা, দীনবন্ধে, ভক্তের স্থথ হরিতে, অতক্কের স্থুখ পৃথিবীতে । 
হরিতে সখ বোধ করি কি না, হরিতে এঠ আহলাদ পেয়েছি কি না, 
যে অন্ত স্থখকে তুচ্ছ করি। প্রেমময়, আমরা তোমার কাজ করিলাম, 
তোমার নাটক করিলাম, এখন এই জানিতে হইচ্ছ। করি, ঠাকুর, যথার্থই 
কি তোমাতে স্থুথ পাইয়াছি? যিনি তোমার ভক্ত হন, এ সব সখ চান 
না; আর এক সুখের অন্বেষণ করেন। আমি সমস্ত দিন কি কথা কই, 
ইহাতে বোঝ! যাবে, তোমাকে ভাপঝাধি কি না। আমি তোমার কথা 
বন্ধুদের কাছে বলি কি না, এতেই বুঝিব, সুখ তোমাতে আছে কি ন৷, 
একমাত্র সুখ ভুমি কি না| হে প্রেমময়, যত রকম স্থাথ সমস্ত দিন 
সম্তেগ করি, এর মধ্যে কট! সুখ তোমার? খেয়ে ঘুমাইয়ে, পরিবারের 
সঙ্গে আলাপ ক'রে, বন্ধুদের সঙ্গে কথ! ক'য়েস্থুণী হই; কবার হরি 
তোমাকে নিয়ে সুখী হই? সুখের বস্ব যে একমাত্র ভবনংসারে তুমি, 
তা৷ এখনে! বুঝিতে পাক্ষি নাই। তাহলে তোমাতেই কেবল সুখ অন্বেষণ 
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করিতাম। ততদিন আমাদেন্স দলকে নিকৃষ্ট বলিব, যত দিন ভগবৎ্প্রসঙ্গ 
কেবল আমাদের সুখের কারণ না হবে। যখন দেখিব, আস্ম। কেবল 
ব্রক্মরস পান করিতে চায়, তোমার সঙ্গই আমার আহার পান হবে, তখন 
জাঁনিব, আমার স্থখ তোমার কাছে। আমাদের ভিতর ব্রন্গকে ন! 
আনিলে হইবে না। জ্ুথ হবে দৌড়ে গিয়ে মার কোলে বসে, মার কোলে 
শুয়ে। তোমার প্রেমস্ুধা-পানে তেমন সুখ কে হয়, যেমন তৃষ্ণার-সময় 
এক ঘটা জল পান ক'রে হয়? হরি, হুমি যেখানে প্রাণের আরাম, 
গভীর আনন্দ, সেই শাস্তিসমুদ্রে ডুবিয়া যাইব। জননি, খাবার তুমি, জল 
তুমি, বন্ধু তুমি, পিতা মাতা তুমি । মা, তুমি আমাদের চিরস্থথ হও, 
শাস্তি হও । মাতে সুখী হলাম কি না, এট। আপনি বুঝিব। হরি, 
সুখের রস পান করাইয়া, খুব মত্ত করে টেনে লও । পৃথিবীর এ সব 
সুখ অসার, বুঝিয়ে দাও। আমর! যখন তোমাকে ধ্যান করিব, তোমার 
কথ! বলিব, তখনই আমাদের স্থুখ হবে। হে দীনবন্ধো, হে আনন্দ- 
লিন্ধো, কৃপা করিয়া আজ আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, যেন আমর! 
আর সকল অসার তুচ্ছ সখ ত্যাগ করিয়!, ভগবানের যে গভীর সুখ, 
ব্রক্মরস-পানের যে যথার্থ স্থুখ, ভাহাতে সুখী হইয়া, ভক্ত-জীবনের শ্রেষ্ঠত। 
পৃথিবীকে বুঝাইতে পারি। [মো] 


শাস্তঃ শাস্তি শাস্তি! 


অভিনয় দ্বার। জয়ভিক্ষা ১০২৫ 


অভিনয় দ্বারা জয়ভিক্ষ। 


( কমলকুটার, শনিবার, ১লা আশ্বিন, ১৮০৪ শক; 
১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খুঃ) 


হে পরম পিতঃ, তোমার রঙ্গভূমিতে পদার্পণ করিয়। আমরা নিন্দিত 
হইতেছি, গালাগালি খাইতেছি। আমর। তোমার কাধ্য করিতে গিয়! 
অকারণ কেন অপমানিত হইব? হরি, তোমার সাক্ষী আমর! হইব, 
আমাদের সাক্ষী তুমি হও। আমরা তোমার কার্যযই করিতেছি। 
তোমার একটি একটি নুতন বিধান যখনই পৃথিবীতে প্রচার হইয়াছে, 
পৃথিবী ৰ্বাপিয়াছে। এবারও কাঁপুক। হরি, হাজার অলৌকিক ক্রিয়। 
করিলেও, সকলে যে এই নববিধান মানিবে, সে আশ! নাই। মহধি 
ঈশ। অত শুদ্ধ ছিলেন, তোমার জন্ত প্রাণ দিয়ে গেলেন, তবু তার ধন্ম 
লোকে লইল না। তাকে বিশ্বাম করিল না। এখনও তার কত শক্র। 
বন্ড বড় বিদ্বান্‌ জ্ঞানীর! তাকে কি ন| বল্চে' হরি, এমন একট। ব্যাপার 
কর, যাতে পৃথিবীর লোক বুঝতে পারে, এদের সঙ্গে ঝগড়া কর! অল্ঠায়। 
তামার দপ ক্রমে হুঙ্জয় হউক। কোন বুদ্ধে যেন আমর না হারি। 
প্রত্যেক বার সংগ্রামজয়ী হইব। দিগ্িজয়ী সেনাদল; তোমার প্রসাদে 
এবারও আমর! নাট্যভূমিতে শত্রু জর করিব। মা, যখন তোমার প৷ 
যতবার ছুঁয়েছি, ততবারই জিতেছি, তখন এবারও জয়ী হইব। মা, 
যাদের তুমি তোমার অভেগ্ভ কবচে আবৃত করিয়। দিপ্থিঞয়ী করিয়াছ, 
তগন এবারও তাদের সংগ্রামবিজয়ী কর। অলৌকিক ব্যাপার সকল 
দেখাও। জদ্র রগভূমির জয়, হ'হাজার লোক সমঞ্ধব্রে বলিবে। মা, 
তোমার সম্বন্ধে লোকে এসে গালাগালি দিবে? এতবার আগুন খেলাম, 
আবার আগুন খেতে হবে? মা, তুমি বাহির হও । যখন নাট্যশাল৷ 
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করেছ, তখন বাহির হইতেই হইবে । ভগবতি, এবার নামিয়া আসিতে 
হইবে। ম1 ছুর্গতিহারিণি, কৃপা ক'রে এবার ভারতে এস, এসে শক্র 
প্রমন কর। দাও, দয়াময়, বিবেক বৈরাগ্যের হস্তে খগ্রগ। সেই খজ্গা 
লইয়া যুদ্ধে মাতিব। মা, একবার এস। পৃথিবীর লোকগুলিকে দেখাও, 
উনবিংশ শতাব্দীতে তুমি ঘুমিয়ে নেই । মা, এখন প্রমাণের সময় এয়েছে। 
ভগবান, তোমার রূপ গুণ পৃথিবীকে দেখাও। তোমার গৌরব আর 
তেজ একবার পৃথিবীকে দেখাব | যেমন দেখাব, অমনি সকলে মানিবে। 
মা, রণসজ্জ। ধ'রে এস। দেখি, শক্রদের কেমন বীরত্ব! হে দীননাথ, 
হে কপাসিন্ধো, তুমি কপ! করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, আমরা! 
যেন আর ভয় ন৷ করিয়া, সময় এয়েছে জানিয়!, সকল শক্র নিপাত করিয়া, 
তোমার স্বর্থরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি । [মো] 
শান্তি শান্তি শান্তিঃ! 


পি এতটা 


নাটক দ্বারা ভক্তিবৃদ্ধি 


( কমলকুটার, প্রাতঃকাল, রবিবার, ২রা আশ্বিন, ১৮০৪ শক; 
১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খুঃ ) 


হে দয়াসিন্কে, হে পতিতপাবন, আমাদের ব্যবসায় এই হইল, যাতে 
কিছু পাই, তাতেই আছি। যদি কিছু পাওয়া যায় রঙ্গভূমিতে, আমর। 
ছাড়িব কেন? যদি দেবতাদের সঙ্গে দেখা হয় এই উপলক্ষে, তবে 
ছাঁড়িব কেন? কি হইতে পারে,কি হইতে পারে না, সে বিষয়ে মানুষ 
কেন আগে থাকিতে স্থির করে? ছবির ঘরের ভিতর হইতে জগদীশ্বর 
বাহির হইতে পারেন। আর মিথ্যা! রথ হইতে সত্য সতা বিবেক বৈরাগ্য 
রথে কিয়! নামিতে পারেন। আমাদিগকে আশা বিখাস দাও। আমরা 


নাট ক দ্বার ভক্তিবুদ্ধি ১৯২৭ 


যাতে কিছু পাওয়। যায়, তার জন্ত আছি। অভিনয়ের পর সকলে 
দেখবেন, চরিত্র ভাল হয়েছে কিনা । যোগ ভক্তি বৃদ্ধি হয়েছে কি না, 
দেখিবেন। নতুব! যি কেবল আমোদ করিবার জন্য, ভাঁড়ামি করিবার 
জন্য, মজাবর জন্য অভিনয় হয়ে থাকে, তবে নাট্যশাল। এখনি পুড়িয়ে দাও । 
আমোদ প্রমোদ কেবল কি আমোদ প্রমোদেই পর্যবসিত হবে $ অভিনয় 
যারা একত্রে করিবে, তাদের পরস্পর খুব গলাগলি ভাব হবে। শরীর 
পুণ্যে জ্যোতিম্মান্‌ হবে। চব্লিত্র পবিত্র হবে। জীবন দ্বারা প্রমাণ হবে, 
আগে যা ছিশ না, ত1 এই অভিনয়ে লাভ হয়েছে কি না, দেখিতে হইবে। 
পরম্পর পরম্পরের শিকটতর হইব। বন্ধু আরে! প্রগাঢ় বন্ধু হইবেন। 
অভিনয় করিলে যে উপানন৷ ভক্তি যোগ বাড়ে, তার দৃষ্টান্ত দেখাতে হবে | 
নতুব৷ নাটকের ঘরে আগুন লাগিবে। যদ্দিলোকে বলে যে, কৈ এদের 
যেমন বিদ্বেষ অ প্রণয় শুফত। ছিল, তেমনি রয়েছে; তবে ভন্ম হয়ে যাক 
নাট্যশালা এখনি । একদিন নাটকের ঘরে পদার্পণ করে কত ভাল 
হয়েছি, এ যেন দেখাতে পারি। মা, এবার যে অনুতাপ দ্বার শুদ্ধ হতে 
পারে, এবার মাতালও পরিবর্তিত হতে পারে, এবার শিশুর! ন্বর্গ থেকে 
নেবে এসে বিবেক বৈরাগা শিখাতে পারে, এবার যে সে খত্বিক সেজে 
রিনাম গান করিতে পারে, এবার যে সে আচার্য্য হয়ে উপদেশ দিতে 
পারে, নাটকে এই হইল। কারে উচ্চ পদ শ্রেষ্ঠতা রহিল ল। এবার 
বড় ছোট হুইল, ছোট বড় হইল। এবার পরিত্রাণের সময় এয়েচে, 
এবার ই বৈরাগা বিবেকেব রথে চড়ে আমর! স্বর্গে যাই । মা, নাটক 
থেকে শুভ ফল দাও। এবার প্রেষেতে পরিবন্তিত হইয়া, হরিসং কীর্তন 
করিতে করিতে, যেন আস্তে আস্তে নববৃন্দাবনে চলিয় যাইতে পাৰি । 
মা, রঙ্গতূমির বাতাস শরীরে লাগিয়! শরীর শুদ্ধ হউক। আবার বলি, 
অভিনয়ে আমাদের চরিত্র ভাল করে দাও। হে প্রেমময়, হে দয়াময়, 


১০২৮ প্রার্থন। 


আমাদিগকে কৃপা করিয়। এই আশীর্বাদ কর, আমরা যেন কেবল মুখে 
নাটকের মহিম! কীর্তন না৷ করি, কিন্ধু নাটকের দ্বার! যথার্থ শুদ্ধ এবং 
সুধী হইয়াযাই। [মো] 

শান্তি শাস্তি; শান্তিঃ! 


লজ্জা ও ভয় 


( ভারতবর্ষায় ত্রহ্মমন্দির, সায়ংকাল, রবিবার. ২রা আশ্বিন, ১৮৪ শক; 
১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খুঃ) 


হে দীনবন্ধো, হে অপার করুণাসিন্ধো, তুমি যাহাকে লইয়! খেল! 
কর, তার চরিত্র অন্তে বুঝিতে পারে না; সে আপনিও বুঝিতে পারে 
না। আমি লচ্জ। ভয়ের মধ্যে পড়িয়া, একবার এদিক, একবার 
ওদিক দেখি। আমি পৃথিবীকে কেন এত ভয় করি? কতলোক 
যে নিন্দা করিতেছে, দোষারোপ করিতেছে । এ লোকটা যে লোকের 
কাছে ভয়ানক অহঙ্কারী বলিয়। পরগণিত হইল। তোমার আশ্রিতের 
মান সম্ত্রম কি রাখবে, না? তোমাকে বে বিশ্বাম করে, সে অহঙ্কারী 
হইল? তুমি জানিতেছ, অহঙ্কার অভিমান নয়; লজ্জাশীলত।। 
পৃথিবীর লোকের মধ্যে পড়িয়া আমি কি নাকাল হই, জান। কি 
যে জড়ভাব হ্বদয়ে হয়, তুমি জান। সে অবস্থ। বর্ণনাতীত! কিছুতে 
কথা কহিতে পারি না) লজ্জ। ভয় আসিয়া উৎপীড়ন করে। এ 
জীবনে এ ছুটা ছুব্বণতা আছে, জানিলেন ভাই বন্ধু। আমি পক্ষ 
সমর্থন করিতে আদি নাই। আমাকে ভাল বলে, বলুক; মন্দ বলে, 
বলুক। সে দিকে লক্ষ্য করিয়। জীবনবেদ বল্ছি না। আমার ভয় 
আছে লচ্জ। আছে। যার! হরিভক্ত, তোমাতে আসক্ত, তাদের কাছে 


তাজ্জ] ও ভয় ১৬২৯ 


লজ্জা! হয় না, একটুও ভয় হয় না। যদি হয়, সেখানে তত পরিচয় হয় 
নাই বলিয়া। আপনার লোকের কাছে আমি সাহসী সিংহের মত। 
তাদের সম্মুখে মন খুল্তে ইচ্ছা হয়। যাহ বাহিরের লোক আসে, 
অমনই জিহবা! জড়ের মতন হয়। আমার চরিত্র, মা, তুমি জান; 
আমি স্খ্যাতি প্রশংসা! চাই না। এর জন্য আমার অনিষ্ট হচ্চে, বিশ্বাস 
করি না। পৃথিবী ভয়ানক স্থান; পৃথিবীর বাজারে দোকানে আমি 
কিরূপে কাধ্য করিব? কর্তব্য না হলে, সে সব স্থানে যাই না। 
সারের আগুনে আমাকে ফেলে। না । তোমার পাদপন্ম লাগে ভাল, 
আর গুটিকতক তোমার অনুগত বন্ধু বান্ধব লাগে তাল। প্রচারক 
করিয়াছ, হাজার হাজার লোকের সঙ্গে কারবার করিতে হয়। 
বলিদানের ছাগলের ন্তায় কাপিতে কাপিত আমি যেখানে সেখানে 
গমন করি। এ লোক দক্ষ নয়, নিপুণ নয়, তুমি জান। প্রতাপ 
তোমারই ; মহিমা! তোমারই । এমন লাজুক লোককে নৃত্যে প্রবৃত্ত 
করিয়াছ, ধশ্মে সাহসী করিয়াছ। ম্বভাব যার লাজুক, ভীত, সেও 
ভীমরবে ব্রহ্গনাম কীর্তন করিতেছে ! মা, লজ্জাহীনকে লঙজ্জ। দিতে পার ; 
আর যার লজ্জ। আছে, তার লজ্জ। দূর করিতে পার। পৃথিবীর ৰলীকে 
তুমি ছুর্বল করিতে পার; দুর্বলকে বলী করিয়া, তার হুপ্কারে অপরকে 
ভীত করিতে পার। এ গরিবকে কি করিলে? লাজ্ুকের ধনে লজ্জা! 
গেল, এ যে এক আশার কথা; তাই হাত যোড় করিয়! মিনতি করি, 
খুব সাহম সকলের বাড়ুক। ধন্মের খাতিরে যেন লঙ্জ! না হয়। ধন্মের 
জন্য বেহায়া হওয়া চাই । সময় আসিয়াছে; পথে পথে প্রগল্ভ! ভক্তির 
খাতিরে, সম্পূর্ণরূপে নিলজ্জ হইয়! বেড়াইব। আজ কাল যে শুভ সমগ্র 
আলিয়াছে, এখন যদি ভয় করি, নববিধান মাটি হইবে। নাচিতে 
বসিয়াছি, 'এখন মাথার কাপড় টানিব না। লক্জার খাতিরে আদেশ 


১০৩০ প্রার্থন। 


পালন করিতে থামিব না। একেবারে মান অপম|নের মধ্যে স্থির থাকিয়া, 
শ্রিপাদপন্ম সাধন করিব। লোকে শিলন্জ বলিবে, হীন বলিয়া দ্বণ! 
করিবে, যে স্থুখ পাচ্চি, তাতে মানুষের মুখ চেয়ে ভীত হব, মনে হয় 
না। পৃথিবীতে বালকের ন্যায় অসহায় থাকিতে পারি, কিন্তু ধর্মরাজ্ে 
সিংহের ন্তায় হইব। হে মাত:, হে জননি, ধর্মরাজ্যে মুকুট পরাইয়া 
দাও। থাকে প্রাণ, যায় প্রাণ, তোমার নামকে জয়ী করিতে হইবে।, 
আশীর্বাদ কর, ভ্িতে নিলজ্জ হব, বিশ্বাসে সাহসী হব। অন্তত্র লঙ্জ। 
ভয়ের জন্ত তত ভাবি না। করুণাময়ি, করুণ! করিয়া এই আশীর্বাদ 
কর, যেন তক্তিতে বিশ্বাসে নিলজ্জ ও সাহমী হইয়। শুদ্ধ এবং সুখী হই। 
মা, কপা করিয়া এই প্রার্থনা! পূর্ণ কর। 
শান্তিঃ শাস্তিঃ শান্তিঃ। 





ত্রন্মে বিলীন 


( কমলকুটার, সোমবার, ৩র। আশ্বন, ১৮০৪ শক ; 
১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খুঃ) 


হে প্রেমময়, ভক্তের সুলভ, অভগ্জের ছুণভ রত, তুমি যে কি বন্ধ, 
তাহ। তো। নির্ণয় করিতে পারিলাম ন। বুদ্ধির অতীত ছুজ্জেয় পদার্থ 
তুমি, এ কথ বিজ্ঞানবিদের। বলেন। কে তুমি, কি তুমি, কেহই জানে 
ন,_কিছুই বুঝা খায় না। আমর! কিছুই বুঝিতে পারি লা। অচিন্ত্য 
পরব্রঙ্গ। অকুল চিনির পানা, অনন্ত মিশ্রী, অনন্ত গোলাব জলের সাগর 
তুমি, এ ঝলিলে কিছু বেশী বল! হয় না। আমি বুঝতে পারি না, তুমি 
কে, তুমি কিঃ ছোট কি বড়, কি পদার্থ তুমি; অথচ তোমাকে জানি। 
' যত সুগন্ধ, তারই ঘনীভূত তুমি, অতি নুশীতল সুমি লরবৎ, সুণীতল 


ব্রদ্দে বিলীন ১৯৩১ 


জণধারা হ'য়ে আমার মাথায় পড়ড চিরকাণ তুমি। তুমি পুক্ুষও নও, 
স্ত্রীও নও, অরূপ অপরূপ তুমি। যা ব'লে তোমাকে ডাকি, তাই তুমি। 
বাপ বলে ডাকিলেও,তুমি বেজার হও না। অথচ যদি বলি, তুমি বাপও 
নও, মাও নও, বন্ধুও নও, তুমি আকাশ, তাও বলা যায়। যেমন ফুলের 
সৌরভ দেখা যায় না, অথচ নাকে গন্ধ যায়, আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে, তেমনি 
তুমি। কোথায় তুমি আছ, কি রকম তুমি, কেউ জানে না; অথচ 
কর্ণের ছিদ্র ব্রঞ্ধবাণীতে পুর্ণ, চক্ষু ছুইটি ব্র্মরূপে পূর্ণ, নাসিক! ত্রন্মের 
সুগন্ধে পূর্ণ, মুখ ক্রহ্ষসধায় পূর্ণ, ব্রহ্মাভিষেকে সমুদয় শরীর ইন্দ্রিয় পুর্ণ 
হইতে লাগিল ; শেষে হইলাম ব্রহ্ম-মঙ্গ। সমুদয় দেহ তোমার ভিতর 
গেল, গিয়। পুণ্য হ'য়ে গেল, শান্তি হয়ে গেল। আর আমার অপার জমাট 
ংশ পড়ে রহিল। য| সারাংশ, ঠাকুরে মিশে গেল। আমার য! ভাল, 
যেটা! আসল মানুষ, ঠাকুর নিয়ে গেলেন। আমি যাব হরিতে, না, হরি 
আস্বেন আমাতে ? আমি ডুবিব হরিতে, না, হরি ডুবিবেন আমাতে ? 
আমি যাব হবিক বাড়ীতে, না, হরি আস্বেন আমার বাড়ীতে? একই 
কথা। প্রবিষ্ট আর প্রবেশ; শির্বাণ হয়ে গেল। আমি আনন্দ হয়ে 
গেলাম, পুণ্য হয়ে লাম, ব্রন্ষেতে মিশে গেলাম । এক হয়ে গিয়ে 
পাপ অনস্তব হয়ে গেল। আর বুঝতে হলে। পা, জান্তে হলে না, 
ভাবতে হলো! না। সাধন করিতে করিতে যেট। স্থুল ছিল, স্ুক্ম হয়ে 
গেল; ভাবের উত্তাপে লঘু হয়ে, সুল্প স্থক্স পরমাণু হ'য়ে, ব্রচ্ষেতে মিশে 
গেল। জল হ'য়ে বৃহৎ সমুদ্রে মিশিয়ে গেন। এই চিন্তা বড় আনন্দ- 
প্রদ। হরি, তুমি যে হও, সে হও, আমি সত্য বলিগাম। সত্যেতে 
বিলীন হ'য়ে গেলাম। ছৈতবাদ নয়, অন্বৈতবাদ লয়। তবে বিলীন 
থাকিতে পাবি না। এই খানিক পরে ভিন্ন হয়ে যাৰ। ভ্রম পাপেতে 
তোম। হইতে স্বতন্ত্র হয়ে যাব। হরি, মামাকে তোমাতে চিরবিলীন 


১৪৩২ প্রার্থন। 


কর। যেন আমরা সকলে এক হয়ে যাই। আর ভেদ স্বতন্ত্রতা 
থাকিবে লা। স্কগন্ধির বাগান, সুরভি উদ্ভান। ব্রন্ধকে খাও, ব্রহ্গের 
প্রাণ লও, এই যোগ। হরি হে, বুকের খ্্ভতর হইতে জীবাত্মাকে 
টানিয়া লইয়া, তোমার ভিতরে শীঘ্র ডুবাও। সুখ, প্রেম, জ্ঞান, আনন্দ 
হয়ে যাধ। এখন উড়িলাম ব্রঙ্গের সঙ্গে। এই শুদ্ধতা, এই পরিত্রাণ । 
হরি, প্রসন্ন হও। তোমার ভিতরে আমাদিগকে সুস্ম্ম পরমাণু করিয়া শীস্ব 
বিলীন কর, এই তৰ চরণে প্রার্থনা । | মো] 
শান্তিঃ শান্তিঃ শাস্তিঃ। 


মুক্তিফৌজের বৈরাগ্য 


( কমলকুটার, মঙ্গলবার, ৪ঠা আশ্বিন, ১৮০৪ শক; 
১নশে সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খুঃ) 


হে দয়াল হরি, সাধকবন্ধো, পাপীর সহায়, নিধনের পালক, আমাদের 
দলটিকে কপ! করিয়া আর একটু ভাল কর। দলটি, ঠাকুর, এখনও 
বিধানের উপযুক্ত হয় নাই | নিজমুথে যে সকল কথা বলিতে পারিলাম 
ন1, তা হইল না; যা ঝণিতে পারিলাম, তাও হইল না। মা, আর এক 
দূল হয়েছে, আমাদের লজ্জ। দিবার জন্ত। তাদের মধে)ও আদিষ 
প্রত্যাপিষ্ট সেনাপতি আছে। এক সময় ছুই দল গুস্তত হইল। তার! 
বিলাতে বসে বসে খুব জোবের সহিত বল্চে। আমরা নিজ্জীব হয়ে বল্চি। 
নববিধানের দলকে তারা জজ্জা! দিতেছে । বলিতেছে, “ধিক ! স্বীয় 
রাজার সেন। হয়ে, কোথায় তোর! ভারত জয় করিবি, না, আমাদের শেষে 
ভারতে গিয়া যুদ্ধ করিতে হইল! আমরা নিশান খাঁড়া নিয়ে উপস্থিত । 
আমাদের নাম মুক্তির সৈন্ত ।” মা, এইবার অপমানিত হইলাম, হারিয়। 


মুক্তিফৌলের বৈরাগ্য ৪৪৩ 


গেলাম। এত দিন বড় হারি নাই, আমাদের দলের চেয়ে মহাত্ম। বুথের 
দল বড় হইল। তার সৈন্টদল সমুদ্র টলমল করিয়া আসিতেছে । তারা 
বলেছে, লক্ষ লক্ষ লোক ভীরতে প্রস্তত করিবে । মা, তবে তাই হোক্‌। 
তোমার শুভ ইচ্ছ! পূর্ণ হোকৃ। দয়াময়ি, এর। কি করিল? আমাদের 
খুব আকেল দিকৃ* এক সময়ে কি ছুটে। এক রকম দল হয়? তার! 
আস্ছে, বেশ হইল, তোমার ইচ্ছ। যদি ইহ! হয়, পুর্ণ হউক। আমাদের 
ওদের চিহ্নিত ঝলে, প্রত্যাদিষ্ট প্রেরিত ব'লে মানিতে হইবে। মা, 
ওদের দলের যদি খুব আগুকুনর মত বৈরাগ্য হয়, আমাদেরও তাদের 
চেয়ে উচ্চতর বৈরাগ্য দেখাতে হবে। এবার আমাদের গুরু শিক্ষক 
আম্চে । ওরা তে! বিধান মানে না, কিন্তু ওদের কত জীবন্ত ভাব ! 
কত তেজ! আমাদের সকল বিষয়ে লঙ্জ। দিল ওর1। ওর! গরীব হয়ে, 
বৈরাগী হ'য়ে আম্চে। আবার ওদের মধ্যে মেয়েরা সৈন্যাধ্যক্ষ হ'য়ে 
নিশান ধরেছে । আমাদের মধ্যে তা তো নাই; হবার সম্ভাবনাও নাই। 
ওদের দ্বারা যদি দেশের মঙ্গল হয় হউক, আমাদের মুখে চুণ কালি পড়িল। 
আমরা এত দিনে কিছু করিতে পারিলাম না, আর ওর! তোমার আদেশ 
পেয়ে, এই এত দূরে সন্যাসীর মত হ'য়ে, দীন হয়ে আস্বে? এ এক 
আশ্চর্য্য অদ্ভুত নূতন সংবাদ। এ তোমার বিচিত্র লীলা। তুমি আম- 
দিগকে খুব শিক্ষ/ দিলে, আমাদের খুব লঙ্জ! দিলে। প্রাণেশ্বরি, তবে 
কি ওরা ভারত নেবে? তবে কি ওর! ভারত জয় করিয়। লইবে ? 
এই দল পড়িয়া থাকিবে? তাই তো। আমর! গুণে বড় না হলে, 
তাই হুইবে। বৈরাগী ফৌজ আস্চে। আমর! যে পারিলাম ন। মা, 
ওরা যেমন বৈরাগা দেখাচ্চে, আমর! যদি তদপেক্ষা অধিক বৈরাগ্য 
দেখাতে পারি, ওর। যেমন পিত পিত। বল্চে, আমর! যদি তেমনি ম। ম। 
ম। মা আগ্ভাশক্তি ভগবতী বগিতে বগিতে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারি, 


ও ৩০ 


১০৩৪ প্রার্থনা 


তবে হয়। মা, তোমার এই গত্রীব দল যেন মরা না হয়। এ দলযেন 
একথানি প্রকাণ্ড পাথরের মত, নাইনীতাল থেকে গড়াতে গড়াতে 
আস্চে, আমাদের মাথার উপর। ওরা জমাট বেঁধেছে ভক্তিতে, বাধ্যতায়, 
বিনয়, শাসন, বৈরাগ্যে। আর আমাদের দল দাজিলিংএর মত মাটির 
পাহাড়, ঝুর্‌ ঝুর্‌ করে মাটি খসে পড়চে। জমাট বাধে নাই আমাদের 
মধ্যে । এই দলের স্বেচ্ছাচারী লোকগুলিকে শিক্ষা দাও । মা, যদি আমর! 
উচ্চতর বৈরাগ্য দেখাইয়া জিতিতে পারি, তবেই হয়, নতুব! গেলাম। 
লড়াইয়ের ফৌজ হইল না। এমন তেজ জমাট আমাদের হোক্‌। 
দীনবন্ধো, কৃপাময়, তুমি দয়! করিঘা আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, 
আমর! যেন উহাদের উদাহরণ দেখিয়া, সাধন দ্বার উচ্চতর জীবনের 
উচ্চতর বৈরাগোর দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারি। মা, তুমি এই অনুগ্রহ 
কর। [মে] 
শান্তি শান্তিঃ শ্ান্তিঃ! 


০মসস্পওিজ রিরারাপরাগ 


প্রেমের পীড়ন 


( কমলকুটার. বৃহম্পতিবার, ৬ই মাশ্বিন, ১৮০৭ শক; 
২১শে পেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খুঃ ) 


হে দয়াল হরি, হে বর্তমান বিধানের বিধাতা, অনেক ঘটনা! ঘটিতেছে। 
নান। প্রকার ব্যাপার এই বিধানের মধ্যে আসিতেছে। কত অদ্ভুত ঘটন! 
দেখিতেছি। বিন্ময়াপন্ন হইবার কত বিষয় তুমি প্রদর্ণন করিতেছ। 
কত নৃতন নুতন সত্য দেখিলাম, শুনিলাম, সঞ্চয় করিলাম। কিন্তু সময়ে 
সময়ে মনে এই প্রশ্নট উদয় হয়, মহাপ্রভো, তুমি কেন এত ভালবাস? 
তোমার নববুন্নাবন নববিধান সব বুঝিলাম। কিন্ত বুঝিলাম ন! এই. যে 


প্রেমের গীড়ন ১০৩৫ 


তোমার প্রেম কেন এত হয়! এ নিগুড় কথার অর্থ বুঝিলাম না| 
প্রেমময় হরি, কেন ভালবাস, তার উত্তর দিবে না? যদি তোমার 
সুন্দর ছেলে হইতাম, গুণী হইতাম, যদি ক্রাইষ্টের মত, গৌরাঙ্গের মত 
হইতাম, তবে বঝলিতাম না, কেন তালবাস। তবে বুঝিতে পারিতাম, 
কেন ভালবাস। কিন্তু যখন বিবেকদর্পণে মুখ দেখি, পাপে কলঙ্কে কাল, 
গাময় ক্ষত, তখন মাথ। হেট করিয়া ভাবি, কেন মা এত প্রেম করেন, 
কাপ কুৎদিত ছেলেকে? এ কথার অর্থ কিছুতে বুঝিতে পারি না। 
হরি, বল, পাপাসক্ত নারকীকে কেন তুমি এত্ত ভালবাস? এ ত সহজ 
দয়া নয়! এমন কাল ছেলেকে তুমি কেন কোলে কর, আর এই পাপী 
সন্তানকে নিকটে আসিতে দাও? এই কাল গায়ে গয়ন। দিয়ে সাজাও ? 
লক্ষ লক্ষ টাক। আমায় দাও? মা, তোমার প্রাণ কি রকম, তোমার কি 
রকম স্নেহ আদর, কিছুই বুঝিতে পারি না। অবাক্‌ হ'য়ে থাকি, হাজার 
বার জিজ্ঞাসা করি, কিছুতে উত্তর দাও না। এ জীবনে পরিত্যক্ত 
অবস্থ। কখনও বুঝিতে দিলে না । মা, তুমি সরে যাও, তোমার সুন্দর 
স্তনে মামার কাল বিষাক্ত মুখ দেব না। আমার বাড়ীর আস্তাকুঁড়ে 
তোমার প্রেমের হীর। থাকিতে দেব না। তোমার পবিত্র জরির আচপ 
আমার গায়ে ঠেকিতে দেব না। আমি তোমার প্রেমের সম্মান রাখিব। 
মা, তোমার দয়! মায়! সব যাবে, এবার এই পাষগুকে দয়া করিয়!। 
ঈশা, শ্ীগৌরাঙ্গ, ও কোল তোমাদেরই, আমার মত কাল ছেলের নয়। 
তোমরাই বোস মার কোলে। কি বুঝে আমাকে মা কোলে করেন, 
ঝুঝিতে পারি না। ছেলেকে কোলে ক'রে এত আদর কেন? মা, 
তুমি আমাকে তো৷ সমুদ্রে ছুড়ে ফেলে দিতে পারিতে। তান! দিয়ে, 
এখনে। এত আদর ? ঠাকুর, তোমায় আমাদিগকে ভালবাসিতে দিব 
না। এত বাড়াবাড়ি সহ হয় না। সকাল বেল! থেকে চাল ডাল 


১৬৩৬ প্রার্থন। 


থাবার, আবার টাকা কেবলই আন্চ। আমি কি ভালবাসি, তাই খুজে 
খুঁজে আন্চ? ম।, তুই গেলিনে আমার কাছ থেকে? তাড়িয়ে দিলাম, 
তবু গেলিনে? তবে তোকে খুব ভালবাস্ব। ম! জননি আমার, কপ! 
করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, আমর! যেন তোমার প্রেমের 
সমুদ্রে ডুবে যাই। [মো] 

শান্তিঃ শাস্তি; শাস্তিঃ । 





দরবারের গৌরব 


( কমলকুটার, শুক্রবার, ৭ই আশ্বিন, ১৮০৪ শক ; 
২২শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খুঃ) 


হে দীনবন্ধো, হে অধমতারণ, এই ঘর পৃথিবীকে শাসন করিতেছে, 
ইহা তুমি দেখাইয়া দাও। তোমার দরবারের ঘর, স্বর্গ থেকে প্রথমে 
আলে। আমিবার ঘর, এই তোমার সঙ্গে আমাদের কথা কহিবার ঘর, 
এই স্বর্ণ থেকে চিঠি আপিবার প্রথম ডাকঘর। ন্বর্গের রাজকুমারের! 
এই ঘরে আগে বেড়াইতে আসেন। দেব্তাদদের আড্ডা, এই চিহ্নিত 
প্রেরিতদের বমিবার জায়গা বাড়ী, স্বর্ণ ও পৃথিবীর মিলন এই ঘরে। 
হে পিতঃ, এই ঘর তোমার ঘর, হহা যেন বিশ্বান করিতে পারি । এই 
ঘর সমস্ত পৃথিবীকে যেন শাসন করে, সংঘ করে। দয়াময় হরি, তুমি 
কূপ করিয়া এই - ঘরের মহিম। খুব বুঝাইয়া দাও। নববিধান এই ঘর 
দিয়া বাহির হইতেছে। বিধাতঃ, তুমি এই ঘরের ভিতর পবিত্র স্থানে 
নববিধানবাদীদিগকে বিধি নিয়ম আদেশ দিতেছ । এই ঘরের যে দরবার, 
সেই দরবারের যে আইন, তাহা সমস্ত পৃথিবীকে শাসন করিবে। 
তোমার আদালত এখানে । তুমি আদালত করিতেছ, আর দেবতার! 


দরবারের গৌরব ১০৩৭ 


আইন লিখিতেছেন, ভক্তদের মিলনের স্থান এইটী। আর অন্ত জায়গায় 
এদের তো দেখা হবার যো নাই। তোমার ঈশার গিজ্জায় গেলে, 
সেখানে তে! গৌরাঙ্গের সহিত দেখ! হয় ন|। শ্রীগৌরাঙের মন্দিরে 
ঈশ। তে। যাইভে পারেন না। এ দলের লোকের সঙ্গে ও দলের বগড়। 
মারামারি! তাই সাধুরা এই ঘর বড় ভালবাসেন। এ ঘর যে সন্ধির 
রাজ্য । অমূল্য এই ঘর, ইহার মুল্য নাই। একট! প্রকাণ্ড বিধানের 
দরবার এই.বরে হইতেছে । এ ঘরে সকলই হচ্চে। কাণ। আর কাল! 
যারা, তারা কেবল দেখতে শুনতে পাচ্চে না। যত শাস্ত্রের মিলন এই 
ঘরে। যত মতের মিল এখানে হচ্চে। যত সেকৃরা ঝসে এই খরে সব 
রূকম ধাতু গলিয়ে এক করিতেছে । তোমার এজলাস্‌ আদালত এই 
ঘরে। দয়াময়, যত আইন জারি কর, আমর! শুনি। বৌদ্ধ থুষ্টান 
মুসলমান বৈষ্ণব সকলেই এই ঘরে বসেছেন, বেড়াচ্চেন। বর্তমান সময়ে 
এই ঘরই তোমার প্রধান কীর্তি। ধন্য সে, যে এই ঘরের মহিম। গান 
করিয়া, ইহাকে মহীয়ান্‌ করিবে। দীনবন্ধো, কৃপাসিন্ধো, আমাদিগকে 
কূপ! করিয়া এই আশীর্বাদ কর, আমর! যেন, যে ঘরে বসিয়। তোমাকে 
ডাকি, সেই ঘরের মহিম। বিশ্বাস করি এবং সেই ঘরে যে সমুদয় 
কাণ্ড হইতেছে, তাহা ভক্তিনয়নে আরো ভাল করিয়৷ দেখিয়। কৃতার্থ 


হই। [ মো] 
শান্তি: শাস্তি শান্তঃ! 


১৯৬৩৮ - প্রার্থন! 


যোগের সঞ্চার 


( ভারতবর্ষীয় ব্রন্মমন্দির, রবিবার, ৯ই আশ্বিন, ১৮০৪ শক; 
২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ ) 


হে দীনবন্ধোঃ হে যোগেশ্বরঃ এ জীৰনে দেখিলাম, অভাব থাকে 
বটে, কিন্ত মোচন ভইয়া যায়। কে জানিত, ইংরাজী বিগ্ভালয়ে পড়িয়া, : 
ইংরাজী মত শিখিয়া, যোগী হইতে হইবে। কিন্তু, নাথ, তোষার 
পথে আলিয়া যোগী হইতে হইল। আমি যে শ্বপ্রেও যোগ ভাবিতাম 
না যোগের কথ। জানিতাম না। যখন আমিলাম ব্রাঙ্গদমাজে, কে 
ধাক। দিয়া বলিল, “যা» হরির সঙ্গে যোগ সাধন কর।” হে পরম 
পিতঃ, বার বার এইরূপ ধাক্কা খাইয়া, সংসার কর্তৃক পরিত্যক্ত 
হুহয়।, অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম । দেখিলাম, কি চমৎকার রাগ্য | 
যেমন সহর ঘর বাড়ী দেখি বাহিরে, তেমনই অন্তরেও দেখিলাম । 
এখানেও ত খুব আনন্দ! তবে কেন মানুষ যোগী ভয় না? যদি 
লোকের উপদেশ শুনিতাম, হয় ত নিশ্বাস অবরোধ করিতে বলিত, কৃত্রিম 
যোগপথ ধরিতাম। কিন্তু, মা, তুমি ন| কি সুখী করিবে, তাই ভ্রম 
হইতে বাঁচাইলে | বাচিলাম; সহজে যোগের পথ ধরিলাম। নিশ্বাস- 
যোগ যেমন সহজ, তোমায় দেখা তেমনই বুঝিলাম , প্রকাণ্ড পর্বতে, 
অসীম সুবিস্তৃত আকাশ মধ্যে, তোমাকে পদাথের শ্থায় স্পষ্ট দর্শন করিয়। 
কতার্থ হইলাম । বলিলাম, হে চক্ষু, ব্রঞ্ধকে ন৷ দেখিয়। নাস্তিক হইও 
না; কর্ণ, "আমি আছি, আমি আছি” এ শব শুনিও, ব্রহ্ষের নান! বিচিত্র 
কথ! গুনিও | এই রূপ দেখিয়া! সাধন আরম্ভ করিয়াছি। ক্দিন ব। 
সাধন করিলাম ! শীঘ্রই সকল বস্তুতে তোমাকে দেখিয়াছি । ভারতে 
ইংরাজী শিখিয়! একজন যুবক যোগী হইল, বিশ্বাস হয় না) কিন্তু 


যোগের শঞ্চার ১৬৩৯ 


দেখিলাম, সভ্যতার ভিতরে যোগ জন্মিল। প্রেম ভক্তির মধ্যে যোগ 
হইল। যে হরিকে দেখ! যায়, স্থায়শান্ত্রের বিচারে তাহাকে সিদ্ধান্ত 
করিলাম, মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে সেই হরিকে পরীক্ষ/ করিলাম। হগ্সি, 
তুমি সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে। আত্মন্‌, জয়ধ্বনি কর; রসল1, জয়ধবণি 
কব ; আমার বন্ধ পরীক্ষোতীণ্ণ । গাছ আকাশ দেখিয়া দেখিয়া আস্তিক 
যে, সে হয় ত পান্তিক হইবে? কিন্তু আমার ব্রহ্ম আমাকে বর দিপেন, 
“যত প্রকারে আমার পরীক্ষ। কর্সিবি, কর্‌। আমি তোরই । তুই 
আমারই । আমাকে তোর হাতে দিয়াছি, যাচাই কর, বড় বাজারে 
লইয়। যা, আগুনে ফেল্‌্, জলে কেলিয়। রাখ পুস্তকের সঙ্গে মিলাইয়। 
দেখ পরীক্ষা কর্‌।” পরীক্ষ। করিয়! দেখিলাম, হরি আমার সকল 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ । তথন বুঝিনাম, হরি, তুমি কখনই মিথ্যা নও। 
বিদ্যুতের স্তায় চক্মকৃ করিতেছ। চড়াৎ চড়াৎ করিতেছ। বন্গ-বস্তকে 
কে দেখিয়াছে? হিমাণয়, তুমি আমার ব্রন্দের সাক্ষা হও; আকাশ, 
তুমি পুষ্প বর্ণ কর। হে মতা, হে জ্বলন্ম ঈশ্বর, আমি তোমায় দেখি- 
মাছি; তুমি কথা কও, কথ! কও। মামি নাস্তিকের ঈথর মানি না। 
বাল্যকাল হইতে আমি তোমায় মানিতেছি। পর্বত 'অপেক্ষাও তুমি সত্য, 
তোমাকে জড়াইয়। ধর। বায়, তোমাকে অমির মত দেখ। যার । প্যাণিফিকৃ 
মহানাগর পার হওয়। যায়, তোমাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারিবে না। 
বন্ধ, বর্ধ, বর্গ, বর্গ, আমি যোগী; আমি তোমাকে দেখিতেছি। এখন 
প্রাণ আমার তোমাতে ভুবিয়াছে। কথ। কও) ধর! দাও প্রত্যেককে। 
নাস্তিকের ঈশ্বর, দুর হয়ে য1; করনার ঈশ্বর, দুর হ; স্বপ্নের ঈবর, দূর 
হ, তোকে মানি না। কল্পনার ঈখরকে ফু" দিলে উড়িয়। যায়। পণীক্ষায় 
দাড়াতে পারে না। এপ, আমার ঈখর! তুমি এস, ভগবান! এস, 
জলন্ত মাগুন! এস। ধক্‌ ধক্‌ করির। জ্বণিতে থাক। পণকের মধে 


১৩৪ * প্রার্থনা 


ভারতের কোটী কোটা লোককে বিশ্বাসী কর। ভাই বন্ধুরা কারনিতেছেন, 
দেখা দাও। নিরাকার পুজ। যদি ধরাইয়াছ, তবে শীঘ্র দেখা দাও । 
দেখিয়া সকলে আস্তিক হইবেন। আমি আস্তিককে বড় করিব, 
আস্তিককে ব্রহ্মপুত্র বলিব । যিনি বলিবেন, এই যে আমার ঈশ্বর, তাকেই 
আমি সার্থকঙ্জন্না বলিব। কেমন সহজ ঈশ্বর-দর্শন! এমন বিশ্বাস না 
হলে মজ! কি? এমন যদি না হবে, তবে কি করিলাম কুড়ি বৎসর ?+ 
কি ছার নে সাধন, যাহাতে “এই ঈশ্বর” "এই ঈশ্বর” করিয়া, পড়া মুখস্থ 
করার মত ঈশ্বর নির্ধারণ করিতে হয়। ম! বলিয়া সহজে তোমাকে 
ধরা যায়। ওহে গরিবের ধন! আমি যে তোমাকে সহছে পাইয়াছি। 
আমার যে কিছুই ছিল না। ব্রহ্ধধন এখন যে আমার ভাগুারে, আমার 
পুস্তকালয়ে, আমার বক্ষের ভিতরে । রাজ মপেক্ষ। আমি বড় হইলাম, 
জমীদার অপেক্ষা বড়। তোমার সন্তান হইয়া, আমি ব্রদ্ষাণ্ডের উত্তরাধি- 
কারী হইলাম । যোগেতে সুর্য চন্দ্র নক্ষত্র, সমস্ত বুকের মধ্যে করিয়াছি । 
মাকড়সা যেমন জালের পোকাকে ধরে, তেমনই ধরিয়াছি। ব্রহ্ম এবং 
ব্রদ্ধাওড, ব্রহ্গাণ্ড এবং ব্রহ্ম, আমার মধ্যে করিয়াছি । আমি ধন্ত! আমার 
পূর্বপুরুষের! ধন্ট ! এই কথ! সকল বাহার! শুনিতেছেন, তাহারা ধগ্ঠ ! 
ধন্য, হে ঈশ্বর, তুমি ধন্য! তুমি অযোগীকে যোগী করিতে পার। 
হে ক্ৃপাসিন্ধো, এই আশীর্বাদ কর, সচ্চিনানন্দকে বিশ্বাস করিয়া. যোগেব 
স্বফল এই জীবনেই যেন আন্বাদন করিতে পারি। জগজ্জননি, যুক্তি- 
দায়িনি, কৃপ৷ করিয়া! তুমি আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর। 
শাস্তি: শান্তি: শাস্তি; ! 


অপরিশোধ্য প্রেমখণ ১৪৪১ 


অপরিশোধ্য প্রেমঞ্খণ 


€ কমলকুটার, মঙ্গলবার, ১১ই আশ্বিন, ১৮০৪ শক রর 
২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খুঃ) 


হে প্রেমের মহাজন, হে ধনৈশর্ধ্যশালী, মহাজনের কিছু হয় না, 
গরিবের কিন্তু সর্বনাশ হয়। মহাজনের অগাধ টাকা, ধার দিলে কিছু 
ক্ষতি হয় নাঃ কিন্তু গরিবের সব যায়। দয়ালু ঈশ্বর, তুমি ত দয়া 
ক'রে যাও, ক্রমাগত দিয়ে যাচ্চ। যারা তোমার কাছে নিচ্ছে, যার। 
তোমার খণে ডুবে থাকৃচে, তাদের দশ! কি হবে। শত শত লোক এই 
ধারের ভিতক্ন ডুবে গেল। ঘড়ি ঘড়ি আমাদের খণ বাড়তে লাগজ, 
শিকল দিয়ে জড়াচ্চ ক্রমাগত। হরি হে, কত আর ধার লইব, শুধিতে 
ত পারিব না। অনন্ত কাল এইরূপে তোমার €প্রমে প্রতিপালিত হহব। 
কেন এ প্রেমের খণে বদ্ধ করিতেছ 1? কোথা থেকে শুধিব এর পর, 
মার! যাব বে; রোজই যে ধার কচ্চি। এবার গেলাম, এই ধারেতেই 
মাঞ্লাম। এত প্রেম, এ খণের অন্ত কোথায়? প্রেমময়, তুমি গরিব- 
গুলিকে সর্ধনাশের পথে নিয়ে যাচ্চ। ক্রমাগত বে খণের পর খণে 
ডুবাইতেছ, এর পরে কি হবে, বল দেখি। কাঙ্গালনাথ, এ গরিবদের 
পক্ষে (ক তোমার খন শ্ধ করা সম্ভব? এর! জেলে বাবেই যাবে, 
নিশ্চয়। এর। নিশ্চয় চিরকাল তোমার প্রেমের জেলে বদ্ধ থাকিবেই। 
এত ধার অগ্ত লোকের হয় নাই। আমাদের ধে তুমি অনেক দয়া করেছ। 
চিরখণী হয়ে থাকিতে হইল। শেষে কি না খোল করতাল লয়ে বাড়ী 
বাড়ী বেড়াতে হলো, শাচিতে হইল! বাড়ী বাড়ী নাটক করিয়া বেড়াইতে 
হইল! গরিব হয়ে ধার করিলে শেষে এই হয়। ছোট লোকের মত, 
যাত্রাওয়ালার মত হোতে ত হলো; আরে! কপালে যেকি লেখা আছে, 

১৩৯ 
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জানি না। ভবিষ্যৎ জান তুমি, তুমিই জান। নাকাল আরে! হইতে 
হুইবে। মান সম্ভ্রম ভদ্রতা সব গেল, শেষে কাঙ্গাল হয়ে, গরিব হয়ে 
বেড়ীতে হইল। আর কি বাকি আছে? তুমি বল্ছ, আরো! আছে 
কপালে। যখন তোমার ক্রীতদাস হইয়াছি, যখন তোমার কাছে চিরখণী 
হয়েছি, তখন য! ইচ্ছা! হয়, কর। চিরখণী হয়ে থাকি তোমার প্রেমে। 
মার ধার আর কিছুতে শুধিতে পাৰিব না। প্রেমের খণের উপর প্রেমের 
খণ। মা এখনে। নাকাল কচ্চেন। পৃথিবীর লোক বল্চে, এই কট! 
লোককে ভগবান কি করিলেন, গরিব ফকির করে দিলেন। লও, 
তবে সর্বস্ব লও । কাঙ্গালের ছেড়। নেক্ড়া লও, তাতে ত আর ধার 
শৌধ হবে না। হে মাতঃ, হে মুক্তিদায়িনি, কপা করিয়া আমাদিগকে এই 
আশীর্বাদ কর, যেন তোমার খণে চিরখণী হইয়া, আর ধার শুধিতে 
পারিব না, ইহ! জানিয়।, চিরকাল তোমার প্রেমে বদ্ধ হইয়া! থাকিতে 
পারি। [| মে ] 
শাস্তিঃ শাস্তি শান্তিঃ! 


হাস্তময়ীর পুজা 


( কমলকুটার, বুধবার, ১২ই আশ্বিন, ১৮০৪ শক) 
২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খুঃ ) 


হে দীনবন্ধো» হে শান্তিদাত, তুমি পুরুষ কি পুরুষত্ব, তুমি সুশীল কি 
তুমি নথ, তুমি কর্তা কি তুমি কর্ণা, তুমি বৈকুঞ্ঠপতি কি বৈকু্, তুমি 
মুক্তিদাত! কি স্বয়ং মুক্তি, শাস্ত্রকারেরা ইহার বিচার করিয়ছেন, করিবেন। 
এ কথাতে আমাদেরও অনুরাগ আছে। হে পিতঃ, তোমাকে পিত। 
মাত! বলিয়। ডাকিলে সুখ হয়, আর তোমাকে ধন মান শান্তি সুখ বলিয়। 
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ডাকিলেও এক রকম সুখ হয়। আমরা ছুইয়েতেই আছি। ম! বলে 
তোমার অঞ্চল ধরিলেও স্থখ আছে, আবার একট! চিদাকাশ, একটা সুখ, 
এ ভাবিলেও সুখ আছে। তোমাকে হাসি বলে পুজা করিলে, যেমন 
তোমাকে ডাকিব, অমনি আমি হাসিব; আমার শরীর, আমার বাড়ী, 
আমার বাগানের গাছ পালা, আমার দাসদাসী সকলে হাসিবে। আমি 
তোমাকে পুর্ণ হাসি, অনন্ত হাসি বলিন্া। পুজা! করিব, এই বর দাও। 
একখান! হাপিবিজ্ঞান, তাঁকে বলে আগ্াশক্তি, ব্রাঙ্গেরা বলেন ব্রহ্ম, 
বৈষ্বের। বলেন প্রি, জ্ঞানীর! বলেন চিন্ময়! হাসি বলিয়। যর্দি তোমাকে 
পুজ। করি, মুখে আপনাপনি চিন্ময় হাসি আসিয়৷ পড়িবে । মন প্রেমানন্দে 
মগ্ন হইবে। বুকজোড়া হাসি তুমি। গঙ্গ! যেমন উথলে পড়ে, এমন 
তোমার হাসি। বসন্তের ফুলের মত সাঙজান তোমার হাসি। তোমাকে 
আর কেন পুরুষ বলি? তুমিঠিক যেন বসন্তকাল, ঠিক যেন পদ্য। 
তোমাকে আর ঝাব। ম। ব'লে পুরাণে রকম ডাকি কেন? তুমি এক- 
খান। অথণ্ড হাদি। হুমি একটা অবস্থা । আমি তোর পুজা করে 
যেছুঃঘী হব, তার সম্ভাবনা নাই; আর আমি যে তোর সাধন ভজন 
ক”রে কখন অবলন্ন কাঙ্গাল হব, তারও সম্ভবন। নাই। আমার ঘরে 
যে ঘরপোর! হাসি রহিল! আমাদের হৃদয়ে যে অনন্ত হাসির জ্যোত্ম। 
রহিল! হাসি বে আমার স্বর্গ, শরীরের সুস্থতা, তাতে মনের আনন্দ 
হবে। হে পুর্ণ হাসি, হে আনন্দনাথ, তোমার ভক্ত যে ছুঃখ পাবে না, 
এই নববিধানের শ্রেষ্ঠ উদ্দে্ত । বার বার পরীক্ষিত হ'য়ে হাসি জিনিস 
টুকু টেকে যাবে। পুর্ণ হালিতে যে হেসেছে, তারই জীবন সফল। যে 
হেসেছে, সেই টেঁকিবে। সুখ কি পেয়েছি? তোমার সিছুরের মত 
ঠে'ট দেখে, আমার কাল ঠোট কি সিছুর হয়ে গেল, হাসিতে কেঁপে 
উঠল, একি হয়েছে? আমি তোমার হাসিতে মিশিয়ে যাব। তুমি 
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হাস, আর আমি হাসি। তোমার হাসি দেখি, আর আমি হাসি হয়ে 
যাই; এই স্থায়শাস্্র এই বেদ বেদান্ত, এই বড়দর্শন, এই ্রহ্মজ্ঞান। 
আমরা পুজার ঘরে যাই, হাসি লম্বুখে রাখি, হানি শুনে আমরা হেসে 
ফেলি। মা, বিবেক ভিন্ন পবিত্র হাসি কে হাসিতে পারে? পাপকল্পন। 
কচ্চি, পাপ ভাবি, তখন কি হাসিতে পারি? ধাম্সিকের মুখ ভিন্ন 
হাসে না কেউ। কাল মুখে শয়তানী হাসি, তোমার হালি নয়। এ 
কেমন, শাস্ত পূর্ণিমার জ্যোৎ্নার মত ন্বর্ম থেকে একট! শ্রোত ঢেলে 
দিচ্চে যেন। মা, মনটা! হোক্‌ শুদ্ধ। আমি চিরদিন হেসে যাই। হে 
পূর্ণ আনন্দ, আমাদের দল সম্বন্ধে পৃথিবীর লোকেরা থেন চিরকাল এই 
কথ বলে যে, এর! চিরকাল হেসে খেলে গিয়েছে। হেলেমানষের হাসি, 
কোলের খোকার হাসি, স্বর্গের পরীর হাসি, নববিধানের দলের লোকদের 
সুখে ছিল। ও ছাচের হাসি ৬ পৃথিবীর লোকের নয়। মা, তোমার হাসি, 
মজার হাপি। মা, এ ছু'লক্ষ টাকার এক ভত্রি যে হাসি, তা যদি একটু 
পাই, এইখানেই বৈকুঞ্ লাভ হয়। মা, অন্ত কিছু চাই না, তুমি হাম, 
আর আমম হাসি। তুমি আমার চাদ হও, আর আমি তোমার ভাবের 
ভাবুক হ?য়ে, তোমার একটু জ্যোত্ন। হয়ে যাই। তা হ'লে তুইও হ'য়ে 
গেলি অবস্থা, আমিও তাই হলাম। তুইও হলি জড়, আমিও জড় 
হলাম। হায়, হরি, সখের হার, প্রাণের হরি, হাসির হরি, হানাও 
হরি। আর ছঃখ দিও লা, ঢের ছুঃখ শোক পেয়েছি। আর না। 
পুর্ণ হাসি হ'য়ে কাছে এস। ধন আমার, শ্রী আমার, সখ 
আমার, হাসি হয়ে এস। আমি আর সাধন করিব না, কেবল 
এঁ হাসি দেখিব। হাসি সত্য, আর সব মিথ্য/। হে আানন্দময়ি, কপ। 
করিয়। আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, আমর! যেন, এত কাল থে 
দুঃখ কষ্টে কাদিলাম, তা ত্যাগ করিয়া, শেষ কয়টা! দিন বিবেকের 
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হাসির পবিত্র রং ঠোটে লাগিয়ে, হাসির প্রশংসা! সঙ্গীতে বিস্তার 
করি। [মো] 
শাস্তিঃ শাস্তি শাস্তিঃ ৷ 


আশ্চধ্য গণিত 


( ভারতবর্ধীয় ব্রন্মমন্দির, রবিবার, ১৬ই আশ্বিন, ১৮০৪ শক) 
১ল। অক্টোবর, ১৮৮২ খৃং) 


হে দয়ালিদ্ষে।! হে করুণাময়! তোমার মতে চলিলে দেখান যায়, 
তুমি সত্য, তোমার অস্শান্ত্র সত্য। পৃথিবীর মানুষের বিদ্া, বিস্তা 
নয়, অবিগ্ভ।। তোমার পথে গেলে যে ত্য শোন। যায়, আপাততঃ 
তাহা অসত্য বলিয়া বোধ হয়; কিন্ত, ঠাকুর, তা! নয়, তা নয়। 
চলিতে চলিতে দেখি, কি আশ্চর্য! কি আশ্চর্য! যে দেশে বড় 
বড় বীর আস্তে পারে না, সেই রাজ্যে আমর। আসিয়াছি। অর্ধ 
পয়সায় আমরা যাহা করিয়াছি, লক্ষ টাকায় লোকে তাহা করিতে 
পারে না; আমর! উপাসন! খুব করি না, তাই আমাদের অভাব হয়। 
কৌপীনধারী যদি হই, শ্রীগৌরাঙ্গ, ঈশ।, মুষার হ্যায় যদি সর্বত্যাগী 
হই, তবে দেখাইতে পারি-_এক থণ্ড কুটীতে লক্ষ লোককে খাওয়ান 
যায়। প্রাণের সহিত ইহ! বিশ্বান করি। টাকার অভাবে সত্য- 
স্থাপন হইবে না, এ আশক্ক। কি আমাদের হয়? আনন্দময়ি, সাহস 
দাও; কেন সত্য-স্থাপন হবে না? এখনই তোমার দাসের! দাড়াইবে। 
কি একট! ভারতবর্ষ; পাঁচ ছয় জন লোক দাড়াইয়াছি, ভারত জস্ব 
হবেই হবে। পাঁচ শত লোক দীড়াইলে বলিতাম, “ঠাকুর ! এরূপ 
লোক কেন হইল? ধন্দের প্রথম অবস্থাতে ছাদশ লোক আছে। শিক্ষক 


১০৪৩৬ প্রার্থন! 


উপদেষ্টা দশ বার জনের অধিক যে কখনও হয় নাই। তামাস! দেখিবার 
জন্ত কি এই লোক? পুষ্টিনাধন কর, সমস্ত বল অল্প লোকের মধ্যে 
ঘনীভূত করিয়। রাখ।” এখন ভয় করিব কেন? আর ত ভয়ের কারণ 
নাই। আমর! যে দেখিয়াছি, এইরূপ উপায়েই দিখ্থিজয়ী হইব। যত 
ভক্ত জয়লাভ করিয়াছিলেন, প্রার্থনা উপাসনায় করিয়াছিলেন। প্রার্থন। 
উপাসনা করিয়াই, তাহার! পারত্রিক ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। পৃথিবীর : 
ধন যে অসার, আমর! তোম| ধন চাই; তোমার লোককে আমর। আদর 
করিতে চাই। সুবুদ্ধি দাও; তোমার যত লোক এই ধর্মনমার্সে আছেন, 
সকলকে স্ুবুদ্ধি দাও; ভাবনাশূন্ত আকাশবিহারী পক্গীর স্তায় যেন তাহার! 
তোমার আদি কাজ করিতে পারেন। কি ভয় লোকভয়ে? এইরূপে 
কাজ করিলে পৃথিবী ক্রয় হইবে। ধিক্‌ ধিক, ক্ষত্রিয়বলে ধিকৃ! পৃথিবীর 
রাঁজ্যবল, ঝাহুবল, ধনবলে ধিক! ব্রদ্ধবল যাহ। পাইয়াছি, তাহাই হুজ্জয় 
বল। এই বলে বলী হইয়া বলিব, “জয় বর্গের জয়, জয় ব্রন্দের জয়”, 
অমনই আকাশ পাতাল কাঁপিবে। ভ্ুই পাঁচ জন পোক ণহয়। পৃথিবী 
জয় হইবে। দয়াময়, পঁচিশ বত্সরের সথা, দয়া করিয়া যে সব সত্য 
বুঝাইলে, উপস্থিত বন্ধুদিগকে তৎ্সমুদয় বুঝাইয়। দাও; এই সত্য লইয় 
ষেন কেহ উপহান ন। করেন। আমর! এই সতা অবলম্বন করিয়। 
ংসারাসক্তির হাত এড়াইব; তোমার উপর নিভর করিয়া কর্ম করিব। 
আমাদের মনে আর দ্বিধা নাই ; আমাদের আর কি অভাব? তুমিযে 
আমাদের, আমর যে তোমারই; তুমি যে আমাদের সর্বস্ব ধন। তুমি 
সহায় হইলে, ধন সহায়, জগৎ সহায়। তুমি সহায় না হুইলে, কেহই 
সহায় নয়। আমর তোমাতে সকল পাইব, এই চাই। দয়াময়, 
কপ করিয়া আমাদিগকে আশীর্বাদ কর। আমর! পৃথিবীর কুটিল 
জটিল অঙ্কশাত্স ছাঁড়িয়া, তোমার নিকট প্রার্থন। করত, যেন মহৎ কীত্তি 


জয়লাভ ১০৪৭ 


স্থাপন করিয়া যাইতে পারি, রুপা করিয়া ছুঃখী সন্তানদিগকে আজ এহ 
এই আশীর্বাদ কর। 
শাস্তিঃ শাস্তি শাস্তিঃ! 


জয়লাভ 


( ভারতবর্ধীয় ব্রহ্মমন্দির, রবিবার, ২৩শে আশ্বিন, ১৮০৪ শক; 
৮ই অক্টোবর, ১৮৮২ খুঃ) 


হে দীনশরণ, হে ভারতের পরিত্রাণকর্তী, আমরা কি স্থখই 
পাইলাম! লোকে বলে সংসার বিদ্মময়; যদি বীজ বপন করি, বৃষ্টি হয় 
না, ৌদ্রে শুষ্ক হয়। হুঃখের কথ! আমর! অনেক শুনিলাম। অষ্টগ্রহর 
যাহার। তোমার সঙ্গে থাকেন, তাহারাও ভয়ের কথ! অনেক শুনাইলেন। 
কিন্ত আমর! তোমার প্রনারদদে কখনও ক্ষতিগ্রস্ত হইব, কাহার নিকটে 
হার মাণিব, এ কথা মনে করিলাম না। হরিনামের বল যখন আছে, 
তখন লড়াই করিলাম ; প্রাণ থাকে আর যায়। অভেগ্ত সাজ পরিয়। 
যে শয়তানের সহিত যুদ্ধ করে, তাব্রকি মরণ আছে? তাই যদি হইবে, 
তা হলে ঞ্চবকে যে ব্যাপ্রে বিনাশ করিত। এমন যে কখন হয় নাই, 
এমন যে হইতে পারে নাঃ তাই বিপদকালে হরি হরি" বলিয়৷ কত 
ডাকিয়াছি। দেখ, মা, দেখ, আজ জয়ী হইয়। আমি কত রাজ্যের রাজ। 
হইয়াছি। দেখ, মা, দেখ, অস্পৃম্ত বলিয়। ধারা আমাকে পরিত্যাগ 
করিতেন, তার! আজ অতিথি হইয়া আপিয়াছেন। মা, দেখ, বাহারা 
কলনী-ভাঙ্গ। মারিতেন, কপাল কাটিয়! রক্তারক্তি করিতেন, তাহারা আজ 
কাছে আসিয়। বগিতেছেন, “কই, তোমাদের মা কই? আমর! তাহাকে 
পুজা করিব। আমর নববিধানের বিপক্ষত! করিয়াছি , আমর। ঈশ্বর- 
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সন্তানদের রক্ত দেখিয়াছি; এবার তোমাদের মাকে মানিব।” মা, 
আমাদের আর কিছু দাও ন! দাও, জয় দিয়াছ। জয়-নিশান উড়িল, 
জয়বৃষ্টি হইল; এজন্য আমর তোমায় ধন্যবাদ করি। দুঃখী ছুঃখিনী- 
দিগকে এত সুখ দিলে ! ধারে ধন্ম করিতে হইল না। নির্জন কাননে 
অনিশ্চিত জয় লক্ষা করিয়া কাল কাটাইতে হইল না। কত লোকে 
জয়ের জন্য অনিশ্চয়ের পথে প্রতীক্ষা করিতেছে ; বড় আহ্লাদ আমাদের, 
যে, আমাদিগকে নে পথে যাইতে হয় নাই। আমর! পৃথিবীতেই বৈকুণ্ 
দেখিলাম। সম্মুথে বাহিরে বৈকুগ্ঘধাম। বঙ্গদেশ টল্মল্‌ কবিতেছে। 
ছিল ন৷ হরিনামের প্রভাব, মুদঙ্গ সহকারে হরিনাম হইল । যুবক বুদ্ধ 
এখন সংগ্রাম করিতেছে, কে কত নাচিতে পারে, এই বলিয়া । কার 
হরিভক্তি অধিক, এই বলিয়া বঙ্গদেশের লোকে কোলাহল করিতেছে । 
হরি, কি দেখিয়াছিলাম, আর কি দেখিতেছি! আমরা তোমাকে পুজ। 
করিয়৷ অনেক লাভ করিলাম। এ ধনের গুণ এক মুখে বর্ণন হয় না। 
বৈকুঠে কি পাব, সে পরের কথা; আঞ্জ য1 পাইয়াছি, তাহাতেই বড় 
আনন্দ। হরিপাদপম্ম হাতে পাইয়াছি। এদেশে এত সংশোধন হইতেছে, 
এত লোক আমাদের দিকে আমিতেছেন। কত যে উন্নতি হইতেছে, কত 
দলাদলি ভাঙ্গিয়া যাইতেছে ; জাতিভেদ, সম্প্রদায়ভেদ, কালভেদ বিন 
হইতেছে, কে বলিতে পারে ? হবি, বিশ্বাসের আণোক সঞ্চার কর, লোহার 
ভারত সোণার ভারত হইবে; কলিধুগের ভারত সত্যযুগের ভারত হইবে। 
পূর্ণচন্দ্রের আলোক ভারতে পড়িয়াছে ; আহা, ছুঃখিনী ভারতমাতার এত 
হইল! মাতৃভূমি ধন্ত হইল! কৃপাসিন্ধো, এই আশীর্বাদ কর, হারিব ন! 
মনে করিয়া, প্রাণপণে বত্বের সহিত যেন তোমার নববিধান সর্ধত্র প্রচার 
করি। মা, দয়াময়ি, কৃপ। করিয়া তোমার সন্তানদ্দিগকে আজ এই আশী- 
বাদ কর। শান্তিঃ শান্তঃ শান্তিঃ! 


বিয়োগ ও সংযোগ ১০৪৯ 


বিয়োগ ও সংযোগ 


(ভারতব্ষায় ব্রহ্মমন্দির, রবিবার. ৩*শে আশ্বিন, ১৮০৪ শক? 
১৫ই অক্টোবর, ১৮৮২ খুঃ) 


হে দীনবন্ধো, হে পুর্ণবরন্ধ, যেমন আমরা অংশ করিয়া ধশ্কে 
খণ্ড খণ্ড করিয়াছিলাম, সমস্ত পৃথিবী সেইব্প দোষ চিরকালই করিয়াছে। 
বিভিন্ন সং্প্রদায় ভিন্ন ভিন ভাব সাধন করিলেন, তাই এত বিরোধ । 
আমর। যখন হিন্দুমমাজে ছিলাম, যখন অবিশ্বাসের মধ্যে ছিলাম, তখন 
আমরাও কেবল আংশিক সাধন করিতাম। এখন বুঝিয়াছি, এক একটা 
করিয়া! সকল লহয়। পুর্ণ হইতে হইবে । যতদিন হইতে নববিধান মনের 
মধ্যে এসেছে, ততদিন হইতে €কবল মনে হয়, হায়! ঈশাকে লইলাম, 
প্রাণের বন্ধু গৌরাঙ্গকে তাড়াইয়। দিপাম? ভক্তি, বুঝি, কারদিতেছেন ; 
হ্যায়ের পক্ষপাতী হইতে গিয়া» বুঝি, ভক্তিকে মারিয়াছি। একটা ভাইকে 
হৃদয়ের রাজ। করিয়া, আর একটী ভাইকে মেরেছি? এক ভগ্নীকে 
স্বর্ণালঙ্কার দিয়, আর একজনকে বলেছি, দূর হয়ে যা? এখন আর 
তাহ! পারি না। সকলকে অনার করিয়! ঈশাকে যদি আদর করি, 
বাড়ী গিয়। দোখ, ছুঃখ হয় ; দেখি, ঈশাও বড় হঃখিত হয়েছেন। তাকে 
এমন আদর করিয়াছি যে, তার অন্তান্ত ভাই গুলিকে হৃদয় হইতে নির্বাসিত 
করিয়া দিয়াছি? পুর্ণব্রঙ্গ তোমার রাজ্যে উদার প্রেম। তোমার 
সন্তানেরা চান, তার। পরম্পরের কাধে হাত দিয়া থাকেন। তোমার 
হ্যায়ের সঙ্গে তোমার প্রেম নৃত্য করে। তোমার যত গুণ মিলিয় এক 
গুণ হয়। সমস্ত রং মিশিয়া যায়। আমি দেখিপাম, সাত রং মিশিয়। 
এক রং হইল। দেখিপাম, নবখিধানের কি আশ্চর্য শেভ। ! তুমি 
আমাকে আশীর্বাৰ কর, যেন আমি পূর্ণব্রহ্ম দেখি, ব্রঙ্গের পূর্ণ পরিবার 

১৩৩ 
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দেখি, পুর্ণ সৌন্দধ্য দেখি। তাহ! হইলেই সকল খেদ মিটিয়া যাঁয়। 
চারিপধিকের লোকের ব্যবহার দেখিয়। বড় ছুঃখ হয়। কেহ কেবল পাপ 
করে; কেহ কেবল সুখ সুখ করিয়া বেড়ায়। কেহ ঈশাকে লইয়া 
বাড়ীতে বসিয়া থাকেন, কেহ গৌরাঙ্গকে লইয়া! উন্মত্ত হন। কেহ 
কন্মশীল হইয়া আর সব পরিত্যাগ করিলেন। কেহ বিবেক লইয়৷ আর 
সব লইলেন না। আর গুণের খণ্ড দেখা যায় না। দেখিতে গেলেই 
যেমন এবার অখণ্ড দেখা বায়, এমনই কর। অখণ্ড ভাব দেখিম়্াই যেন 
সকলের ভক্ষিভাব পুণ্যভাব উথণিয়। উঠে। সমুদয় সাধুমণ্ডলী দেখিয়! 
যেন প্রাণ মন আনন্দিত করি। একটা ছুইটী তিনটা দেখিয়] স্থির থাকিতে 
পারি না। নববিধান দিয়াছ, এখন হচ্ছ কার, অমনই পুর্ণ হই ; বাহার! 
নববিধানে বিশ্বাম করেন, তাহার। পুর্ণ হইতে চান। আর অংশ দেখিতে 
চাই না, আর অংশ লইতে চাই না। ব্রদ্ষের সন্তান হইয়া! খণ্ড থণ্ড 
লইব? পূর্ণবরহ্ষ, এস; এ হৃদয় তোমায় লইবে। আসিবে যদি, তবে 
পূরণজ্ঞান, পৃর্ণপুণ্য, পূর্ণপ্রেম ও পুর্ণশক্তি লইয়া এস। গরিবকে আৰ 
কষ্ট দিও না। দুই হাত প্রনারণ করি, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, পুর্ণভাবে 
হৃদয়ে এস । যে অংশ চায়, সে অংশ পায়; যে পূর্ণতা চায়, সেই মাকে 
পুর্ণভাবে দেখিতে পায়। সমস্ত মনুষ্তের জন্য এই প্রার্থনা করি, অংশ 
ধন্ম যেন আর না থাকে; সমস্ত মিলিয়। এক হোকৃ। কবে আমর। 
নববিধানকে বুক জুড়িয়া আলিঙ্গন করিব? সমস্ত গুণ কোটা কোটা 
সুর্যের ন্যায় হৃদয়ে প্রকাশিত হউক ; দেখিয়া মুচ্ছিত হইয় যাই। অনন্ত 
লীন হই; আর মাকে খণ্ড খণ্ড লইয়। গঙ্গাতীরে বসিয়৷ থাকিব না। 
পূর্ণবহ্দগ পুর্ণব্রহ্ম পৃর্ণব্র্ধ, পূর্নবরক্ষ, এই শব উচ্চারণ করিতে করিতে 
পূর্ণতা পাইব। পূর্ণতা না পাইলে নিস্তার দেখি না। রূপে যখন মুগ্ধ 
হুই, তখন তুমি বল, বণ, গুণে কেন মুপ্ধহও না? গুনুই যদি কেবল 
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ভাবিতে থাকি, তুমি বল, ছেলে হয়ে, বুঝি, মার গুণ ভাবে? রূপ দেখিতে 
পারিলে না? দয়াময়ি, চিরকাল এইরূপে লাঞ্নাই পাইলাম; যতবার 
তোমার কাছে গেলাম, সুখ্যাতি আর পাইলাম না। যদ্দি বলি, মা, 
তোমার গহন! বেশ, তুমি বল, কাপড় ভাল নয় কি? কাপড়ের সুখ্যাতি 
করিলে, তুমি বল, গহনাকে কেন অনাদর কর? মা, আমি বলিলাম, 
তোমার গ্তায়গুণ কি চমৎকার ! অমনই অসীম প্রেমস্বরূপ দেখাইয়া বল, 
প্রেম কি আমার খাট? বিবেককে আদর করিলে, তুমি বলিতে থাক, 
ভক্তি, বুঝি, ফেল্না 1 মা, আমি কি কর্ব, বল। আংশিক সাধনে আর 
প্রাণ তৃপ্ত হয় না। পুর্ণত। কিমে পাইব, বলিয়। দাও। অংশ লইয়! 
বাহার সন্থুষ্ট) আমাদিগের ন্যায় তাহাদিগকে কীদাও। পুর্ণ বৈকুঃ 
কোথায়, আমাদিগের সকলকে বলিয়! দাও । দয়াসিন্ধো, পরমেশ্বর, দয়! 
করিয়া এই আশীর্বাদ কর, পূর্ন ধন্ম পইয়া, য| কিছু অভাব, যেন দূর 
করি) পুর্ণ পবিত্রতার আনন্দে যেন মগ্ন হই। ম1 দয়াময়ি, অনুগ্রহ 
করিয়। তুমি আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর। 
শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তি:। 
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( কমলকুটার, সোমবার, ৩১শে আশ্বিন, ১৮*৪ শক) 
১৬ই অক্টোবর, ১৮৮২ খুঃ) 


হে দীনবন্ধো, মোক্ষণা তা, তুমি আমাদের নিকট এই সপ্সাহ দেবী হও। 
দেহীতজন, দেবীসাধন, বেবীগুণগান এই আমাদের এঈ সপ্তাহের খোরাক 
হউক। নারীপ্রেম, নারীভক্তি, নারীবিনয়, লারীক্ষমা, নারীচরিত্র 
আমাদের মধ্যে স্থান লাভ করুক। দেবী হও, হে ভাই: প্রক্তি হও, 
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হে পুরুষ ; নারী হও, হে মানুষ ; গৌরী হও, হে মহাদেব, শক্তি হও; হে 
শক্তিরূপিণী, কঠোর পুক্রষ প্রকৃতি এখন ছাড়। আমর! হিন্দু হই, এই 
কদিন। অপৌত্তলিক, আধ্যাত্মিক হিন্দু হই। ছুর্গোৎসবের সময় 
ব্রন্মোত্দব কেন, হরি, ফাঁক যাবে? হরি, তুমি এইবার ছুর্গতিহারিণী 
মুন্তি ধর। তোমার এক দিকে ধন, এক দিকে বিস্তা লইয়া! বোস। হে 
প্রেমস্বরূপ, প্রেমরূপিণী হও। শক্তিমান, শক্তিমতী হও। পুণ্যবান্ 
পুণ্যবতী হও। সুন্দর, সুন্দরী হও; শ্রীমান্‌, শ্রীমতী হও। আমর! এই 
মন্ত্র উচ্চারণ করি, শ্রীমতি, শ্রীমতি, কোথায় রহিলে, এস। ইচ্ছাময়ি, 
জ্ঞানময়ি, আকাশরূপিণি, চিদাকাশরূপিণি, জ্ঞানাকাশরূপিণি, তুমি এস 
আমাদের নিকট। দুই কারণে; এক হিন্দুদের উত্সবের সমন্ন বৎসরকার 
দিনে আমর। দেবীপুজা করিব। আর এক, কতকগুলি নুতন গুণ স্বভাব 
পাইব। দেবীপুজ। করিতে করিতে দেবী হইব। দেবীর আরাধন। 
কব্রিতে করিতে, মনের ভাব চেহারা স্্ীলকের মত হয়ে যায়। রাগ 
নিষ্ঠুরতা চলে যায়, ক্ষমা প্রবল হয়, নারীপ্রঞৃতি হয়ে যায়। দেবি, 
আমাদিগকে কোমল সরল, শ্রীমতী সত্যবতী ভক্তিমতী কর। পুরুষ, তুমি 
চলে যাও, একট। দিন তোমাকে বিদায় দি। পুরুষ দেবতা, তুমি যাগ্ড। 
হু্গা, এস, বঙ্গদেশ ম। চায়। বখঙ্গদেশ ম! বলে কাদে। বঙ্গদেশ বলে, 
আমার পিতা আছে, আমার মা কৈ? আমাদের কাঠের মা নয়, মাটার 
নয়, খড়ের নয়, পাথরের নয়; আমাদের বাড়ীতে সোণার মা এয়েচেন। 
এমন আনন্দময়ী শক্তিরূপিনী প্রেমময়ী মা। সমস্ত বঙ্গদেশে, সকলের 
ছদয়ে, 'মা” রূপ প্রতিষ্ঠা কর। বাপের পুজ। ক'রে বাপের গুণ পাব, 
বিবেক বৈরাগ্য পাব, তেমনি মার পুজ! ক'রে মার গুণ পাব, মার 
দৃষ্টান্ত পাইব। মা যেমন অধীর হন না কখন, মার মত নরম হইব। 
যেখানে সকলি জলের মত, পক্লি পরম, €নইখানেই ম।।॥ অতএব, 
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মাতঃ, যদি পিতৃম্ব ভাব দিয়ে কৃতার্থ করেছ, তেমনি মাতৃস্বভাব দিয়ে রাগ 
অহঙ্কার অসম্ভব কর। হিন্টুর। যেমন সাকার মূত্তি স্পষ্ট দেখেন, আমরা যেন 
নিরাকার পুজ। করিয়া, তোমাকে দেখিতে ন৷ পাইয়া, অনস্ুুখী না হই। 
মাকে দেখিব, মার মত কত শান্ত হব, ধৈর্য্য ধরিৰ, মার মত সকলকে 
ভালবাসিব, মার মত একেবারে উদ্ধত স্বভাব দূর করিব। ম। যেমন, 
তেমনি উপযুক্ত ছেলে হব। ম। দয়াময়ি, একবার মাথায় হাত দিয়ে 
আশীর্বাদ কর। পুরুষপ্রক্ততি দূর ক'রে মার প্রতি ক'রে দাঁও। 
যেমন হিন্দু দুর্মাপুজার সময় মনে করে যে, পুরুষ ঠাকুর পুঞ্জ৷ করিবেন, 
কিন্ত তার সামনে একখাপি মার মুত্তি, একখানি রূপের ডালি মার মুণ্তি, 
এই ভাবিতে ভাবিতে যেমন শুদ্ধ হয়, তেমনি আমরাও মার মুত্তি ভাবিতে 
ভাবিতে আনন্দে মগ্ন হইব। দেবীপুজা করিতে দাও আমাদিগকে । হে 
করুণাসিন্ষো, তোমাকে দয়াময় দয়াময় ব'লে তে। বার বার ডাকি, এক 
এক দিন যেন মা বলে ডাকি। শরতকাণের বাদ্য বাজিয়৷ উঠৃক। হস্ত 
নয়ন সব কোমল হউক, দেবী কে, দেবী চক্ষে, দেবী বক্ষে, দেবী মাথায়। 
দুর্গ! হুর্গতিহারিণি, এই খরারের ভিতর এস, আর আমি পাপী অধম, দগ্ধ 
আমি, চিরকালের মত ভম্ম হয়েযাই। তোমাকে, হে হর্থা, তোমার 
লক্ষ্মী সরস্বতী তিন খানিতে এক খানি করিয়! হদয়ে রাখি । আমরা এই 
দুর্গকে চিনি, লক্মীকে জানি, আর এই সরম্বতীকে মানি, এই জানি, এই 
আমর! মানি। যত আমোদ আহ্লাদ, বুঝি, কেবল ও পাড়ায় । আমরা, 
বুঝি, তোমাকে মানি না ? মা, আমরা, বুঝি, আমোদ করিব ন৷ ব্রন্মজ্ঞানা 
বলিয়।? আমাদের তো৷ আরে! বেশী আহ্লাদ । দেবী, এখনে হাসিতে 
হাসিতে এলে না কেন? আমরা কাপড় কিনিব, কাপড় দেব, খাবার 
থাওয়াব, খাবার খাব, আমর! তে! আলল সত্য যুগের হিন্দু। আমাদের 
বাড়ীর ঠাকুর দালান অনেক ভঞ্চি-গঙ্গাজল দিয়ে ধুই। ম! এলেন, লক্ষ্মী 
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এলেন, সরস্বতী এলেন। এন, মা, এস। ভক্তির সহঅ শঙ্খ বাজিগ। 
আমর! খড়ের দেবতা মাণি না। এ যে সত্য সত, খুব সত্য, আগা- 
গোড়া সত্য । এ যে সত্যই মা। মা, এস। আমরা একবার দেখি, 
দেখে পুজা করিব। থাক, এ বাড়ীতে চিরকাল থাক, ম1। দেবি, কপ! 
করিয়৷ তোমার রুগ্ন জীর্ণ কঠোর সন্তানকে দেবীপুঞজা, দেবীগান করাইয়। 
কৃতার্থ কর, এই তোমার চরণে প্রার্থনা । [মো] 

শাস্তি শান্তিঃ শান্তিঃ। 


নিত্য ব্রন্মের পুজা 


( কমলকুটার, মঙ্গলবার, ১লা৷ কার্তিক, ১৮৪ শক; 
১৭ই অক্টোবর, ১৮৮২ থুঃ) 


হে জগতের মাতা, হে মুক্তিদাতা, তোমার অবতরণ পৃথিবীতে এক 
প্রকার, অৰতারের অবতরণ পৃথিবীতে অন্ত প্রকার । পুরাণ বলে, ব্রহ্ম 
ঘিনি, তিনিই ভক্তহৃদয়ে অবতরণ করিয়া থাকেন। হে দয়াময়, যুগে যুগে 
ভঞ্ঞাবতার হইয়া, পৃথিবীতে ম্ুপথ দেখাইয়া, দেবভাবে কখন, দেবী- 
তাবে কখন, নারীতে কখন, নরেতে কখল তোমার €প্রম পুণ্য প্রকাশ 
করিয়া, জীব উদ্ধার কর। কিন্ত, মা, ছুরগ্গোৎসবে তোমার অবতরণ অন্ত 
প্রকার। এ যে স্বয়ং তুমি আমিবে, রূপান্তর তাবান্তর হইলে না, অবতার 
হইলে না, নিজে লামিয়া আমিলে। যেরূপ হিন্দু এই বলে, আমি তাগ্ন 
কাছে শিক্ষা লই । হিন্দু আমার পিতা, আমি তার পদতলে পড়িয়। 
কত জ্ঞান শিক্ষ। লই। আমি এই শিখিলাম যে, মা, তুমি কখন কখন 
তক্তহৃদয়ের মধ্যে প্রকাশ হও, অবতরণ কর, মাবার কখন কথন সাক্ষাৎ 
তুমি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হও । জীবের পাপনাশের জন্ত স্বয়ং বঙ্গদেশে 
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আগমন কর। তুমি অনন্তদেখ, তুমি ণা কি ভক্তের ডাকলে শুভক্ষণে 
এস 7 তাই হিন্দুরা সকলে তোমার ছোট মহাদেবের পার্থে ছোট দেবী 
বসাইয়া, পঞ্রিকার শুভ দিনে শারদীয় উৎসবে তোমাকে ডাকেন। 
একটি একটি সময় জীব চায়, যখন সন্তানকে পুজা করিবে না, সাক্ষাৎ 
তোমাকে পুজ। করিবে। ইচ্ছ৷ কি হয় না, নুলাধার যে তুমি, তোমাকে 
সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেখি? মা, ছেলেদের কি ইচ্ছ! হয় না| যে, ম! ধিনি 
আপনার ভাল ভাল ছেলেদের পাঠাইয়া দিবেন, কিন্ত তিনি একবার 
স্বয়ং বাড়ীতে আ্গুন। শঙ্খব্বনি কত্পি, উলু উলু দি, দিয় সুখী হই। 
সাক্ষাৎ মহাদেবী মহাদেব যখন আসেন, তখন জাবের বড় আহ্লাদ হয়। 
এটা কি ন। সাক্ষাৎ খাস দরবার। রাজকুমার ঈশা, নির্বাণপ্রিয় শাক্য 
চিরদিন আদৃত হুউন, চিরজীবী হউন; তাহাদের প্রতি আমাদের ভক্তি 
যেন কখন কমে না। প্রতাপশালী রাজকুমারকে দেখে সুখী হলাম, 
আবার ছেড়া কাপড় পরে সাক্ষাৎ মহারাজ মহারাণীকে যখন দেখিব, 
শিত। মাতাকে যখন দেখিব, তখন আরে। কত আহ্লাদ হবে। নিরাকার! 
মহাদেবি, এয়েছ কি তুমি পাপীর বাড়ীতে? এই বৎসরকার দিনে ভক্ত 
ব্রাহ্মণের বাড়ীতে কি এয়েছ? মা, বৎ্সরকার দিনে এস, দান ধ্যান 
করিব, ছেলেদের কাপড় দেব, আত্মীয়দের খাওয়াব, আমোদ আহ্লাদ 
করিব। আমার মা কি কৈলাস থেকে হাসিতে হাসিতে আমিতেছেন 
না? আমন্বেন খেকি। এ গরীবের বাড়ীতে কত ধুমধাম, কত 
আমোদ আহ্লাদ হবে। আমি কত ঘটা ক'রে পুজা! করিব। ম 
তবে এস। দয়াময়ি, এস। আমি যেন ঠিক পৌন্তলিকদিগের মত 
উৎসাহের সহিত তোমাকে পুক্জা করি। ওর! তে! মাটির দেবীকে 
পুজ। করে, আমি মাকে পুজা করিব। আমার ম| যথার্থ মা। ওদের 
ম। মাটির মা। দয়াময়ি, করুণাময়ি, তুমি ক্পা কিয় এই আশীর্বাদ 
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কর, আমর! যেন এই সুখ শারদীয় উৎমবে, তোমাকে ম। ব'লে পুজা 
করিয়। শুদ্ধ ও সুখী হই। [মে] 
শাস্তি শান্তিঃ শাস্তিঃ! 


আধ্যাত্মিক ছূর্গীপূজা 


( কমলকুটার, বুধবার, ২র1 কার্তিক, ১৮৪ শক; 
১৮ই অক্টোবর, ১৮৮২ খুঃ) 


হে দেবি, মুস্তিবিহীন নিরাকার দেবি, যেমন পৌন্তলিকের ঘরে মাটির 
দেবতার আনমনে পুরবাসী হর্ষোৎফুল্ল হইল, তোমার ভক্তেরা, নিরাকার- 
বাদীরা ভক্তিচক্ষু খুলিয়া যদি দেখেন, তারাও দেখিতে পান, তাদের 
ঠাকুরদালানে চমত্কার শোভ। হইয়াছে, তাদের ঘরেও নিরাকার জননী 
আসিয়াছেন। যদি বলি যে, আমর! হছুর্গোৎসবের কোন ধার ধারি না, 
আমাদের ইহার সঙ্গে কোন সংস্রব নাহ, তবে এই সাজ্বাতিক মতে 
ভয়ানক অনিষ্ট হইবে। মা, আমর! বাহিরের নকল হুর্থাপূজ। করিব ন|। 
হৃদয়ে নিরাকার জননীর পুজা করিব । মা আনন্দময়ি, দেবী আসিয়াছেন, 
ইহা! মনে কর্সিলেই আনন্দ, মনে না করিলে আনন্দ নাই। বাহিরে কিছু 
করিতেছি না, কিন্তু ভিতরের মার পুজার উদ্ভোগ হইতেছে । মা, 
তোমাকে কিরূপে প্রত্যক্ষ করিব? কল্পনার হুর্ণী চাই না। অন্তরের 
অন্তরে যে সুন্দর প্রকৃত ঠাকুরদালান আছে, সেখানে, ম! হুর্া, এস। 
কিরূপে আসিবে? সেই অরূপ রূপে। অসুরনাশিনী, ছুর্তিহারিণীর 
রূপে । যিনি দুর্গাকে ভাবেন, হিনি অসুরনাশিনী, তার কাছে কল্পনার 
দুর্গা হইল মনগড়। ছুর্গ।। যে তোমাকে দেখে, মা দুর্গে, সে কি দেখে ? 
সে স্বর্গের প্রতিমাথানি আগাগোড়া দেখে । অন্থুরনাশিনী সিংহবাহিনী 
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সুত্তি, অন্তর, সাপ, সিংহ, ও সব কি কুনংস্কার? অমন জুন্দপসী হয়ে 
অস্থুরনাশিনী হইলে, এ কি কুসংস্কার? ছুর্গোৎসবের সময় বলিদান চাই, 
কাটাকুটি চাই, রক্তারক্তি চাই, সৌন্দর্যের সঙ্গে ভয়ঙ্কর ভাব চাই। হূর্থী 
মা না কি অস্ুরনাশিনী, পাপনাশিনী ? হূর্ণ। যদি আমার পাপপ্রবুত্তি 
নাশ না করিলেন, তবে ছুর্গাপুলাই হইল ন1। যে ব্রার হুর্গোৎমব করে, 
অসুর ন। সাজিয়ে, সে ভয়ানক কুসংস্কারী । হে হর্গে, তুমি যদি আমার 
হৃদয়ে আসিবে, তবে অসুর নাশ করিবেই করিবে । আমি যেমন পাপী, 
মিথ্যাবাদী শঠ ছিলাম, তোমার ছুর্গোৎসবের পর তেমনি যদি রহিলাম, 
তবে 'আমাকে ধিক! মমি যদি তোমার পুজ। ক'রে. যেমন পাপী, 
তেমনি রহিলাম, তবে কি হঠহল 1? এহ যে বখসরে বৎসরে পুজার সময় 
বাড়ীতে উৎসব হয়, আমোদ হয়, তা মানি; কিন্ত রক্ত এক ফোট। 
দেখতে পাইলাম না। অস্থর পাপের রক্ত তো দেখিতে পাই না| বড় 
পরিতাপ হয়। দয়াময়, এই পুজার সময় অসুর বধ হইতেছে, দেখাও । 
প্রাণের ভিতর যাই, গিয়া! দেখি যে, রক্তারক্তি হইতেছে । কাম, ক্রোধ, 
আসক্তি সব বিনাশ হইতেছে, আর “জয় ম। হুর্গ।” বলিয। ভিতরে সভ্ভাব গুলি 
নৃত্য করিতেছে, এই তো ছুর্গোৎ্সব। দাড়াও, হুর্গা, সম্মুখে । তোমার 
শত হস্ত বাড়ির কর। কারণ কোটা কোটা অসুর আমাদের সঙ্গে । 
কাট, মা, কাউট। বলিদানের বাগ্ত বাজুক। ছূর্গা, যদি ছুর্গতিহারিণী হয়ে 
কাঙ্গালের ঘরে ঢুকেছ, তবে যেও না বাড়ী নিষ্ষণ্টক না ক'রে £ নর নারী 
নানা রকমে অস্থরদের দ্বার আক্রান্ত উত্পীড়িত হয়েছে । কেবল বদি 
আমোদ আহ্লাদ করিবার জন্ত মান্যে এনেছ, তবে হুর্ণোৎসব হবে ন1। 
অন্তর মার, অনুর কাট। মা, বুকের ভিতর রক্তাব্রক্তি হোক । রক্ষা 
কর, হে অস্থরনাশিনি, পতিতপাখনি। এবার তোমার ছুর্গোতৎ্সব ক'রে 
ল্বর্গারোহণ করিব। মনের মন্গুর ধরা দে। যিনি হুর্গাপুজ1 করেন, 
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তার অনুর বধ হবেই হবে। হুর্গাকে যিনি ডাকেন, তিনি অমনি তার 
নিকট এসে মনের অস্থরগুলিকে কেটে ফেলেন। যড়রিপুর কাট! মাখ! 
চারিদিকে পড়ে থাকবে । আহা! এমন ছর্গার পদাশ্রিত কে না হবে? 
এমন দুর্গার পদ্কমলে তে না শরণ লইবে? দূর্গা, তৃমি বড়। মহাদেবী, 
তোমাকে স্ডাকি, তোমাকে পুঙ্গা করি । আয়, অনুর, আয় ! বৎসর- 
কার দিনে তোদের কাটিব। মার সিংহ এসে অন্থরদের নাশ করিবে? 
ছর্গার বিজয়-নিশান উড়িল। ভক্তের হৃদয়মন্দির-মধ্যে দুর্গাপূজা অতি 
স্ুচারুরূপে হইল। কেন না, যত পাপ কুচিন্ত, যত রকম কাজে মনের 
পাপ আছে, সব মার সিংহ এসে নাশ করিবে । ম। হাসিলেন ভক্ের 
পরিবারে, ভক্তের প্রাণে মার জয় হইল। ফড়রিপু বিনষ্ট, মন পরিষফার, 
হদয় প্রশস্ত, মার জয় হইল। এমন ভগবতীকে পুজ। করি। মাটির 
দেবতাকে, অসার দেবতাকে পুজ। করিব না। আমাদের ঘরে আজ 
প্রকাণ্ড পূজা, আমর! অন্য পুজ! গ্রাহ্া কৰিব না। মভাদেবি, যেমন 
করে সিংহবাহিনী অনুরনাশিনী হ'য়ে মাটির ভিতর দেখ। দাও, তার চেয়ে 
আরে উজ্জ্বলরূপে ত্রাঙ্গের ঘরে দেখা দাও। এস, দুর্গ, অকল্যাণ, হর্গতি 
দুর কর। এস, হুূর্গা, ছুঃখের সংসারে সুখ এনে দাও। ছেলেদের 
আনীব্দাদ কর। বতসরকাব্র দিনে সুখের পাত্র হাতে দাও । শবক্র সংহার 
কর। তোমার রাজ্য নিষ্ষণ্টক কর। এস, দেবি, একবার এস, তোমার 
চরণ চুম্বন করি। আমর! বৎসরকার দিলে তোমার দুর্গোৎসব করিয়। 
রুতার্থ হই, শুদ্ধ হই, দেবি, দয়] করিয়া এই আশীর্বাদ কর। [মো] 
শাস্তি: শান্তি শান্তি! 


মহাবিগ্ভার পুজ। ১৫৫৯ 


মহাবিগ্যার পৃজ। 


( কমলকুটার, বৃহম্পাউবার, ৩র। কাণ্তিক, ১৮৪৪ শক; 
১৯শে অক্টোবর, ১৮৮২ খুঃ) 


হে দীন দরিদ্রদের দেবি, হে পরমারাধ্যা মহাদেবি, তৃমি তবে হিন্দু- 
স্থানের মাতা। কেবল দিংহবাহিনী, অন্গুরনাশিনী হইয়৷ আমাদের দেশের 
লোককে দেখ! দাও, না, আর কোন রূপ আছে? সম্মুখস্থ দেবীর যা 
কিছু উপকরণ, হ্রিক হইল। পার্খস্থ দেব দেবীদের ভাব আমর এখনে৷ গ্রহণ 
করি নাই। মা, তুমি যেন বলিতেছ, “আমার আশে পাশে যে দেবত্তারা, 
তাদের প্রবল প্রধান করিতে হইবে না, হুর্াকেই প্রধান করিয়। গ্রহণ 
করিতে হইবে।” নে বড় অপরাধী, যে দুর্গাপূজা করিতে গিয়া, কেবল 
গণেশ কিংবা সরস্বতীকে বন্দন। করিয়া, পূজা করিয়। শেষ করে। যদি 
কোন মুঢ় আশে পাশের মায়ায় মুগ্ধ হইয়! দুর্গাকে ভোলে, সে কিহিন্দু? 
হে মহাদেবি, সর্বাগ্রে প্রণাম করি তোমাকে, অন্ুরনাশিনী তুমি। তুমি 
বলিতেছ, “আমি সর্ব প্রধান, সর্বাগ্রে আমি দেবী মহাদেবী, আমার চরণে 
সব্বাগ্রে প্রণাম করিতে হইবে | নৈবেছ্া দিতে হইবে |” অর্থাৎ কি না. 
মনের ছুপ্রবৃন্তি পাপাস্ুর নাশ করিবার জন্ঠ ঢর্গোৎ্সব করিতে হইবে। 
দুর্গোৎসবের সময় বখন মন্করে ঢাক ঢোলের মহাশন্দ হইতেছে, তখন কাম, 
ক্রোধ, রিপু বিনাশ হইতেছে তে? দেখি, প্রথান পুজার উপর দৃষ্টি 
করিতে দাও । অস্গরনাশিনী তুমি, তোমাকে ডাকিতে দাও। কিন্তু 
তোমার যে সঙ্গিলীরা সঙ্গে আছেন, তাদের সঙ্গে তোমার বড় যোগ। 
আমি যদিও বিদ্ভাকে চাই নাই, তবুও তোমার এত দয়া যে, বংসরকার 
দিনে বদি এলে, তাকে সঙ্গে নিয়ে এপে। আমি তো কেবল তোমাকে 
ডাঁকিয়াছি, আমার অন্থর নাশ করিবে। তার মানে এই, যে ভক্ত ভন্কির 


১৪৬৭ প্রার্থন! 


সহিত দেবী কামন! করে, সে বিগ্তাও লাভ করে। বিদ্তাও দেবীর সঙ্গে 
আপিয়।, অবিগ্তা নাশ করে। জননি, তুমি তো জান, অন্তরে 'অবিদ্ত1 
কত আম্ফালন করে। যত অক্ঞ।ন আমি। বুঝতে পারি না আমি, ধন্ম 
কি। বিদ্যা! নাই বলে কত সময় আমি পাপ করিয়৷ ফেপি। তুমি বলিলে, 
ভক্ত তে মুখ হইলে চলিবে না। এ জন্য সরম্বতীকে লইয়। আপিলে। 
মা, তুমি বল্চ, “মহাদেবীর রূপের ভিতর সকলেই আছেন। মহাদেবী' 
বলিয়া ডাকিলে মনকলে আসেন। গাছের গোড়। যে পায়, সে ফল, ফুল, 
পল্লব, ডাল সকলই পায় । যে ফলচায়, সে ফল পায়; যেফুল চায়, সে 
ফুল পায়; কিন্ত যে সেই ফল ফুল ডাল শুদ্ধ গাছের গোড়াটী চায়, আদি 
ব্রঙ্গকে চায়, ফল, ফুল, শাখ।, প্রশাথখ। সকলই সে পায়।” মা, এই 
বলে হাত ধরে সরম্বতীকে তুমি নিয়ে এলে । আমর! যাই দেবী এয়েচেন 
ব'লে, আনন্দে তোমাকে প্রণাম করিতে যাই, বলি যে, মা, তোমার পার্খে 
উনি বাণাহস্তে বিঞ্ভ। দেবীর ন্যায়, গুকে তে আমর! ডাকি নাই? তুমি 
বলিলে, “যে এক চায়, সে দই পায়। আমার ভিতর লকলেই।” আমরা 
অমনি তাকেও প্রণাম করিলাম । দেবি, অসুরনাশিনীর পার্খে পরম! 
বিগ্তা। সরশ্বতী থিগ্ার শ্বেতপদ্ন আরো প্রস্ফুটিত ককন। সরম্বতি, 
বক্তৃতা কর, বীণ। বাজাও, সঙ্গীত কর। বাকাবিস্তাস দ্বারা শরণাগত 
ভক্তদের চিত্তবিনোদন করিয়। কৃতার্থ কর। বাগ্দেবি, তোমার মিষ্ট ক 
দ্বারা আমাদের প্রাণ শীতল কর। ম৷ ছুর্থার মুখে সরম্বতীর ভাব, 
সরম্বতীর মুখে মায়ের রূপ। ওরে অজ্ঞান, দূর হয়েযা! কুসংস্কার 
অজ্ঞান, সব দুর হয়েযা! এ মাটির দেবীর পার্থে মাটির সরম্বতী নয়। 
এ সব জলন্ত জীবন্ত মুত্ভ। মা, তুমি বল্‌, “মনের নাস্তিকতা অন্ধকার 
দূর কর। সরম্বতি, একবার ওদের দেখা দাও। তুমিও যা, আমিও তা। 
আমি দুর্গা, তুমি বাগ্দেবী। আবার আমি বাগ্দেবী, তুমি ছুী!। চল, 


মহাবিগ্ার পুর্গা ১৬৬৬ 


দ্জনে গিয়। ভক্তের মনের অন্ধকার দুর করিয়! হৃদয়ে প্রকাশিত হই।” 
মা, আমি অত্যন্ত মুখ, তাই তোমার সঙ্গে তোমার সহচরীকে আসিতে 
বলি নাই। কিন্তু, মা, তুমি নাকি মুর্খের মূর্খত1 বুঝিলে, তাই বলিলে, "ও 
ডাকুক, না ডাকুক, আমি সরম্বতীকে লইয়া যাই । আমি আমার সকল 
রূপ এক আধারে দেখাইব |” বিদ্যা ছাড়। তে ধর্ম হয়না। অখণ্ড 
সচ্চিদ।নন্দের প্রতিমুত্তি অথণ্ড ম! দুর্গা, তার ভিতরে যে সরম্বতী, ও যে 
অভেদ। ও তো কাট। যায় ন!| মা, তোমাকে ধ্যান করিতে করিতে, 
পুজা করিতে করিতে, দেখি, এত বিগ্কা মনে প্রকাশ হইল যে, আমি 
বুঝিতে পারিলাম, আমি বিদ্বান হইলাম। ন্ুচতুর! বিস্তা, এ সব তোমারই 
কাজ। হিন্দু বলে দিচ্চে, তার হূর্গার পার্খে সরম্বতী; তবে বুঝিলাম, 
সর্ববধন্মসমন্থয় হবে। নববিধান আর কি? হিন্দু ভাইয়ের কাছে কৃতজ্ঞ 
হই। পথিবীর বইয়ের নকল বিদ্ভা এনয়। এ যে একেবারে সাক্ষাৎ 
বিদ্ভা। সমস্ত জ্ঞান, বিজ্ঞান, বিবেক, সঙ্গীত, বিগ্ালয় পধ্যন্ত সমুদয়ের 
সাক্ষাৎ প্রতিমা ইনি। মহাদেবী দুর্গা, তোমার নাম স্বর্গ ও পৃথিবীতে 
ধন্ত হউক! এত দয়া তোমার ! সপ্তমীর দিনে একেবারে বিস্তাকে 
দেখাইলে। জ্ঞানের আলে! উজ্জন করিলে! সকলে বিদ্বান হউক! 
অন্তরে বিছ্ভাদেবীর পা হউক! তাও করিতে হুইল না। যে অন্তরে 
অন্তরে পরমারাধা। মহাদেবী দুর্গতিহারিণী অস্গরনাশিনীর পুজা করে, 
সে বিদ্াও পায়, লক্ষ্মীও পায়, সকলই পায়। বাজাও বীণা, সরম্বতি ! 
এই ছুর্গোৎ্সবের সময় যেমন নকলে মার পুঞ্জা ক'রে সুখী হবে, 
তেমনি বিদ্যার প্রমাদে সব অজ্ঞান অবিদ্ধ। নাশ হবে। কত অজ্ঞান 
জ্ঞানী হবে। কত মুর্ধবিদ্বান হবে। সরশ্বতীর শুশু জ্ঞানের কিরণে, মা, 
তোমার মুখ আমাদের কাছে মারো উজ্জল হবে। তে এমন মুখ" মুঢ় 
আছে, যে সরস্বতীর কৃপা হইলে মার মুখ দেখিতে ন। পায়? হে দেবি, 


১৬৬২ প্রার্থন। 


হে মঙ্গলময়ি, তুমি কপ! করিয়া! এই আশীর্বাদ কর, আমরা তোমার 
দয়ারূপ, সরত্বতীরূপ ছুই হ্বদয়ে দেখিয়া, সকল প্রকার পাপ অজ্ঞানতা 
হইতে মুক্ত হইয়া, শুদ্ধ এবং সুখী হই। [মো] 

শান্িঃ শান্তি: শাস্তি: । 


লক্ষমীপুজা | 


( কমলকুটার, শুক্রবার, ৪ঠ1 কান্তিক, ১৮৯৪ শক ; 
২০শে অক্টোবর, ১৮৮২ গৃঃ ) 


হে অপন্তরূপধারিণি, হে শিরাকার৷ দুগতিনাশিনি, তোমার পুজার 
কয় দিন চলিয়! গেল। এখনে ফুরাঠল না। বঙ্গদেশ এখনে মাতিয়। 
রহিয়াছে। সংবৎসরের উৎসবে তুমি ভক্তদিগকে শীঘ্র ছুটি দিতেছ না। 
যারা পৌন্তলিক, তাহারা অন্য পূজা এক দিনে সারিয়। লয়। জগদীশ, 
তোমার এমনি বাবস্থ। যে, সেই সকল লোক, যাহার। বুঝিতে পারে না, 
কাহাকে ডাকিতেছে, তারাও কিন্তু শাঘ্ব সারিয়। লইতে পারিতেছে না। 
ছুগতিহারিণীর পুজ! তিন দিন। তুমি যে মুক্তি দিবে, তোমার পৃজ। 
কিরূপে মানুষ শীঘ্র সাররিয়! লইবে? তিন দিন তিশ রাত্রি সাধন চাহ, 
অর্থাৎ ম। করুণামগ়ি, যে তোমার মন্ত্র লহয়। সাক্ষাৎ তোমার পুজা করিবে, 
শাঘ্ব সে কেমন করিয়া পারিবে? তোমার অনেক ভাব, অনেক রূপ, 
তিন দিন না লইলে কেমন করিয়া তাহা ভাল করিয়! হ্ৃদয়ঙ্গম করিবে? 
আমরা ঘেমন তোমার বামে ধিগ্যাদেবীকে আরাধণ। করিয়া লইলাম, 
তেমনি আবার মক্ষিণে সমুদয় জগতের শ্রা, সংসারের সমপ্ত উশ্বধ্য সম্পদের 
দেবা লক্ষ আছেন। ছুগা কি সরম্বতা লম্ী ছাড়। হতে পারেন? তা! 
কথনই হতে পারেন না। শুর যে শ্বপীপ সরম্থতী, স্বরূপ লক্ষমী। এ লন 


লঙ্গমীপুগ। ১৪৬৩ 


তুমি যেমন সরম্বতীকে বলেছিলে, তেমনি বলিলে, “লন্ষ্মী, সাজ তুমি। 
তুমি আমার বুকের ভূষণ, তুমি আমার স্বরূপের সৌন্দর্য্য, শ্রী, সৌভাগ্য, 
ধন, সম্পদ । অতএব তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে চল ভক্তের ভবনে । লোকে 
কি দুর্গীশ্রী বলে, না, শ্রীদূর্গী বলে? অতএব তুমি আমার আগে আগে 
চল।৮” এই কথ! শুনিয়া, স্ব্গেষে তোমার সন্তান ঈশা! বসে আছেন, 
তিনি বলিলেন, “ম1, এই কথ! আমি অনেক দিন পৃথিবীর শোককে বলিয়। 
আসিয়াছি, তোমরা কেবল স্ব্গরাঞ্য অন্বেষণ কর, আর কিছু চাহিও না, 
কল্যকার জঙন্ত ভাবিও না, তাহ। হইলে আর সব মা তোমাদের দেবেন।” 
মা, এই কথ! ঠিক। হুগগা কখন লক্ষ্মী ছাড়া হন না। যেখানে হূর্গা, 
সেখানেই লক্ষ্মী । তাই, মা, যেখানে ম৷ দুর্গার পুজ। হইতেছে, সেখানেই 
দেখি, লক্ষ্মী ঠাকুরাণী বিরাজ করিতেছেন। ধন, সম্পদ, প্রশ্বর্য্য কিছুরই 
অভাব নাই, ভাগার উথলিয়া পড়িতেছে। জয়, ম৷ আনন্দময়ি মহাঁদেবি। 
তোমাকে ডাকিলে, যা চাই নাই, তাও পাওয়া যায়। হর্গার প্রতিমা 
লক্মীর ডান দিকে শা থাকিলে ভয়ই না। বল, জীবন, কেবল যে তুমি 
মাকে ডেকেছ, তোমার বাড়ীতে কি অমঙ্গল অলক্মী এসেছে? তোমার 
বাড়ী কি বিশ্রী? জীবন মঙ্গলধবনি করিয়। ঝলিল, লক্ষ্মীর সাক্ষ্য, মার 
সাক্ষ্য দিয়! বলিল, না, আমি মার শরণ লইয়! কখন অমঙ্গল বিপদ জানি 
নাই। মা, আমি নিতাম ল! যে, তোমাকে ডাকিণে, তোমার কঠোর 
সাধন করিলে, এ্হিক পারক্রিক ছই মঙ্গল হয়। লয়, শ্রমতি লক্ষি! মার 
শ্রী, মার ভূষণ, মার সৌন্দর্য, মার রূপের আদৃখানা। যে বাড়ীতে তুমি, 
সেই বাড়ীতেই লক্ষ্মীর আবিভাব। হে দেবি, বাহিরের মাটির আরাধনা 
করিয়া, খড় আরাধনা করিয়! দেশ মজিল, দেশ ডুবিল। মাটির উপাসন! 
করিয়া কত লোকে মাটি হয়ে গেল। মা, এই প্রার্থনা করি, তুমি তোমার 
লক্্মী-রূপের বিষয় সত্রুপদেশ দান করিয়!, ভতভাগ! বঙ্গদেশকে পরিজাণ 
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কর । বঙ্গদেশ, তোর সৌভাগ্য হয়েও ছুর্ভাগ্য হইল। তুই এমন হুগ! 
কল্পনা করেও, শিখাইয়াও আপনি মজিলি। দেবীর এমন মহাভাৰ এদেশে 
প্রকাশ হয়েও, এ দেশের এমন হূর্গতি ! কেবল পুতুল নিয়ে আমোদ 
করে, ইন্দ্রিয়াসক্ত হুঃয়ে, এই কট। দিন মাটি করিতেছে । মা, এদের 
তুমি দয়া কর। মা, তুমি তো আসল নববিধানের দুর্গতিহারিণী। এই 
যে সরস্বতী, লক্ষ্মী মার ছুই পাশে! এই যে জ্ঞান্ধা, সুখের চঙ্জৰ 
তোমার ছুই দিকে! এই যে ছুই মা, মার ভিতর বিলীন হয়েছেন! 
এই যে তিন মা তিন নয়, কিন্তু একই । আমি এক গুণ চেয়ে ছুই গুণ 
পাইলাম । আমার হৃদয় পুরোহিত হয়ে, এমন প্রতিমা পুজ1 ক"রে 
কৃতার্থ হইল । এমন প্রতিমা তো কথন দেখি নাই। ম! কমলার আগমনে 
কমলকুটারে ভক্তহ্দয়ে সহস্র পদ্ম প্রস্ফুটিত হোক ! মা, সুখের ভবনে, 
কল্যাণের নিকেতনে, এই ভবনে তুমি লক্ষ্মীকে লইয়। বিরাজ করিতেছ। 
মা, আমরা ভাবিয়াছিলাম, ধার্মিক হ'লে স্থখ পাওয়া যায় না। আমরা 
মনে করিতাম, ধণ্ম কেবল তুমি কর, সংসার আমরা নিজে । কিন্ত এষে 
দেখছি, ছুই তুমি কর। ম তুমি আমার হৃদয়ে তবে থাক। িনেতে 
এক, একেতে তিন। মা, তুমি তবে থাক, লক্ষ্মী সরহ্বতীকে লইয়! 
আমার বুকের ভিতর! আমার বড় সৌভাগ্য, আমি তোমাকে মা বলে 
ডেকে, বিদ্তা জ্ঞান পাইলাম, আবার সুখ সম্পদ পাইলাম। হুগ! 
নাচেন, লক্ষ্মী নাচেন, নাচেন সরস্বতী । তিন জনই এক হয়ে আছ। 
মা, ভক্তের প্রাণকে কৃতজ্ঞতায় বাধিবে বলিয়া, লক্ষমীকেও তুমি সঙ্গে 
আন । মা, আমরা এবার বথাথ হুগাপুজ। করিলাম। এ যে তিন 
থানি সোণার প্রতিমা, এ কি বঙ্গবাসীরা কেউ কখন দেখেছে? এষে 
তিন খানি সোণ। | মার পুজা ক'রে জীবন সার্থক হইল। হে মঙ্গলময়ি, 
হে দয়াময়ি, তুমি কপ! করিয়া! এমন আশীর্বাদ কর, আমাদের যেন 


নিরাকার গণেশের পৃজ! ১০৬৫ 


আর অমঙ্গল হইতে পারে না, ইহ নিশ্চয় বিশ্বাস করিয়া, মা! লক্ষি, তোমার 
শরণ লইয়া চিরকাল থাকিতে পারি। [মে] 
শান্তিঃ শান্তি শাস্তিঃ! 


নিরাকার গণেশের পুজা 


( কমলকুটাব্র, শনিবার, ৫ই কাণ্তিক, ১৮০৪ শক; 
২১শে অক্টোবর, ১৮৮২ থৃঃ) 


হে পতিতোদ্ধারিণি, হে ভক্তহৃদয়বিলাসিনি, জাতীয় এই মহাপুজা। 
এখনে। ফুরাইল না। পুজা এখনে চলিতেছে, গরীব ভক্তের ঘরে । 
গুভুলের সম্মান পৌত্তলিকের ঘরে, চিন্ময়ীর পুঙ্গ৷ নিরাকারা জননীর 
উপাসকের ঘরে। হে জগতের মাতা, তুমি তোমার ছই ছুই স্বরূপ লইয়! 
আনিয়! ভক্তঘরে প্রক।শ কারলে, সুবিগ্ভ। দেখাইলে এবং লক্ষ্মীপ্রী। প্রকাশ 
করিলে। যতবার আসিণে, এক পার্শে পরাবিগ্য।, এক পার্শে শীসম্পন্তি 
বিকাশ করিলে । প্রেমের দেবি, অস্্রনংহারিণি, যর্দি তুমি মনুয্যের 
পাপকে নাশ করিবার জন্ত পৃথিবীতে আগমন করিয়ছ, তবে তোমার 
সঙ্গে সিদ্ধিদ।ত। বিদ্বনাশন ভাবটি চলিবেই । যেখানে তুমি, সেখানে মঙ্গল 
হুইবেই হইবে। মার ঘরে কোন অকল্যাণ, কোন কার্য অনিদ্ধ হইবে, 
ইহ। কোন মতে হইতে পারে প| এই জন্ঠ তুমি গণেশকে সঙ্গে আনিলে। 
দয়াময়ি মা, তোমার সন্ত।ন সিদ্ধি, কার্-যের সফলতা, বিদ্ননাশ, কল্যাণ । যে 
গৃহস্থ তোমার ভক্ত হয়, তার প্রবেশ-দ্বারে এমন একটি মুক্তি থাকে, এমন 
একটি প্রতিম। থাকে, এমন একটি ভাব থাকে, যার নাম কল্যাণ ৷ তুমি 
সুবোধ ভক্তদের বুঝ[ইয়। দিলে যে, সকল কার্ষ্যের পুর্বে গণেশবন্দন! কেন 
হয়। বিপ্লবিনাশন, বিপত্তিভঞ্জন, কল্যাণবিধাতার নাম সকল কার্যের 
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সর্বাগ্রে*করিতে হইবে। তুমি ধাকে আশ্রয় দাও, তার ঘর বাড়ী সমস্ত 
বিষয়ের মধ্যে সিদ্ধি লেখ! থাকে । কোন প্রকার বিদ্ব তাকে আক্রমণ 
করিতে পারে না। জগদীশ্বর, যে তোমাকে তাল করিয়। আরাধন। করে, 
তার কোন কাধ্য নাই, যা ছুর্! ছাড়। সে করিতে পারে। সকল কার্ষেযতে 
বিস্ববিনাশনকে ম্মরণ করিতেই হুইবে। কোন্‌ ব্যক্তি পৃথিবীতে এমন আছে, 
যে বলিতে পারে, আমি মাকে ভাল ক'রে পৃজ। করিলাম, আরাধন। করিলাম, 
কিন্ত কোন কার্য স্থুসম্পন্ন হয় না, সকল কার্ষে কণ্টক বিদ্ হয়? এমন 
দুর্ভাগা কে আছে, যে বলিতে পারে, যে হুর্ণতিহান্রিণীর পুজ। করি, সত্য 
বটে, কিন্তু সহত্র অমঙ্গল বিঘ্ব বাধ! আসিয়। পড়ে। তোমাকে পুজ। 
করিতে যাওয়। কেবল তোমাকে পাইবার করনত । সে মনে জানে, তোমাকে 
ডাকিলে, তাহার সংসারের সকল বিস্ বিপদ কাটিয়। যাইবে। তুমি 
আপনি ভক্তের সকল বিগ্ব বিপদ দুর করিয়! দাও। গণেশ অর্থ, যাহাতে 
বিস্ধ অকল্যাণ সকল দুর হয়। জগদীশ্বরের নামে সকল কাধ্যে মঙ্গল হয়, 
এই তোমার শ্রগণেশের ভাব। গণেশ তোমার সন্তান, অর্থাৎ তোমাকে 
ডাকিবার ফল। তোমাকে ডাকিতে ডাকিতে এই হয়, ভক্তের সকল 
অমঙ্গল দুর হয়; কোন প্রকার অকল্যাণ প্রবেশ করিতে পারে না। 
ব্রহ্মভক্তের হাত হইতে যে কোন কাধ্য উৎপন্ন হয়, তাহাতে কোন 
অকল্যাণ হয় না। যেকেবল মুখে বলে, মাকে ভালবাসি, কিন্তু সেই 
ভালবাস! সংসারকে দেয়, তার জন্য বিত্ন বিপদ সম্মুখে থাকে! কিন্ত 
ভক্তের জন্য কোথায় বিদ্র, কোথায় বিপদ? ছূর্থাসস্তান শ্রাগণেশের জয় | 
দুর্গাকে ডাকিবার এই ফল। প্রেমময়ি, যদি বৎসরকার দিনে তোমার 
ভক্তের ঘরে তোমার পবিত্র প্রতিমা পুর্জিত হইল, তবে যেন আমর 
বিশ্বাসী হুইয়! ভক্তিনয়নে দেখিতে পাই, যেমন তোমার সঙ্গে বিদ্কা এবং 
শী আছেন, তেমনি তোমাকে ডাকিলে এই ফল প্রাওয়া যায়, যেকোন 


নিরাকার গণেশের পুজ। ১০৬৭ 


বিদ্ব বিপদ থাকে না। ধারা যথার্থ ভক্ত, তারা বলেন, আমাদের "বাড়ীতে 
দুর্গাকে বাধিয়া বা!খয়াছি, তার সঙ্গে সঙ্গে সরম্ব তী, লক্ষ্মী, গণেশ, কাণ্তিকও 
আসিয়া বাধ। পড়িকাছেন। ঘে বাড়ীতে তোমার পুজা হয়, সে বাড়ীতে 
জ্ঞান, বিবেক, প্রজ্ঞ!, শু, সম্পদ, মঙ্গল সব থাকে; কোন প্রকার অমঙ্গল 
বিদ্ধ তার গৃহে থাকে না। তোমার কি কম দয়? তোমার পুজ। 
করিলে, মানুষের কি কম লাভ হয়? আমি গোড়ায় বলিয়াছিলাম, কেবল 
ব্রহ্মকে চাই, আর কিছু চাই না; কিন্ত পুজ। করিতে করিতে দেখিলাম, 
বিদ্যা।, শ্রী, সম্পদ, মঙ্গল সব হইল। বিদ্ধ আপন আপনি আসিল, আবার 
আপন! আপনি কাটিয়! গেল। আপনার মর্গল, দেশের মঙ্গন, পরিবারের 
মঙ্গল, বন্ধুদের মর্গল, সকলের কল্যাণ হইল। পু করিতে করিতে, এই 
শিক্ষা হিন্দুর ভাব হইতে পাইলাম, আমার ম| যার সহায়, গণেশ তার 
সহায়; তার অমঙ্গল কখন য় না। কোথায় রহিলে নিরাকার গণেশ ? 
আমাদের বাড়ীতে এস। এখানকার সকল কাধে/, সকল বিভাগে তুমি 
আছ। কার সাধ্য বিদ্ন বিপদ আনে? এখানে যিনি যে কার্য করিবেন, 
সিদ্ধ হইবে । মা, চারিদিকে তোমার গণেশ বিদ্তমান। হে দেবি, 
মঙ্গলময়ি, সন্তান আর তুমি এক হহয়। গেলে। তোমাকে আর তোমার 
সাধনের ফণকে পৌন্তলিক মুণ্তিতে পরিণত করিয়া ফেলিল। সব কল্পনা । 
কোথায় বা মুপ্তি, কোথায় বা আকার। ভাবেতে যোগেতে যদি দেখি, 
দেখিতে পাই, তুমিই লক্ষ্মী, তুমিই সরম্বতী, তুমিই গণেশ। চার ভাব একেতে 
ঘনীভূত। মা, তুমি চাব্লিদিকে এইরূপে ভক্তমগ্ডলীর মধ্যে কুশলের ভাব 
বিস্তার কর। হুর্গার দান, হূর্ণার ভক্জ, ছুর্গার সন্তান, এদের বিদ্ন দূর্গাতি 
নিবারণ হয়। এখানে চিরকুশল গণেশ নামে বিরাজ করেন। এখানকার 
আকাশে ঝড় হস না, সমুদ্রে ঢেউ হয় না, কি চমত্কার শান্তির সথান। 
দুর্গা, তোমার প্রনাদে কুশল শান্তি পাইলাম । যে প্রাণ দেয় দুর্গার হাতে, 


১৩৩৮ প্রার্থনা 


অনস্ত কল্যাণ তার সঙ্গে বিরাজ করে। এ সময়ে, সন্তান, এস । গণেশ, 
তোমার বন্দল। করি। গণেশ, তুমি শিরাকার। তুমি মার সাধনের ফল, 
আর কিছুই নও। তুমি কুশলময়া জননীর দন্তান, ঘ:র থেক। নিদ্রার 
সময়, কার্য্ের সময়, কুশল, সঙ্গে থাকিও। যখন বিদেশে যাব, কুশল, তুমি 
সঙ্গে থাকিও। য| কিছু বিস্গ অকলাান, সমুদয় কাটিয়। যাইবে । হে 
মঙ্গলময়ি, আমাদিগকে দর। কিয়! এই আশীর্বাদ কর, আমর] য়েন 
সর্বাস্তঃকরণে এই দৃঢ় বিশ্বাম করি, তোমাকে পুঞ্জা করিলে, চিরকালের 
মত সকল বিপর বিস্ব দূর হইয়॥, গৃহে কুশল বিরাঙ্গ করে। [মো] 
শাস্তিঃ শাস্তিঃ শান্তিঃ! 


জয়শক্তিরূগী কান্তিকের পু 


( কমলকুটীর, রবিবার, ৬ই কাত্তিক, ১৮৪ শক; 
২২শে অক্টোবর, ১৮৮২ থুঃ ) 


হে দেবি, পরমা রাধ্য। শক্তি, ভক্তের যেমন মহাভাব আছে, শাক্তেরও 
তেমাঁন মহাভাৰ আছে। এই যে তোমার সরদ্ধতী এবং লক্ষ্মী, গণেশ 
এবং কান্তিক, এই চার ভাব যে অস্গরনাশিনীর সঙ্গে মিলাইল, ধন্ত সেই 
সাধু! ধন্ত সেই ভক্ত! তিনি শাক্রের শ্রেষ্ট, ভক্তের শ্রেষ্ঠ । মা, আমর। 
এ ভাব হুইতে বহু দুরে রহিয়াছি। আমর! কেবল তোমাকে ম! বলে 
পুজা করি। অন্ধ তোমার এই মহাভ।ব ধারণ করিতে হইবে । তিন 
দিন গেল, সাধনের সমর গেল, আর দেবী সময় দিবেন না। এন|কি 
মহাপুজা, হূর্গাপুঙ্জ।, মহাদেবীর আরাধনা; এ না কি ঠকলাপ হইতে 
মহাদেবী আপনার ম্বরূপগুলিকে লইয়া, স্বয়ং আগিয়া, ভক্তদিগকে পরিতোষ 
করেন, তাই তিন দিন এই পুজার জন্য। অর্থাৎ অন্তান্ত পু্। অপেক্ষ! 


জয়শক্তিরূপী কাত্তিকের পৃঞ্গ! ১০৬৯ 


অধিক নিষ্ঠা, সাধন চাই এই পুজাতে। হে মাতঃ! আলম্ত জড়তা আজ 
দুর ক'রে দাও। অন্তকার সন্ধা। ন। হইতে হইতে, যেন বিজয়াশশাশ ও?ড়, 
গৃহস্থের বাড়ীতে! আজ পৌন্তলিক ভাই পুরা সমাধ। কগিবেন, ব্রাঙ্গ 
ভাইও যেন তাই করেন। তবে তিনি ভানিয়ে দেন দেবহাকে, আমর। 
তা করিব না। তবে সাধনের বরাত এই তিন দিনের, ভগবতীর উপর। 
আর্গ যে তবে বেশ হলো। আজ যে পুঞ্জার ফল সমস্ত মাদায় ক'রে 
নেব। আজ কদনের ভাব জমাট করে নেব। তবে ময়ুরবাহনে 
আগমন করেন ঘিনি, তাকেও কোল দি। সৌন্দর্যের মাকর, এ 
বীরত্বের সাগর, জয়শক্তির আধার মাকে আমর! অন্তরের অন্তরে গ্রহণ 
করি। হে মহাপুরুষ কান্তিক, তুমি এই চারি ভাগের পরিনমান্তি। তুমি 
ধর্মের পরিসমাপ্তি । হে দুর্গাসস্তান, তুমি ছুর্গার ভক্তকে আশীর্বাদ ক'রে 
ফেপ। তোমার হাসি মুখ, স্বন্দর মুখ কে ন! ভালবাসে? কে না 
দেখিতে দেখিতে মোহিত হয়ে যায়? তুমিযে পৃথিবীর উপমার বস্তু । 
শেষটা একেবারে আনন্দে ভানিয়ে দেবে, সৌন্দর্যে; পুর্ণ ক'রে দেবে? 
মার সন্তান, কে না তোমাকে চায়? তুমি ঘর আলে। করিবে না, তে! 
কে করিবে? ম! বলেন, এমন ছেলে আমি দেব, গৃহস্ছথের বাড়ী একেবারে 
আগো হয়ে যাবে। গৃহস্থের বাড়ীর নারীরা তোমার লোণার চাদ ছেলের 
মত সন্তান কামণ। করে, তই ব!ৎদল্য ভাবে তাকে কোলে করিতে চায়। 
মা, তোমার প্রতিমাধানি কি সম্পূর্ণ হয়, সৌন্দর্য না হইলে? তুমি 
“মধুরেণ সমাপয়েৎ ক'রে দিলে ? এধানে ধত রঙ্গ ফলালে, যত ফোন্দধ্য 
ঘনীভূত করিলে। যে মযু:রর সৌন্দর্য্য পাধুর! মোহিত, তার উপর তুমি 
ছেলেকে বদালে। সেই ছেলে দেপব, না, পাখী দেখব, ঝুঝিতে পারি 
না। ভক্তদের প্রাণ একেবারে মোহিত করিবে, তোমার হচ্ছ! । লহুব! 
কার্িককে কেন আনিলে ? কেবল বিগ্ত1 শ্রী কুশনকে আনিলেহ হহঠ1 


১৩৭৪ প্রার্থন! 


ও কাণ্ডিক, তোরই ম! আমার ম৷| আয়, তোকে আমি বড় ভালব।সি। 
তুই বাড়ী এলে বাড়ী আলে। হয়। গুরা ছুটি ঠাকরুণ এসে, বিদ্যা, শ্রী, 
কুশণ দিলেন। আর তুমি এসে ঘর আলো করিলে। তুমি কি ন৷ 
কবিত্ব, তুমি কি ন৷ সৌন্দর্য, তুমি কি না রস) “সত্য শিব সুন্দর”, স্রন্দর 
না হলে, কি ল! পরিসমাপ্তি হয় না; তাই তুমি যত সৌন্দর্য এনে তোমার 
ভতর ঘনাভূত করেছ। আর সব চেয়ে স্থন্দর যে পাখী, তাকে তোমাক 
বাহন করেছ। মা, তোমার সব কুৎসিত ছেলেকে কান্তিকের মত কর। 
যত সব জঘন্ত কুৎমিত পাপী, কাল মলিন মগ্তশায়ী ব্যভিচারী দগ্ধমুখ, 
তোমার কান্তিককে দেখে লঙ্জিত হোক । দেবীনগন, দেবীহ্ৃত, তুমি 
বসে থাক ওখানে । মার বাছ। তুমি, সৌন্ষে।র ডালি তুমি। পৃথিবীতে 
সুন্দর হলে যে বিলাসে ডুবে থাকে। কান্তিক, তুমি হাতে তীর ধনু নিয়ে 
আমাদের বুঝিয়ে দিচ্চ যে, আমি সুন্দর হ'য়ে শক্তি নিয়ে এসেছি । এ 
মাংসের শরীরের সৌন্দধর্য নয়। 'আমি পুথিবীতে শারারিক বিলাস দেখাতে 
আমি নাই। আমায় মা যেমন সৌন্দর্য্য দিয়েছেন, তেমনি শক্তি দিয়েছেন । 
আমার নাম সেনাপতি। আমি অন্থরঙ্গয়ী। আমি রণে শক্র সংহার 
করি। আমার নাম বীরবাু। আমি বীরন্ব। আমার যে সৌন্দর্ধা, 
এ ধর্মবীরের সৌন্দরধ্য। দেবীর মহত্বশক্তি আমার ভিতর। আমি 
সৌন্দর্যের দ্বারা পৃথিবীকে জয় করি। কার্তিক, তুমি বলিলে, সুন্দর হও, 
জিতেক্দ্রিয় হও । €কন্ুন্দর? যে ধর্ম্েতে জয়ী, যে শক্তিশালী, স্বর্গীয় 
বল যার ভিতরে। দেবী শক্তিরূপে যার ভিতরে প্রকাশিত, সেই সুন্দর । 
আগ্ভাশক্তি ভগবতীর সৌনর্ধ্যশক্তি এ কান্তিকের ভিতর। শ্রযেকারিক 
ম'সে বিলাসের চেহার! কলিকাতার লোকগুলে৷ তৈয়ার করে, যার! 
দুর্থাও মানে না, কান্তিকও মানে না, দূর ক'রে দাও এরমুর্তি প্রতিম। 
হইতে! ও চাই লা। মার ছেলের এমন খোয়ার? মা, একটি ময়ূরকে 


জয়শক্তিরপী কার্তিকের পুজ। ১০৭১ 


আমাদের হদয়ে রাখ, আর তোমার কাঞঙ্তিককে তার উপর বসাও। তা 
হলেই আমাদের মুখে কাত্তিকের ভাব প্রকাশ হবেই হবে। ম!, তোমাকে 
সাধন ক'রে, তোমার কাণ্তিকের মত জয়ী হঃয়ে, নববুন্দাবনের দিকে 
উড়ে যাব, এমন এত দিন কি হবে? আঙ্গ বিজয় । কাকের নাম 
বিজয় । হে কান্তিক, তুমি সৌন্দর্য্য, তুমি বীরত্ব, তুমি শক্তি। মার 
পুজার জয়, মার নামের জয় হবে, নববিধানের ভিতর কাণ্তিকের চেষ্টায়। 
প্র তীর ধনু হাতে কান্তিক বড় ছঞ্জয়। যেমায়ের শক্রত! করে, তাকেই 
বিদ্ধ করিয়া মারিবে। হুর্গাকেই ডাক, লক্ষ্মীকেই ডাক, বিদ্তাই পাও, 
মঙ্গলই হোক, জয় লা হলে তে সম্পূর্ণ হইল না! কাণ্তিক না আসিগে তে 
কিছুই হইল না। জয়ী না হইলে পুজায় লাভ কি € শ্ররামচন্দ্র মাকে পুক্গা 
করিলেন, ভক্তি করিশেন, সাধন করিলেন, তিন রাত্র যাপন হইল, তার 
পর বিজয় হইল। অমন দশমুণ্ড ভয়ানক অসুর রাবণকে বধ করিলেন। 
রামচন্দ্র দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। সকলে হূর্গাপুজ। কর, ছূর্থাপুক্গা কর। অনুর 
নাশ হইল, পাঁপ দূর হুইল, বিজয়-নিশান উড়িল, তার পর মার পুজার 
ফল হইল। এক ফল কুশপ, এক ফল বিয়। কারিক, সর্ধবদ। মনকে 
তাড়না! ক'রে বুঝিয়ে দিও, যেখানে জ্য় হলো না, সেখানে মার পু 
হইল না। র্বাম, তোমার রাবণ বধ হয়েছে? হূর্ণাপৃজ্জ! ক'রে মার কাছে 
বর পেয়েছ? বিজয়ী হয়েছ? তবে মার পুঞগ্জার ফল পেয়েছ। ম! 
দুর্গার নাম গাঁও, বিজয়ী ব্রহ্মনাম গাও? গাও না কান্তিক? তা ন৷ হলে 
পুজা শেষ হবে না। গোড়। আর শেষ এক হুলে।। প্রথমে অনুরনাশিনী, 
আর শেষে কাণ্তিকের জয়-প্রদর্শন। আর মঝখানে ছুই স্বরূপ। শেষে 
মার দুই ছেলেরই বাহাদুরি হইল। এক ছেলে কুশল, আর এক ছেলে 
বিজয় আনিলেন। দুর্গা, এবার নব দুর্গী হও লন্ষি, নব লন্ষ্মী হও; সরম্বতি, 
নব সরম্বতী হও; গণেশ, নব গণেশ হও; কার্তিক, নববিধানের নব কান্তিক 


১৩৭২ প্রার্থন। 


হও। এই বলিয়া! আজ পৃজ। শেষ করি। গৃহস্থের বাড়ীতে এই পুজার 
কুশল মঙ্গল বিস্তার হউক । হে মঙ্গলময়ি, হে করুণাময়, ভূমি কপ! করিব! 
আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, আমরা যেন চিরকাল ভক্তির সহিত 
দুর্গাপুজা করিয়া, দ্ুর্গতিহারিণী অন্ুরনাশিনীকে সাধন করিয়া, বিদ্যা, 
শ্রী, কুশল লাভ করি এবং হ্ৃদয়মধ্যে ও পৃথিবীতে তোমার নাম জয়ী 
করি। [মো] 


শাস্তি শান্তি শান্তিঃ! 


সত্যসাপধন। 


( কমলকুটার, সোমবার, ৭ই কাত্তিক, ১৮০৪ শক 
২৩শে অক্টোবর, ১৮৮২ খই) 


হে দীনবন্ধো, এই কর, যেন সত্যই আমাদের বত হয়, সত্যই আমাদের 
ধন্ম হয়। কোন বিষয়ে, ঠাকুর, যেন আমাদের 'অসরল, 'অযথার্থ ভাব ন৷ 
থাকে। সত্যবতী দুর্গা, তারই পুজ। করিলাম, সত্যরূপিণী মাকে দেখিলাম, 
সত্য সরম্বতী, সত্য গণেশ, সত্য কান্তিককে ঘরে দেখিলাম, তার্দের জয় 
ঘোষণ। করিলাম। এই কর, যেন মিথ্যা ভাব লইয়! না থাকি। এই 
জীবনে ব্রক্গজ্ঞান, নিরাকার ব্রহ্মদর্শন, নরনারীর প্রতি প্রেম, ভ্রাতৃভাব- 
সম্বন্ধে অনেক অসত্য মিথ্যা আছে । ভিতরে ভিতরে অনেক মিথ। গাছের 
গোড়া খাইতেছে। জীবনতরু কেন সবল হইতেছে ন।/ গাহের গোড়ায় 
পোকা ধরিয়াছে, মুলদেশ ক্ষীণ হইয়াছে, ফলবিহীন হইয়াছে, জীবের 
জীবন-তরুর তাই এত ছুদ্দণ।। হরি, তুমি যেমন সত্য, তুমি চাও, তোমার 
ছেলেরাও তেমনি সত্য হয়। আর কিছু হই, না হই, যেন সত্য হই, ধেন 
বাড়ীতে সত্য থাকে । সতোর আরাধন। হোক। সত্যেরই লোক হই। 


সত্যসাধশা ১85 


সমস্ত যেন বেশ ম্প& পরিষ্কার উপলব্ধি হয়। তোমার নববিধানের ছুগা- 
পূজা একেবাগে স্থায়ী শিত্য। এখানকার ছুরণ্গ তলব একেবারে সত্য, 
চিরস্থায়া। এই ছুগার প্রতিম! চিরকাল হৃদয়ে থাকবে । এতে আর 
অসত্া মিথ্যাক ? মা, তোমার ত্রাঙ্গধন্মে ক্রমে ক্ষীণবিশ্বানীর। নিরাকার 
দর্শন করিতে ন। পারয়া, পৌগ্ুলিকতার আশ্রয় লইবে। এ সকলই 
ভবিষ্/তে হহতে পারে ।* পাপ ন। ছাড়িয়।, স্ান না করিয়া, কাদামাথ। 
মণিন অঙ্গে ঠাকুরধরে আস্চি। এত ময়লা জম! করিলে, ঠাকুরঘথর 
কিরপে পরিক্ষার থাকৃবে? মা, একটু তিলের মত অনত্য আমাদের 
জীবনে থাকিতে দিও না। সত্যের সাধন, সত্য জ্ঞান, সত্য চিন্ত।, সত্যের 
আপনে বসা, এই কাঁরব। সার জিনিস ব্রন্গের পাদপদ্ম বুকে ধরিতোছি। 
কোন প্রকার কল্পন। অপার ভাবে ভূণিৰ না। মা, দেবতাদিগের দর্শন- 
প্রার্থা হব, এ কল্পনার ভিতর রয়ে গেল। স্বী পরিবারের প্রতি ব্যবহার, 
পরস্পরের প্রাতি ব্যবহার, এ অনেকট। অসত্য থেকে গেল। মা, আমাদের 
চন্লিত্র পরিষ্কার কর। পরস্পরের এমনি শাসন থাকিবে, যে একটু 
পাপ আগতে পাবে না । কাছে এসে অসত্য নাশ কর। শিশ্মল দর্শন 
দ্াও। বৈরাগী হয়ে থাকি । বৈরাগী বলাও। হরিপদ ব্রদ্ষপদ সার 
করিব। সকলকে দেখাব, একটুও 'মসত্া ভাব আমার ভিতর নাই। 
দোহাই, পরমেশ্বর, এর তিতর কেড যেন [মথ্যাহার শা রাখে । খুব সত্য 
সত্য। ছগোত্পৰ এমনি মতা হবে। তাদের বিয়ার হুগাপূজ। শেষ 
হইল। তাদের কি শা কল্পনা । আমাদের যে হুর্গা-প্রতিমা চিরকাল 
জ্বল্‌ বল্‌ করিবে । আমরা খে মিথা। ছুগ। ছেড়ে, নব হূর্গার পুজ| ধরিয়াছি, 
আমাদের বড় সৌভাগ্য । একে মতা দেবী বলে পুঙ্ন। ক'রে, আমাদের 
বড় সুথ হচ্চে। আমর! বড় খাটি ডাক ডাকি। মা দুর্গা, এই কগা 
তুমি বল দেখি, যে আমর! তোমায় খুব খাঁটি নিম্মল তাবে ডেকেচি। 


১৩৬? 


১০৭৪ প্রার্থন। 


আমর! যে সর্বন্থ ছেড়ে তোমার ঘরে এয়েচি, হুর্গাদাস ছুর্গাসম্তান হয়ে 

চিরকাল থাকিব, এই মানসে । দেবি, মঙ্গলময়ি, আমাদিগকে কৃপা করিয়া 

এই আশীর্বাদ কর, আমর! যেন, যা মিথ্য', যার ভাসান আছে, তা ত্যাগ 

করিয়া, চিরকাল য। খাঁটি, য! সত্য, তার সাধন করিয়া, যে হুর্গ। চিরকাল 

জল্‌ জল্‌ করিবে, তাঁর পূজ1 করিয়া, সত্যসিদ্ধ হই। মা, তুমি এই 

প্রার্থন৷ পুর্ণ কর। [মো] ৃ / 
শান্তিঃ শাস্তি: শাস্তি; । 





নিধানের জয়দশনে 


( কমলকুটার, মঙ্গলবার, ৮ই কান্তিক, ১৮৪ শক; 
২৪শে অক্টোবর, ১৮৮২ খু) 


হে দীনবর্ধো, ভক্ঞ জনের পিতা, সকলে নিজ নিজ কাধ্য না করিলেন 
বলিয়া, আম কি সিদ্ধান্ত করিব, তোমার কার্য নিক্ষণ হইল ? তা কখনই 
ল।|। সত্য যাহা, তাহ। সত্য। বিধান যাহা, তাহ বিধান। আদেশ 
যাহ, তাহা আদেশ। এক লক্ষ লোক যদি সভ৷ করিয়া আক্রমণ করে, 
প্রতিবাদ করে, তবু এক তিল অগ্ঠথা হয় না। ফ্রব বিশ্বাস করিয়। ধরিয়। 
আছি। সমুদ্রে ভয়ানক ঝড় তুফান হইতেছে, তবু সমুদ্র পার পাইব, 
বিশ্বাস করিতেছি। সমুদ্রে যেজাহাজ ছাড়িয়। দিয়াছি, তাহ। সমুদয় ঝড় 
তুফান অতিক্রম কগিয়া, শাস্তি-উপকূলে পৌছিবে। প্রেষময়, তোমার 
ভারতকে বাধিয়াছি নববিধানের সঙ্গে । বা লক্ষ বৎসরে হয় নাই, নববিধান 
তাহা করিলেন । হে নববিধানের বধাত।, দেখ, ঘে দেশকে মনোনীত 
করিয়াছিলে তোমার নববিধানের জন্ত, তাহাতে তোমার ইচ্ছ। সফল হইল 
কি না। পাচট। কাকের ঝগড়াতে তাহার কি হইবে? জ্ঞান বোগ 


বিধ।নের জয়দর্শনে ১৬৭৫ 


প্রেম ভক্তি বিবেকের মিলন হয়েছে । তুর্গার সঙ্গে বুদ্ধের সাক্ষাৎ হয়েছে। 
ঈশ৷ শ্রীগৌরাঙ্গের বাড়ীতে গিয়াছেন। তোমার উদার ধর্ম সকলকে 
বাধিতেছে। নববিধানের বলের উপর মশার! বসিয়া চাপ দিতেছে, 
ভে1 1 কর্চে, আর বল্চে, আমর! কীর্তন শুনিতে দিব না'। দেবতারা 
মহানগরে গান ধরেছেন, ঈশা, শ্রীগৌরাঙ্গ বাজাইতেছেন, আর গুটি পাচ 
ছয় মশা বল্চে, আমরা রথ চলিতে দিচ্ছি না, কীর্তনের শব্দ চাপিয়। 
ফেলিতেছি। তাদের কি সান্য? আমর! পাচ জন লোকে তোমার 
নববিধানের কি ঢাকিতে পারি? মা, লোহার ভারত সোণার ভারত 
হইল! এ গুলো কেন অবধিশ্বাপ করি? নববিধান এয়েচেন, বিধানের 
নিশান উড়েচে। আমর কয় জন ভাল হলাম কি না, তার জন্য কি 
ক্ষতি 1 স্বর নববিধান কারে। মুখাপেক্ষা করেন না। মা, এ আনন্দ 
গভীর আনন । পৃথিবীতে এলাম যে জন্য, জীবনের অভিপ্রায় যা, তা 
সিদ্ধ হইল। এর চেয়ে আহ্লাদ আরকি হইতে পারে যে, প্রভু যে 
কাজের দন্ত পাঠিয়েছেন, তাহা নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও ভাল করিয়া 
করিয়াছি । হরিভক্তের এর চেয়ে সুখ আর কিছু তো হতেপারে না, 
যে মার আঞ্ঞ। ভাল করিয়। শুনিয়াহি । মা, সেই যে আদেশটি কাণে 
দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলে, যে “আমার বাগানের ভাল ভাল সব কুল একত্র 
ক'রে তোড়া বাধিবে।” সে আদেশ তোমার মালা পালন করেছে। এ 
কাজ যে সংদিদ্ধ করেছি, এতে আমার বড় আহুলাদ। মা, সঙ্ধল্ল করেছি, 
স্বী পুত্র পরিবার লইয়া মা আনন্দময়ীর মন্দির একটি প্রতিষ্ঠা করিব। 
মা, এ জীবনে সুখ অনেক পেলাম, শান্তি অনেক পেগাম, তোমার পুজ। 
ক'রে। তুমি যে বীজমন্ত্র কাঁণে দিয়াছিলে, তা৷ ভুলি নাই। এর হিসাব 
বুঝিয়ে দেব। কলহ বিবাদের দুঃখ, তাই বন্ধুদের দ্বারা নিরাননদময়ীর 
মুপ্তি স্থাপন করাইবে। পৃথিবীর লোক বলিবে, এর] ন! পেলে শাস্তি 


১৯৭৬ প্রার্থন! 


আপনারা না অগ্তকে স্থুখ দিলে; কেবল কলহ বিবাদ ক'রে অন্থখী হ'য়ে 
গেল। কিন্তু, মা, এও যদি বলে, তোমার আসল সত্য যা, তা কেউ 
অন্বীকার করিতে পারিবে না। তা যে প্রমাণ হয়েছে। ভারত যে 
টলমল করিতেছে । নববিধান যে হয়েছে। শ্রী যে গৃহস্থের উঠানে 
নববিধানের চারা অঙ্কুরিত হয়েছে। এঁ যে সাকার দুর্গাকে আস্তে আস্তে 
সরা ইয়া, চিন্ময়ী তুর্গার পু আরম্ত কর! হয়েছে ম! দয়াময়ি, বাগানের 
সকল ফুলের এক তোড়। হয়েছে । ভারি স্থখের কাঙ্জ হইল। যার। শত্রু 
ছিল, তাদের মিলন হইল। হিন্দু কি না মুসলমানের বাড়ী যাচ্ছেন! 
ভিতরে ভিতরে ঈশার শিষ্ের৷ কি ন! নগরকীর্ভন কচ্চেন! মা, আমাদের 
সকলে খুব গালাগালি দিকৃ, কিন্তু যেন বিধান গ্রহণ করে। হায় শ্বে 
ভারত! এবার তোমার উদ্ধারের সময় এয়েছে। হে মঙ্গলময়, হে 
কপাময়, দয় করিয়া আমাদিগকে আাঙ্গ এই আনীর্বাদ কর, আমগ্না যেন 
আনন্দময়ের মন্দির স্থাপন করিয়।, জাবনের কাজ সিদ্ধ হইল, তোমার 
নবৰিধান পূর্ণ হইল, তোমার নামে চারিদিক টলমল করিল, ইহ স্বচক্ষে 
দেখিয়া, স্বকর্ণে শুনিয়।, পরমানন্দে আনন্দিত হইয়া, মানন্দমগ্ি,। তোমার 
চরণে চিরদিন আশ্রিত থাকি । [মে] 
শান্তঃ শাস্তি শাস্তি; ! 


যে গৈশ্বধ্য-সম্তভে'গ 


( কমলকুটার, বুধবার, ৯ই কার্তিক, ১৮৯৪ এক ; 
২৫শে জক্টোবর, ১৮৮২ খৃঃ) 


হে দয়াময়, যে তোমাতে আনন্দ পায়, সে চিরদিন তোমাতে আনন্দ 
পায়! কারণ, তোমার নাম আনন্দম্বরূপ। শিত্যানন্দ, তুমি ভক্ষের 


যোগৈষ্বধয-সন্তোগ ১০৭৭ 


আনন্দের যোগাড় চিরদিন করিয়। দিয়াছ। যে ছুঃখী হইয়া তোমার 
বাড়ীতে আসিল, সে সুখী হইয়৷ গেল। তোমার প্রশ্বর্ধ্য তোমার সন্তানের 
শব্্য । হে দীনবন্ধো, যোগগ্রাম বলিয়া একটি গ্রাম আছে, সেইখানে 
তুমি সন্তানের জন্ত সমস্ত টাকা কড়ি চাবি দিয়৷ রাখিয়াছ। পুথিবীর 
পিতা যেমন সন্তানের জন্ত তালুক মুলুক বাড়ী টাক কড়ি সঞ্চয় করিয়। 
রাখেন, সন্তানের কল্যাণের জন্য, সেইরূপ, হে পিতঃ, তুমি সন্তানের জন্ত 
আনন্দের বাড়ী, বাগান, কত টাক। কড়ি সঞ্চয় করিয়। যোগগ্রামে রাখিয়। 
দিয়াছ। যোগেতে যখন সন্তান তোমার সঙ্গে মিলিত হয়, তখনই বুঝিতে 
পারে, কত সম্পত্তি স্থখ তাহার । নতুবা! পাবে না। কারণ, যে গ্রামে 
তাহার জন্য সঞ্চিত ধন আছে, সেখানে যদি সে ন! গেল, কিরূপে জানিবে, 
তাহার কত তরশ্বধ্য ? হে দয়াময়, নির্মল থাটি চরিত্রে নিঞ্জনে তোমার 
যোগ-সাধন, ইহা না হইলে সুখী হইতে পারি লা। গৃহস্থ প্রচারক যদি 
একবার ধানস্থ হন, নিশ্চিন্ত স্থিরীকুতনয়নে যোগাসনে বসেন, তিনিই 
বুঝিতে পারেন, যোগগ্রামে কত আনন্দ, কত ধন, কত ম্থখ আছে। হে 
হরি, তোমার নাম যোগেশ্বর, সেই নাম ব্রাহ্মদের নিকট আদরণীয় ছউক। 
যোগ ভিন্ন খাটি হইবার, স্রখী হইবার আর উপায় নাই। একা একা 
নির্জনে স্থির হইয়া, মনে মনে যোগাননে তোমার যোগ সাধন করিলে 
বুঝিতে পারিব, কত সুখ আমাদের জন্য সঞ্চিত রাবিয়াছ | কত তালুক 
মুলুক আনন্দ, তার সংখা! নাই। ছুঃখী হবার অবকাশ তো আর হবে 
না। গম্ভীর নিষ্ঠাধুক্ত পবিত্র যোগ যত আমাদের মধ্যে শিথিল হইবে, ততই 
তোমার সন্তানেরা ধনহীন, মানহীন, পিতৃমাতৃহীন হুহয়। হুঃখী হইবেন। 
তোমার নোগীর! কত সুশী। ঈপ। মুষ। প্রভৃতি বড় বড় সাধুগণ তাহাদের 
সহিত খে করিত আসেন । কত বড় বড় লোক তাদের নিকট আসেন। 
যোগেতে দেখিতে পাইব যে, অনন্ত কাল এই সববিষয় সম্পত্তি আমার। 


১০৭৮ প্রার্থন। 


কত বড় বড় লোক আমার সঙ্গে আলাপ করিতে আমেন। আমি কত 
স্থথী। হে দয়াময়, যোগের ধর্ম আমাদের মধ্য স্থাপিত কর। যোগের 
আনন্দে হৃদয় প্লাবিত কর। এই যে যোগগ্রামে আপে। জলেছে । এই 
যে যোগের এশ্বর্যয! যোগের আনন্দ, বোগীর বাড়ী আমার। বেগেতে 
অনন্ত কাপ আমর স্বর্ণের দোণার বাড়ীতে বাস করিম! সুধী হই। হে 
'আনন্দময়ি, এই আনন্দগ্রামে আমাদিগকে থাকিতে দাও। আমর 
যোগধামে বপিয়।, কয়টি ভাই মিলে, যোগবুক্ষ হইতে যোগকল লহয়। 
থাই। যোগের আনন্দে, যোগের গ্যোত্মায় বেড়াই । হে দয়াময়, হে 
কপাসিন্ধেও তুমি কুপ। করিয়। আমাদিগকে এই আনীর্বান কর, আমর! 
যেন অসার অনিত্য চিন্ত। ও কাধ্য ত্যাগ করিয়া, যোগেতে মগ্ন হইয়া, 
যোগধামে আমাদের অন্ত কত ম্ৃখধণ রত্র সঞ্চিত আছে, তাহা দেখিয়।, 
ভোগ করিয়া, শুদ্ধ এবং সুখী হই। [মো] 
শান্তি: শান্তি; শান্তিঃ! 


ওপর পারার 


শারদীয় উৎসব 


( কমলকুটার, বুহম্পতিবার, ১০ই কান্তিক, ১৮০৪ শক; 
২৬শে অক্টোবর, ১৮৮২ খুঃ) 


হে দয়াসিন্ধো, হে জীবন্ত ঈথর, ভিন যখন বলিলেন, বার মাসে তের 
পার্বণ, তখন তিনি কম বলিলেন। তিনি যে পার্বণ হিসাব করিলেন, 
তাহা! কম হইল। অধিক হইল না। কেন ন|, বে জীবন্ত ঈশ্বরকে ডাকে, 
তার প্রতি মাসে প্রতি দিন পার্ধণ। উৎসব করিলেই হইল। ক্রমে 
ঘরের নিত্য কন্মের সঙ্গে উত্সব মিশাইয়! যায়। এ যে মনের আনন্দ, 
এ যে হৃদয়ের নির্জন সাধন, 'প্রাণের গভীর উচ্ছ্বাস, এমন একটি ব্যাপার, 


খরদীয় উৎসব ১০৭৯ 


যা প্রাশের ভিতর হয়, বাহিরের লোকে বাহিরের চক্ষে কেহ দেখিতে পায় 
না। উৎসবকে তুমি সময়সাপেক্ষ, অবস্থাসাপেক্ষ কর নাই। পুশিমার 
টার দেখেই হোক,.জোয়ারের জলের উচ্ছাল দেখেই হোক, বসন্ত-সমাগষেই 
হোক, একবার যদি ইচ্ছা! হয়, আনন্দময়ার চরণ ভাল ককিয়। দেখিব, 
মাকে ভাল করিয়! ডাকিব, তখনই উৎসব হয়। কোন বিশেষ সময় 
নাই। আমাদের পক্ষে মাস বৎসরের নিয়ম নাই। বসিলেই হইল। 
উতৎ্পবের ছভাছড়ি। পুণিমার চাদ যে লক্গীর প্রকাশ দেখাইবেন, 
চা্সিদিকে জ্যোৎনন! ছড়া ইবেন, ইহাতে পুণিমা ভক্তের মনে ভাবের উচ্ছাস 
হয়। শরৎকালে যখন নুতন জ্যোত্স। আকাশকে আলোকিত করে, 
তখন ভাবুকের মনে ভাবের উচ্ছাস হয়। টক, এত জলের উচ্ছাস 
যেখানে, সে জলের জলধি কৈ, এই বলিয়া, তার হৃদয় ভিতরের শারদীয় 
জ্যোত্ম্নার উচ্ছাস, ভাৰের উচ্ছাস অন্বেষণ করে! ভক্তের নিকট চন্দ্রের 
প্রত্যেক জ্যোত্শাকিরণের মধ্যে মার প্রেমের কণ! দেখ! দিবেই দিবে । 
এজন্য শরৎকালের জ্যোত্ননার সঙ্গে সঙ্গে, জলের উচ্ছবাসের সঙ্গে সঙ্গে, 
তোমার ভক্ের মন তোমার দিকে ফিরিবেই ফিরিবে। শরৎকালের 
সৌন্দর্য্যের হিল্লোলে মন প্রমত্ত হয়। আজ লক্ষ্মীর শ্রী-প্রকাশের দিন । 
আজ নদীজলে যে সৌন্দর্য ভাসিতেছে, তা তুলিয়। লইতে হইবে । আজ 
শরতের শীতল বাষুর হিলোলে যে স্থখ উড়িতেছে, তা ঘরে আনিতে 
হইবে। হিন্দুর ঘরে লক্ষ্মীর পূজা, শ্রীসৌন্দর্যোর পুজার 'এক দিন বিধি 
হইবে; আর নিতান্ত পদ্বিহীন, গগ্ভপ্রির ব্রাহ্ম এমনি কঠোর, বে 
পুনিমার চাদও তার মাগায় বিষ ছড়াইল। মা. প্রক্কৃতির পঙ্গে এই বিবাদ 
দূর কর। যার মুখে পদ্ভ নাই, হৃদয়ে ভাব নাই, যে লক্মীবিহীন, সে 
নিতান্ত দুঃখী পাপী। এমন দিনে যদি কেবল হিন্দুর ঘরেই লক্ষ্মীর পুজ। 
হয়, আর আমর। তোমার এ দিনের পদাশ্রিত, আমর রসবিহীন, 


১০৮০ গ্ৰার্থন। 


পদ্যবিহীন হইয়া, এই শারদীয় উৎসবের দিন পড়িয়। রহিলাম, তবে 
আমাদের অপেক্ষা হিন্দুরা ভাল। হে দীনবন্ধো, হে সোন্দধ্যলিন্ধে।, 
তুমি যে সুন্দর, সেইটি আজ আমাদের স্মরণের দিন। শরতকালের 
সৌন্দর্যের সঙ্গে সঙ্গে কেবল বুদ্ধি, _আনন্দ-বৃদ্ধি, সম্পদ্‌-বৃদ্ধি, ধান্ত-বুদ্ধি, 
ধন-বুদ্ধি আজ সকল গুহস্থের ঘরে লক্মীর ভাগার পুর্ণ । প্রেমময়ি, 
অগ্তকার দিনে তোমার ভক্দের মনে উৎসাহ দেখিলে আহ্লাদ ভয়! 
কেন না তাহ। হইলে বুঝিলাম, ব্রাহ্দদমাজ এখনো লক্ষ্মীছাড৷ হয় নাই। 
আজ সকল দ্বরে শঙ্খধ্বনি, আনন্দধবনি, মঙ্গলধ্বনি, সম্পদের ধ্বনি হোক । 
আজ দেখ.চি, গঙ্গ। পরিপূর্ণ, আমাদের বাড়ীর কমলসরোবর বর্ষার জলে 
পূর্ণ, চারিদিকে কমল-ফুঙ্গ কুটিয়াছে, বুঝিতেছি। বৃদ্ধির দিন আজ, 
আনন্দের দিন আজ। আজ সকলের মুখে ভাসি, আজ ধান্তের পুজা, 
লক্ষ্মীর পূজা, সম্পদের পুজা) মা, আজ লক্ষমীভক্তদিগের হদয়ে দয়া করিয়া 
অবতীর্ণ হও। হে দেবি, হে মঙ্গলময়ি, তুমি কূপ! করিয়! আমাদিগকে 
এই আনীর্বাদ কর, আমর! যেন, যাহা কিছু শোকের ব্যাপার, অন্ধকারের 
ব্যাপার, তাহা হইতে চিরদিনের জন্য মুক্ত ভুইয়া, লক্ষ্মীর শ্রী সৌন্দর্য্য 
সম্পদ ধন ধান্ত হৃদয়ে ধারণ করিয়া, ন্রেহময়ী মার চরণে আশ্রিত থাকিতে 
পারি। [মো] 


শান্তি শান্তিঃ শান্ধিঃ। 


অভিনহৃদয় পরিবার ১০৮১ 


অভিন্নন্গদয় পরিবার 


( কমলকুটীর, শুক্রবার, ১১ই কাত্তিক, ১৮০৪ শক; 
২৭শে অক্টোবর, ১৮৮২ খুঃ ) 


শে হরি, ভক্তদিগের আদরের বস্ত, হে প্রেমপিন্ধে, পৃথিবীতে জন 
কতক আদরের লোক থাকে, এ কাহার নল হচ্ছ।। বাহার অনেক কণ্টু 
বিপদ সহা করেন, ধন্মসন্বন্ধে নান। উতৎপীড়ন সহা করেন, তারা যে এ 
বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিবেন, ইহাতে বিচিত্র কি? জনকতক 
আম্মীয় অন্তরঙ্গ মলের মানুষ কোন্‌ সাধক না চান? তখনকার সাধকের! 
বনে পলায়ন করিতেন বটে; কিন্তুতার! লোক পাইলেন ন।, স্ত্রী পুত্র 
পরিবার আপনার হুইল না, ধন্মে সঙ্গের সঙ্গী পাইলেন না, তাহ প্রস্থান 
করিলেন। মা, ধন্মের সঙ্গা পাইতে ইচ্ছ। হয়। যে হরিনাম-নুপা। খাইব, 
ত৷ ভাই বন্ধুদের মুখে দিব, স্ব্বী পুত্রকে থাওরাইয়। প্রমন্ত করিব, ইহ। ইস্থ| 
হয়। মনের প্রেম কিরূপে জন্মে? খুব আপনার লোক কিসে হয়? 
ভাল হইবার, সচ্ব্রিত্র হইবার হচ্ছ! যাদের মনে, কিংব। নবধিধান ধার! 
মানেন, কিংবা! ধারা প্রচারক, আচার্ধা, তারাই কি আত্ীয় হইলেন ? 
হরিতে 'অভিন্নহদয় হয়েছে, আপনার হয়েছে, এক প্রাণ হয়েছে, এমন 
লোক ক? অবিভক্ত প্রেমপরিবার চাহ মাম খুব উচ্চ বকম প্রেম- 
পর্রিবার চাই । এক মত হইলে, ব। এক পাড়ায় দশ বিশ বছর আছ 
বলিয়া, একত্র খাই, এক বাড়িতে থাকি বলিরা বা খুব খোপামোদ করে, 
গুরু বলে, ইহাদ্দিগকেও প্রেমপরিবার বলিয়। মাণি না। মামি বলি, 
প্রেমপরিঝার, -যাদের মধ্যে এক কুচি, এক ইচ্ছ। সম্ভব। একজন এ 
দেশে, একজন অন্ত দেশে থাকিলইবা। এক প্রাণ হইবে। নবখিধান 
আসিলে ইহ। হইবে । আদল নবধিধান এখনও মাসে নাই । আপনার 


১৯৩১ 


১০৮২ প্রার্থন। 


লোক কাকে বলি? গরুর! যেমন আপনার গোয়ালের গরুকে চিনিতে 
পারে, তেমনি আপনার লোক চেন! যায়। মনে হয়, এর! তোমার 
নব্বিধান-গোয়ালের নয়। এরা অন্ত গোয়ালের । ঘটনাক্রমে এক 
জায়গায় এসে যড় হয়েছে কোন দরকারে, আবার যেযার গোয়ালে চলে 
যাবে। তুমি যদি জিজ্ঞাসা কর, আমার গোয়ালের কাণা কারা? আমি 
বলিতে পারি না, আমি বলিতে কুণ্ঠিত হই। ঈশ্বর, প্রচ্ছনকুতর্ক, বিবাদ, 
অমিল যে এদের মধ্যে আছে, তাই আমি ভয় করি। মুখে আমাদের 
লোক হয়ে বদি গোপনে ছুরি শ।ণিয়ে রাখে, এই নকল ভয় করি । সমস্ত 
ভূপতি, নরপতি, বড় লোক বদি আমার সম্মুখে দীড়িয়ে বলে, তোকে 
গ্রান্থ করি না, মানি না, তাতে আমি ভগ্ম করি «| কিন্তু ভয়ের বিষয় 
এই, যে সব লোক তোমার দরজার কাছে এসেছে, তারা পেলে লা, আর 
যত ডোম নীচ লোকের! পাবে। ভয় এই, গাড়িখান! ষ্রেসনে আসে আপে 
আসিল না। ফল পাকে পাকে পাকিল না, ফুল ফুটে আম্চে, এমন সময় 
পোক। ধরিল ভিতরে । এই সব ভয় হয়। এক পরিবার হয় নাই। 
আমন পাচ জন নববিধানের লোক হয়ে কত তফাৎ হতে পারি, এক 
পাড়ায় এক বাড়ীতে থেকে প্রাণে প্রাণে কত অমিল, কত শক্রতা থাকিতে 
পারে, তার উৎকষ্টতম দৃষ্টান্ত আমরা দেখিয়েছি । এ সব তো ঢের 
দেখাইলাম, এখন প্রাণের পুরাতন সাধ যা, তা পুর্ণ কর। এক প্রেম- 
পরিবার কর। যে যেখান হইতে আমুক, লোক দেখিলেই শ্কিয়! 
চিনিতে পারিব তোমার গোয়ালের ; বলিব, ঠাকুর, এই লও তোমার 
লোক । আরু তোমার হইণেই আমার, আমার হইলেই তোমার, আর 
আমাদের সকলের ৷ ঠাকুর, কেড আপনার নয়, তুমি যাদের এক কণ, 
ভাবাই আপনার । সবমুখ এক মুখ হবে। যেখানে থাকুক, মকলের 
নাড়ী এক নাড়ী হবে। সকলের প্রাণ এক হবে। গোপনে তোমার 


ইহ পরলোকে দলের একতা ১০৮৩ 


গোয়ালের গরু চারিদিকে খুঁজে বেড়াই। কোথায় আমার প্রিয় গোপালের 
গরু? বন্ধে মান্দ্রাজ কত দেশ ঘুরিলাম, কোথাও তোমার গোয়ালের 
গরু পাইলে, চিনিয়। আনিয়া ঘরে সাজাই । দয়াসিন্ো, প্রেমসিন্ধো, 
তোমার গোয়ালেব গরু বড় শান্ত, অনেক দুধ দেয়। তার! ভগবতীর 
আসল প্রিয় বাহন । সকলকে এক গোয়ালে মান, আর গোপাল, তুমি 
বাশী বাচ্ছাও, আর মানন্দে সেই বাশীর রসে সকলে নৃত্য করুক, 
পরস্পরকে চিনিয়। লইয়া আনন্দ করুক। দয়াসদ্ধু মঙ্গলময়, তুমি কৃপা 
করিয়। আমাদিগকে আজ এই "আশীর্বাদ কর, আমরা যেন সকল ভ্রম 
অন্ধকার হইতে মুক্ত হইয়া, আমরা যে এক কৃষ্ণের গরু, এক গোয়ালের 
গরু, এক মার কোলের সন্তান, এক পিতার পুত্র, এক রাকঙ্গের লোক, 
এক অভিন্নহীদয় পরিবার, ইহা! বুঝিতে পারিয়া, চিরকাল সর্বান্ত:করণে 
অবিভক্ত প্রেমে তোমার চরণতলে বাস কৰিতে পারি। [মো] 
শান্তিঃ শান্তিঃ শাগ্ঠিঃ। 


ইহ পরালোকে দালর একত। 


( কমলকুটার, শনিবার, ১২ই কান্তিক, ১৮০৪ শক; 
২৮শে অক্টোবর, ১৮৮২ খুঃ) 


হে জীবনদাতা, হে মোক্ষদাতা, এক দেশ হইতে মানুষ আসে, এক 
দেশে মানুষ কম্ম করে, চাকরি করে, সন্ধ্যা হইলে মাবার আপনাদের 
স্থানে, ন্বধামে চপিয়। যায়। মানুষের তবে কেবল ছুইটি গ্বান আছে। 
স্বধাম একটি, কান্যধাম একটি। বাড়ী একটি. কার্দ্যালয় একটি। 
জন্মাইবার পূর্বে আমর! ছিলাম স্বধামে মাতৃক্রোড়ে, জন্মিলাম যখন, তথন 
সংসার-কাধ্যালয়ে আসিলাম কাধ্য করিবার জন্ত। আবার সন্ধার সময় 


১৪৮৪ গ্রার্থণা 


কার্য শেষ হইলে, বাড়ী ফিরিয়। যাইব । যার! এক প্রভুর নিকট কার্য করে, 
একক্র চাকরি করে, পরস্পরকে চিনে, পরম্পরের সঙ্গে আত্মীয়তা হয়, বাড়ী 
ফিরে যাবার সময়, অগ্র পশ্চাৎ গেলেও, তারা জানে যে, স্বধামে স্বগ্রামে 
গিয়। আবার পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে। তন্দরপ তোমার নববিধান। 
আমর। কয়টি লোক এক স্থানের এক নৌক। করিয়া, এক গ্রাম হইতে 
ভামিতে ভাসিতে আপিয়াছি। দেখিলেই জানিতে পারা যায়, আমর 
এক জায়গার লোক। আবার বেল। শেষ হইলে, এক গ্রামে গিয়। মিলিব। 
আল। যাওয়ার ব্যাপার ঠিক এইরূপ । আমরা ক'জন অব্যক্তভাবে মাতৃ- 
ক্রোড়ে স্বধামে ছিলাম, আবার সংসাঞ্ে এপে, কাধ্য করিয়া, চাকার 
করিয়া, দেশে ফিরিয়। যাইব। কিন্তু আমর। এক গ্রামে ফিরিয়। যাইব 
কি না, ত৷ বুঝিব কিরূপে? মামাদের রাঁচ, ইচ্ছা, মত, প্রকৃতি ভিন্ন। 
কেহ বৃদ্ধের গ্তায় জড় হইয়। থাকিতে চাহেন, ০কহ সিংহের সায় উতৎলাহে 
আস্ফালন করেন, ০কহ্‌ পুস্তকের কাট হহয়া। আছেন । পরমেশ্বর, ইহাদের 
গতি কি এক দিকে? বাহাদের অভিরুচি এত ভিন্ন, তাহাদের মাগমনও 
এক স্থান হইতে নয়, গতিও এক দিকে হহতে পারে লা। আমাদের 
এখন যদি মরণ হয়, এক এক জন এক এক স্থানে গিয়। পড়িব। আমা- 
দরের আগমনও ভিন্ন গ্রাম হইতে, গতিও ভিন ভিন্ন স্থানে, এই প্রমাণ হর । 
নতুবা ইহারা! নবৰিধাননিশাপ স্পশ করিয়া বলুন, আমরা এক গ্রামের 
লোক, এক পরিবারের মভিননহ্থদয় লোক। তার সক্ষী, আমগ! এক 
বাগানে ফুপ তুপিয়ছি, এক স্থানে কাধ্য কণিয়াছি, আমাদেস এক রাঁচ, 
এক মত, এক হইচ্ছ।| মা, এ বড় সুখের কথ। যে, আমর ছিলাম এক 
মাতৃবক্ষে, আবার নববিধাণে এক স্থানে গিয়৷ মিলিব। পবা! এই শেষ, 
 এখানেহ দেখ! স্তনা ফুরাইবে। ব্রাস্তার আালপমাত্র, পঞ্জে সকলেই ভিএ 
স্থানে চলিয়া যাইব। মামপ্ন। এক উপাসনার ঘরে বসি, মশার এক 
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বাড়ীতে থাকি, আর এক দলভুক্ত হই, সকলি মিথ্যা, যদি সন্ধ্যার সময় 
এক ঘাটে গিয়! না মিলি, এক গ্রামে না যাই। এ বড় সুখ শাস্তি 
আহ্লাদ, থে আমর। এক স্থান হইতে আসিয়াছি, এক প্রভুর কার্ধ্য 
করিতেছি, আবার লন্ধ্াযর সময় কার্ধ; শেষ হইলে, এক স্থানে বাইব। 
অতএব এই প্রার্থন৷ করি, মা, ধার! ধারা আমর সৃষ্টির পুর্বে অবাক্ত ভাবে 
এক স্থানে ছিলাম, যেন পরস্পরকে চিনিতে পারি এবং বিশেষ সা্নে 
এক হই। হরি, তোমার চরণ ধরিয়। মিনতি করি, বর্দি কেউ থাকেন 
এই দলের ভিতর মাত্মীয় মন্তরঙ্গ, তাদের দেখাও, পরিচিত কর তাদের 
সঙ্গে। ইহকাল পরকালের জন্য তাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থির কর। হে 
মাত, হে মঙ্গলময়ি, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, 
আমর! যে কট এক স্থান হইতে আপিয়াছি, একত্র থাকিব পরকালে, 
'আভিরুচি বিশ্বাস মত এক করিয়া, একটি বিশেষ দলে বদ্ধ হুহয়া, ইহকাল 
পরকালের কাঞ্জ এখানে দ্পন্ন করিয়া লই । [ মো] 
শা: খাগ্তি শাস্তিঃ! 
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( কমণকুটার, রবিবার, ১৩হ কাত্তিক, ১৮০৪ শক। 
২৯শে অক্টোবর, ১৮৮২ থুঃ ) 


হে দীনবন্ধো, হে পতিতাঁদগের পরিত্রাতা, তোমার আদেশে, তোমার 
প্রণাদে জীখলের শেষভাগে সংপার ত্যাগ করিবার সঙ্ক্প করিয়।, তোমার 
বাধ গ্রহণ করিতে আসলাম । এ ব্রত গন্তীর, গম্ভার হুইতেও গনার। 
এ গ্রও তুম লওয়াহণেহ মানুষ লইতে পারে, নতুব। দশ সহস্র ব্সর 
০ কগিলেও হয় না। এ ব্রতে আসক্কি-ত্যাগ, বিষয়-ত্যাগ, এ ব্রত 
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একটি বিশেষ ত্রত। ইহা। জীবনের অপরাহু সময়ের ব্রত। এ ব্রতে 
পরলোকের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হয়। এ ব্রত অন্তান্ত ব্রত অপেক্ষা ঘনীভূত। 
মা, অনেক দিন পৃথিবীর রৌদ্র ঘুরিয়। ঘুপ্িয়া, জীবনের অপরাহ্রে সতী 
স্ত্রীর শাতল ছায়া, শ্রান্ত স্বামীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন হর। এজন) এই 
শুভক্ষণে নরনারীর পবিত্র মিলনের সময়, বহছদিপেক্ন আশাপুর্ণের সময় 
দেবতার। আনন্দিত হইলেন। অনেক দিন হহঠল, হইজনে ধন্মের ভন্ঠ 
গৃহ হহতে তাড়িত হহপাম। কোথায় যাহ, জাপিতাম লা, শৌকাখান। 
জলে ভাসাহয়৷ দিল। সেই তরী ভাদিতে ভাপিতে এখন নববিধানের 
যুগলসাধনের ঘাটে আসিয়। লাগিল। বহুকালের আশা, দীণবদ্ধো, তুমি 
পূর্ণ করিলে। চার হাত মিণাহয়াছিলে একবার, সে সংসারের পক্ষে 
কাঙ্জের বটে, ধশ্মের পক্ষে ঝড় কাজের নয় । আর আজ চারহাত 
মিলাইলে ধন্মের বরে। সেই বিবাহ দিয়াছিলে বাণির ঘাটে, আর আজ 
বিবাহ দিলে বিধানের ঘাটে। বলিলে, স্থথে থাক, সুখে থাক । আজ 
বড় স্থথের দিন। এ বিবাহে এঁহিক পাঝ্ত্রিক মঙ্গল। এ বিবাহ উচ্চ 
পাবত্র প্রশান্ত সুন্দর । উভয়েব্ মনে নিকৃষ্ট ভাব থাকিবে ন।। এ বিবাহ 
পবত্র। নীচ তিক্তভাবে উ$য়ে উভয়ের দিকে তাকাইব ন। এমন 
ভালবাসিব পরস্পরকে, যাহ। বিষয়ী স্বামী স্ত্রারা কখনও পারে ন|। 
পরম্পবের দিকে যখন তাকাইব, উভয়ের ভিতর দেবত্ব দেবীত্ব দেখিব। 
মা, এত শীস্ব যে এ আশ। পূর্ণ করিবে, জানিতাম না। মা, প্রার্থনায় 
কি না হইতে পারে? প্রার্থন। কি সামাগ্ত জিনিষ? এই একটি সামান্ত 
ছোট লোক, বিধির বিধি চাহিতে চাহিতে কি পাইল! এক্্রীরকি 
আসিবার কথ! ছিল? ন1। বড় প্রতিকূল, বড় ঝাকা। এক দিকে 
আমি, আর উনি অন্ত দিকে চলেন। কিন্ক এখন কি শয়তান বাধ। দিতে 
পারিল? শয়তান যে বলেছিল, 'ছুজপকে ছুই পথে রাখিবে। পরম্পরের 
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দেখ। হবে না, মধ্যে অনেক কণন্টক থাকিবে, অনেক বিদ্ব থাকিবে। স্ত্রী 
পরিবার লইয়] থে হরিনাম করিবি, ত1পারিবি না।” শয়তান, তুই যা, 
দুর হয়! তুই কি কিছু করিতে পারিলি? আমার বিশ বৎসরের 
প্রার্থনা কি জলে ভেসে যাবে? এই যে, আশ! পুর্ণ হইতেছে । মা, তুমি 
দেখালে, হরিণামে কি হইতে পারে। মা, কৰে আমর ছুজন যুগলসাধন 
করিতে করিতে, শান্তিধামে গিয়া উপস্থিত হইব। গুভদিনে শুভক্ষণে 
পরলোকেব যোগ আরম্ত হইল। আমর! ভ্রজনে এখন থেকে, মা ভগবতি, 
তোমারই । তোমার চরণতলে চিরদিন বদিবার অধিকার চাই । আসন 
ছানি তোমার চরণতলে থাকিবে । উপাপন।, সংসারের সকলি ওখানে 
বসে করিতে হইবে। আর বিষয়ীর মত চলিতে পারিব না। আব্র 
পশ্তভাব রাখিতে পারিব না। আর রাগী স্ত্রী, রাগী স্বামী হইয়া পরম্পরকে 
দংশন করিতে পারব না। এবার কি যাঞ্জবন্ধ্য মৈত্রেয়ীর মত হইতে 
পারিব ল1 মা, আড়ম্বর ক'রে, ধৃূমধাম ক'রে ব্রত ইয়া কি করিব? 
বাড়াবাড়ি কানন নাই, যর্দি আবার পা পিছলে পড়ি, যদি আবার ৰগড়। 
করি। যদি আবার বিষয়ী হইয়া ধন্ম ন্ট করি। তাই বলি, মান্তে 
আস্তে চলি। ম! আমার, সহ্ধন্মিন। ধিপি হইলেন, তিনি পবিভ্রাত্মা হউন। 
তিশি ধর্মের তেজে পুর্ণ হউন। মা, নববিধানে যুগলদাধনের দৃষ্টান্ত এই 
হতভাগা হতভাগিনী দেখাক। হতভাগ্য আগে ছিল, এখন সৌভাগ্য 
হইল। মা, অনেকের সংশম্ব ছিল, এটা। হইবে না। সকলে দেখিণ, 
বেচে থাকিতে থাকিতে দুৰনে এক হইল । এক আসনে বসল, এক 
হরির নাম করিতে করিতে শুদ্ধ হইল। যখন ইহ! হইল, তখন গেল 
শোক, গেল নিরাশ।, গেল ছুঃখ। নববিঝাছে যে পতি পত্বীর মিলন 
হয়, এটা কেউ মানিত না। কিন্তু তুমি দেখিয়ে দিলে, প্রমাণ করিলে, 
এটা ইয়। ছেলেপিলেদের এদিকে আনিতে পারিলেই এখন হুইল । 
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কণ্টাকে যদি পাই, আর বাড়ীথানা তোমার হয়, তা হ'লে এখনকার মত 
অনন্তকালের জন্ত এক পরিবার হইয়া! থাকি। দলের কথাট! আর 
বলিলাম না, ভ্রদিন বলেছি। মা, স্ত্রীকে পোড়াইলে ঘাবার সেই জলস্ত 
আগুন হইতে নবস্ত্রী বাঠির হইবে, এট! দেখাও প্রত্যক্ষ, নতুঝ| বিশ্বাস 
হয় না। মা, তোমার পদচুম্বন করি। তোমার নববিধানের নিশান 
চারিদিকে খুব উদ্ভুক। মা, এত দিনের কান্নীকাটির পর এ গরীবের রি 
হইয়াছে, আমিই জানি। এ কি কম কথ? একটা স্ত্রীলোক একটা 
পুরুষ এক হইল? একজন আমার কাছে বদিল, যে ইহকাল পরকালের 
জন্য আমার হইল। শঙ্খধ্বনি শুনিলাম, 'অমরাত্ম। ছুইটির যোগ হইল। 
স্ত্রী শর মেয়েমানুষ নয়। আমার বন্ধু হইলেন। উভয়ে উভয়ের বন্ধু 
হইলাম । লও তবে, সন্তানগণ, সংসারের চাবি । লইয়া সংসার কর। 
আমাদিগকে মবপর দাও সংসার ভইছে। ছুজনে চলে যাক পাহাড়ের 
উপর দিয়া নদীর ধার দিয়া, সেই সখের গ্রামে ' মা, পুত্র কন্যা পুত্রবধূ 
ইহার! সংসারে ধর্ম পালন করুন, তাদের এখনও কাঙ্জ আছে, তারা 
গমেই সব কাজ করুন। আমাদিগকে অবসর দিন সংসার হইতে। 
আনর। আশীর্বাদ করিব তাদের, যে বুদ্ধ বৃদ্ধাকে ধন্ম করিতে সময় 
দিলেন তার।। তাদের য। কাজ, তার! করুন। তাপ আমাদের বৃদ্ধ 
বয়সে যষ্টিম্বরূপ হউন। আর পুরাতন জীবন নয়। সবে নৃতন নৌকা 
ভাসাইল জনে । দুজন লোক খৌড্রে বাহির ১হল। এ মস্ত ব্যাপার 
নয়, ঈশা! চৈতগের মত নয়। ছুটি শ্রান্থ পাখা উড়িল, উড়িয়া গিয়। সেই 
(বিধানের রুক্ষে বসিবে। মা, অধিক 'আর কি বপিব, সকলে বিধানের 
শীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করুন । আমর দুজন একজন হইলাম, 
তোমার হইলাম | দাস বলে, দাসা ব'লে মনে রেখ! এনুতন ব্রতের 
পথে, এই কঠোর পথে এই পুরুষটিকে, এই মেয়েটিকে নির্বিগ্কে রক্ষ! 
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করিও। আমর ছ”টি বৈকুণঠবাসী, বুন্দাবনবাসী হইলাম । বৈরাগোর 
তন্ম মাখিলাম । আক সকলে বিদায় দিলেন। বিদায় নিপাম। লংস এ 
আমাদের চায় না । বন্ধুরা চান কি না, জানি না। চাহিলে আসিতেন 
সঙ্গে। বুন্দাবনবামী হইতেন। এর। সংলারের কুমন্ত্রণায় ভূুলিলেন। 
স্ত্রীর কথায় কাণ দিলেন, শেষে কি হইল? এক নৌকায় সকলে যাবেন, 
তা তো হ'ল না। তুমি ছোট নৌকা পাঠাইলে কেন? বাদের এক 
সঙ্গে নৌকায় চড়িয়। যাবার কগ। ছিল, তার! ঘাটে দাড়িয়ে বিদায় দেন 
কেন ? চল চল ন৷ বলে, এস এস বলেন না কেন? আচ্ছা তাই হউক, 
ছুটো লোককে বিদায় দিয়! তার! যদি সুখী হন, তাই হউক । আমর 
এ দেশে আর থাকিব না, এ দেশের কিছু ছুঁইব না, অন্ত দেশে চলিয়া 
যাইব। যুগলমুত্তির কথ। এত বলিলাম, কেহ শুানিলেন না । মা, সকলের 
মনে শুভবুদ্ধি দাও। প্রত্যেকে যেন বৈকুঠে যাইবার জন্ত প্রস্তুত হন, 
উপযুক্ত হন । হে মাত. হে মঙ্গলময়ি, তুমি কৃপা করিয়৷ আমাদিগকে 
এই আশীর্বাদ কর, আমর! যেন সঞ্চল প্রকার কপটতা, অসরল ভাব 
ত্যাগ ক্রিয়া, দুই জনে সর্বাস্তঃকরণে তোমার চরণে প্রাণ মন সমর্পণ 
করিতে পারি। [ মো] 
শান্তি শান্তিঃ শাস্তি ! 
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( কমলকুটীর, সোমবার, ১৪ই কাণ্তিক, ১৮০৪ শক; 
৩০শে অক্টোবর, ১৮৮২ খৃঃ ) 


হে প্রেমপিন্ধো, প্রেমের আকর বড় জলে যেমন ছোট ছোট জল 
সকল ক্রমে মিশাঠয়। যায়, তেমনি দেখিতেভি, সাধনের বলে ক্রমে তোমার 


১৩৭ 
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ভিতর আমর মিলিয়া বাইতেছি। হে প্রেমময়, তুমি যদি মাতৃরূপ হইলে, 
তবে স্বামী এবং স্ত্রী এই পৃথিবীতে সেই মাতৃরূপ সাধন কৰিতে করিতে, 
স্বামী যিনি, তিনি সতীত্ব প্রাপ্ত হইলেন, পতি বিনি, পত্বীত্ব পাইলেন। 
দুইজনে তোমার প্রকৃতিতে মিশাইলেন। পুরুষ এবং স্ত্রীর প্রভেদ, কপ! 
করে ঘুচাইয়! দাও, এই প্রভেদ ভাল নয়। আমর! সকলেই নানী প্রকৃতি 
লাভ করিয়া তোমার আনন্দে ভাপিব, রসাধার হইব, কোমল হইবু, 
সৌন্দর্য; শুদ্ধত। পাইব। এক এক। তে! হইবে না, ছুইজনে বসিব; 
পুরুষ প্রকৃতি, প্রকৃতি পুরুষ, এহ ভাবিতে ভাবিতে, পুরুষের জ্ঞান, 
পুরুষের শ্বভাবঝ প্রকৃতিতে পরিণত হইবে। নারী প্রকৃতির প্রেম দাও--- 
তোমার দাসী হুহয়! তোমাকে ভালবামিতে, ভাক্ত করিতে দাও । গোপনে 
তোমাকে সেঝ। করি, স্বামিসেবা, প্রভুসেব। কারয়। জাধণ কাঢাহই। আমর। 
ছুইজনে নারা হইয়া, তোমাকে পতিরূপে সেবা করি। যুগলমাধনের 
পুর্ণাপন্দ তোমাতে বিকাশ কর। এখনকার ব্রত কিরূপে সাধন করিব, 
তার নিয়ম বলে দাও । খুব শুদ্ধ এবং সখা হব, আর এ শ্বভাব রাখিব 
না। একেবারে প্রকৃতির শোভা সোন্দধ্য পাইব। লোক বলিবে, 
আচায্যের মুখ স্বীশকের মুখের মত হইয়াছে । সাধন করিতে করিতে 
কঠোর মুখ কেমন কোমল হইয়াছে । মার শোভাতে সন্তানের শোভ। 
হইয়াছে । মা» কোমল কুস্থমের মত সুগন্ধ সরপ কর। মার পৃথিবীতে 
ধেন এ নব থাকে । এসব পুক্রষ-কণ্টক বিনাশ কর। পাথরেকস মত 
কঠোর হৃদয়কে কোমল কর। খুব ক্ষমা, খুব ভালবাসা, খুব ভক্তি, 
খুব পবিত্রতা দাও। সতী নাগার মত সতী হয়ে, এ পতির দিকেই 
কেবল মন ধাবিত হউক । হহকালে এ এক পতি, পরকালে খ্রি এক 
পাত, অনন্তকালের ত্র এক পতি । যুমলনাখনের এই ফল। শরীর পার্খে 
বসিয়। সাধন করিলে, মন নতা হহরা পতির অগ্রেষণ করে। জন্মজন্মান্তরে, 
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চিরকাল, অনন্তকাল, ঠাকুর, তোমার প্রিয় হব, তুমি আশীর্বাদ করিবে । 
মানুষের সম্পর্ক নয়, নির্ববাণের সম্পর্ক। আমার ক্ষুদ্র প্রেম তোমার 
প্রেমসমুদ্রে মিশাইবে। হৃদয়ের জ্বালা অশান্তি ঘুচিবে। ভাই ভাইএ, 
ভগ্মীতে তগ্নীতে বিবাদ রহিল না । দেব, চাই দেবত্ব। সতী হইতে চাই। 
এ এক চাই। ভাবিতে ভাবিতে এ এক হই। আমাদিগকে সতী 
করিয়া, তোমার ভিতর এক কর। প্রেমময় দীনবন্ধো, তুমি কপ! করিয়া 
আমাদিগকে এহ আশীর্বাদ কর, মামর! যেন যুগপপাধনবূতে রতী হইয়া, 
শীপ্ব শীঘ্ব তোম'র ভিতর বিলীন হইয়। এভ পৃথিবীতে থাকিতে থাকিতে 
যথার্থ যোগানন্দ সম্ভোগ করিয়া, কতার্থ ভইতে পারি । [মো] 


৮ রক খত 1৮1৮৩ 
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এক যম তি। 


( কমলকুটার, মঙ্গণ্বার, ১৫হ কাভিক। ১৮০৪ শক ; 
৩১শে অক্টোবর, ১৮৮২ খই) 


হে দানজণ্প্রতিপালক, ভে চিরবসন্ত, লেখ! ছিল শাস্ত্রে, একজন 
লোকে কয়জন শোক মিপিত হহ্য়। খাহবে, এবং তাহারা পরম্পরের সহিত 
মিলিবে এবং সমুদয় মিণিয় তোমাতে বিশীন হইয়। যাইবে, ইহা নববিধানের 
তাৎপধ্য। বিনির এই মভিপ্রায় ছিপ, গুক হউক না হউক, আচার্য্য, 
উপদেষ্ট। শ্রেষ্ঠ হউক ন হউক, এক গন মধ্যবিশ্দুতে দশ জন আকষ্ট, দশ 
জন মিলিত হইবে । বেখানে দশ জন, শত গন তোমাতে এক হইবে, 
সেখানে একট। শব্লম্বন চাহ । একখানি প্রতিমাতে দশখানি মৃত্তি যদি 
থাকে, তা» জে বিসঞ্জনের সময় দেখিতে ভাল। গুরু বলে, মধ্যবস্তী 
বলে মানিতে হয় না। কিস্থ ভগবানের লীলা বলে, অভিপ্রায় বলে, এ 
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সব মানিতে হয়। হে পিতঃ, নব।বধানের ব্যবস্থা তূমি এই রকম 
বত্রিয়াছ। আমর! তাহ! মানিলাম নী বলিয়া, মিলন হইল না। এখনও 
সময় আছে, এখনও চে! করি। যারা পরস্পরের নয়, তার! আমারও 
নয়, তোমারও নয়, নববিধানেরও নর, এ কথ। মানিতে হইবে। ধারা 
একজন হন, ত।রা তোমার, তারা বিধানের । আমি চাই, হে ভগবান, 
সকলে একেবারে তোমার ভিতর বিশান হয়ে যান। দশ দরোজ। নাই 
গ্রে, এক দরজ।! দিয়। যাইতে হইবে। সপরিবারে সবান্ধবে ভগবানের 
বুকের ভিতরে প্রেমসমুদ্রে ডুধিব, মা, আমার এই সাধ হিল। অনেকে 
সন্ত্রীক তোমাকে সাধন করিতে করিতে তোমার গাড়িতে যান। বন্ধুরা 
একখানা হ'য়ে, আমার সঙ্গে এক হয়ে, যাবেন তোমার গাড়ি ক'রে। 
মা, একটি বই দরোজা নাই । সেখানে নববিধান দরোয়ান হয়ে বসে 
আছেন । প্রবেশ করিতে গেলে, জিগুঞাস। করেন, প্রাণেশ্বরকে ভালবান ? 
প্রাণেশ্বরের সন্তানদের ভালবাস ! যদি বলি, “না” প্রবেশ করিতে 
দেন লা। মা. আর কি ভিক্ষা চাহিব? একশবীর, একাজ্মা হয়ে, 
তোমার ভিতর মিশিতে চাই। ভিন্নতা! স্থাধীনতা, স্বভন্ত্রতা, "আমি 
আমি” বেখানে, সেখানে আমার বাপ নাই) আমি সে “আমি” ভূতের 
রাজ্যে থাকিতে চাহি না। হে কৃপাপিন্ষো, হে মঙ্গলময়, তুমি আজ কৃপ। 
কগিয়। আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, আমরা সকলে যেন ভূতের দেশ 
হইতে, স্বাধীনতার ভিন্নতার দেশ হইতে শীঘ্র শীঘ্ব পলায়ন করিয়া, সকলে 
এক প্রাণ হইয়া, তোমার পবিক্র প্রেমরাজ্যে গমন করিয়া, একাজ্ম। হইয়!, 
তোমার বুকের ভিতর বিলীন হই। [মে] 
শাহি শাস্তিঃ শান্তুঃ। 


বিপথ হইতে প্রত্যাবর্তন ১৬৯৩ 
বিপথ হইতে প্রত্যাবর্তন 


( কমলকুটার, বুধবার, ১৬৮ কান্তিক, ১৮৪ শক; 
১ল। নবেম্বর, ১৮৮২ খুঃ) 


হে দয়াময়, ইচ্ছ। হয়, তুমি অ!র একবার দীক্ষা গুরু হইয়া, শিম্দিগকে 
প্রস্তুত কর। রাত্রি হইল, হঠাৎ দেখিলাম, তোমার মাসনে মানুষ বলিয়! 
উপদেশ দিতেছে । তোমার শিম্যের। অধ্কনিত্রিত অবস্থায় মানুষকে গুরু 
বলিয়া প্রণাম করিতেছে । দেখিয়! ভয়ে পলায়ন করিলাম । এ ভয়ের 
ঘর, মরণের ঘর । আমার সে দেখতা কোথায়? মানুষ আসিয়া সে 
আমন লইয়াছে। হরি, এহ কৃত্রিম ধণ্ম দূর করিয়া, সনাতন ধশ্ম নখাবধান 
আনিয়া প্রতিষ্ঠিত কর। থে ধম্মে মানুষের কিছু ব্পিবার নাই, তোমার 
কথ শুনিয়। সব করিতে হয়, শেহ ধম আন। মানুষকে গুরু করিলে, 
আপন আপন পশম নববিধান বলিয়! প্রচার করিলে, ছুঃগের শেব থাকিবে 
না। তুমি তোমার সংসার লহয়। খোপ। আমার আশঙ্ক। দূর কর। 
যতক্ষণ দেখি, আমাদের নোনা ঘ:ুব পিংহাসনে অনুর মানুষ গুরু 
বসেছে, যে মানব কেবন পনের নিকে 52য়। বায়, ততক্ষন বিশর বাইবে 
না। হেঠাকুর, এবারকার পর্বের নিধন এই, তোমাকে লয়! মামর। 
থাকিব। আপনার লোক বন্ধু, একধ'া কি তাহার।? দীনবন্ধো, এ 
ভাব হইতে নববিধান আপিবে না, রথখানা আর এক পণে গিয়াছে । এ 
কোন রাস্তা? প্রিয় বন্ধুরা কোণায় গেলেন” কোন্‌ মসুর এখানে টেনে 
নিয়ে এল? ভগবান্‌, রুপা কর, শেষে খাটি প্র, খুঁটি নববিপ'ন দেখিব, 
এই আশ! আছে। ছুর্গতি দেখিব না। শেষে উচ্চ প্রেমের সান দেখিব, 
এই আশা! করি। ভগবান, অধিক ন। বগিয়া, 'এই ছোট প্রার্থনাটি করি 
তোমার কাছে! আবার সকলকে নূতন নববিধান-ধর্ম্মে দীক্ষিত কগ। 


১৬৯ প্রার্থন! 


এ পথ ছাড়ুন, সকলে এ রাস্তা হইতে ফিরিয়া আনুন; সকলে তোমার 

নূতন ধর্মে দীক্ষিত হইয়া, সেই শান্তিরাজ্যে, প্রেমের রাজ্যে, নববৃন্বাবনে 

উযাই। মা ভগবতীর . শান্তিধামের ভিতর প্রবেশ করি। হে কৃপাময়, হে 

মঙগলময়, আমাদিগকে কপ! করিয়া এই আশীর্বাদ কর, আমরা যেন শীঘ্র 

শীঘ্র বিপথ হইতে ফিরিয়া, শাস্তিধামের যাত্রীদের সহিত মিলিত হইয়া, মা, 

তোমার দিকে, ঘরের দিকে দৌড়িয়া যাই । | মো] 
শান্তি শাস্তি: শান্তি; । 
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শান্কি-সাধন 


( কমলকুটার বৃহস্পতিবার, ১৭ই কান্তিক, ১৮০৪ শক, 
রা ননেম্বব, ১৮৮২ খুঃ) 


তে দীশবখে।! জাখলের মারাম, বৃদ্ধ খয়সের সুখ, ইগলোকে বৈকুষ্ 
ধাম, 'মধিক বয়সে সাধনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি পড়া উপদেশ-সাপেক্চ নহে, 
স্বভাবের উত্তেণা-সাপেক্ষ। সেস্বশাবের প্রতি বিমুখ বে, সে বাদ্ধক্যের 
আগমনে তোমাপ অভিপ্রায় বুঝিতে পারে না। এখন হইতে সাধনের 
দিকে বিশেষ মনোযোগী ১হতে হহবে। পৌকার গতি দ্রুত দেখিলে, 
খুব ঝাঁজ কণ্ম করিবার ধূমধাম দেখিলে, বলিব, ইহা যৌবনের বাড়াবাড়ি। 
ইহাদের নৌকা শান্তিউপকুলে পৌছিবার অনেক দেরি। মন থত শান্ত 
হইতে থাকে, তত আপনার কাধ্য করিবার সুবিধ। হয়। অতএব 
ইহাদিগকে-_ নববিধানে দীক্ষিতদিগকে এহ আ'শীর্বাদ কর, ইহারা যে 
চারিদিকে দৌডাদৌড়ি করিয়া লা! বেড়ায়। প্রেমস্বরূপ, ভাবের উত্তেজনা 
হইতে বিমুক্ত ক'রে ঝলে দাও, সে বয়ন এ বয়ল নয়। এখন কাজ কম্ম 
কমিয়ে) শান্ত হইয়া, সাধন "অধিক করিয়া করিতে হইবে । প্রেমলাধন, 


যুগলসাধনব্রত উদ্ভাপন ১০৯৫ 


ভ্রাতৃত্বসাধন, যোগসাধন এই সমুদয় করিতে হইবে। গুরু, দয়! ক'রে শান্ত- 
স্বভাব কর। উগ্রভাব দূর করন । কোমল ভাব দাও। মাতঃ, আর 
একটু ভালবান। পরম্পরের প্রতি হউক ন1। ন্বতঙ্থতা, স্বার্থপর ত। চলে 
যাক না| অপ্রণয় অপ্রেম দূর হউক ন|। নবমন্ত্বে দীক্ষিত করিয়া, . 
নববিধানের শান্ত অবস্থ। বন্ধুদের মধ্যে স্থাপন কর। হে প্রেমময়, হে 
মঙ্গলময়, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, আমর! 
যেন এই শেষ বয়সে শান্তভাবে সাধন করিয়া, শুদ্ধ ও সুখী হইতে 
পারি। [মো] 
শাস্তি: শাপ্তি: শাস্তিঃ! 


যুগলসাধনব্রত উদ্যাপন 


( কমলকুটার, রাখবার, ২*শে কাণ্তিক, ১৮০৪ শক; 
৫হ নবেম্বর, ১৮৮২ খুঃ ) 


হে দীনবন্ধে।! হে শরণাগতবতসপ, প্রত উদ্ধাপন করবার দিনে, 
তোমার নিকট ব্রতধারা ধিশেষক্পে ধগ্তবাদ করিবার জন্ত আগত। হে 
ব্রতদাতা, ব্রতের ফলদাতা পিঞ্িদাতা হুমি। তোমার বিধানের মধ্যে 
সব যে প্রত্যক্ষ । তোমার কাছোক বঝনিব? সপ্তাহ কাল সম্্ীক 
তোমার চরণতলে বসিয়া আট অন্ন পরিমাণে সাধন করিয়াছি; কিন্ত 
তাহ! আমাদের পক্ষে যথে, বুদ্ধি ও অনুভবের পক্ষে যথে্। বুঝিলাম 
যে, পতি পত্ধী এত অধিক বয়সে আবার নূতন চক্ষে, নূতন প্রেমে পরম্পরের 
প্রতি দৃষ্টি করিতে পারেন। নূতন সংসার, নূতন পরিবার কি, বুঝিলাম | 
চল্িশ বৎমর পংসাপ্নে ঘুরিয়া, একত্র উপাসনা করিয়। যাহা হইল না, এই 
ব্রতে তাহা হহল। লে ধেন পাত্বক, সে যেন ভাগবতী তম্থ, সে আর এক 


১৩৭১৩ প্রার্থন। 


সুখ। কৃপা করিয়া যদি নৃতন সম্বন্ধ স্থাপিত করিলে, তবে এই নববিবাহ, 
এই ছুই হৃদয়ের মিলন, চারি হস্তের চারি চক্ষের মিলন যেন ইহকাল, 
পরকাল, অনস্তকালের জন্ত স্থাপিত হয়। ভগবান, এই সম্বন্ধ স্থায়ী কর। 
এ যে পবিত্র নুতন সম্বন্ধ। নরনারীর ভিতর শরীরের যোগ আর রহিল 
না, এই কার্য্ের ভিতর পবিত্র সুখ দ্িলে। বুঝিতে পারিলাম, এই জীবন 
কিসের এন্ত, বিবাহ কিসের জন্ত ; অন্তে সন্্যাস। বুঝিলাম, সংসারের সুখ, 
পরিবার পুত্র কন্তা কিসের জন্য * এজন্ঠ যে, অন্তে তোমার দাস দাসী 
তোমার চরণে সমুদয় সমর্পণ করিবে। এই পথে বিমলানন্দ । কলহ 
বিবাদের পথ ছাড়িয়। আ।সলাম। এখানে সকলই পবিভ্র, সকলই নিম্মল। 
পাপের মর সম্ভব নাই। হরি, আশীর্বাদ কর, তোমার প্রসাদে সপ্তাহাস্তে 
ব্রত পালন করিয়। জয়ী ভহলাম। এখন বামে বামা, অন্তরের অন্তরে 
ভগবান, এই তিন জনে এক হইয়া, বৈরাগ্যের শ্মশানে বলিয়া, বিশুদ্ধ 
হইতে চাই। জীবশের নৌকা তোমার প্রসাদে এত দিনে ঠিক পথে 
আসিল। সংসারে ঘুরিয়া ঘুরিয়।, নানা! পথে গিয়া, এখন ধুগলসাধনের 
ঘাটে আসিয়। লাগিল। সংসারের সকলে শোন, সংসারের ধন মান 
সম্পদ এ্রশ্বধ্য কিছু বাধা দিতে পারে না, ভগবানের প্রসাদে অন্তে এই 
পবিত্র পথে আসিতে পারা যায়। ভগবান, স্বর্গের দ্বারে আসিলাম, 
সপ্াহান্তে ধর দাও। পুরাতন অসার সংসারের কথ! ধারা বলেন, সে 
সব সঙ্গী চাই শা। সং্শ্রসঙ্গ যেখানে, ছুঃখী যেখানে তোমাকে ডাকে, 
সেখানে যাইব। জগদীশ, প্রাণে প্রাণে সঙ্গী হইয়া ধারা আসিতে চান, 
তার। যদি 'আাসেন, দেখা হইবে । আমার পথ এই স্থির হইল সম্মুখে, 
এই দিকে আমার গতি | ধাহারা আসিতে চান, আসিবেন, সকলে যেন 
এই মুলমন্ত্রে দীক্ষিত হন। আমি সন্ত্রীক একতার। বাজাইতে বাজাইতে 
এই পথে অগ্রসর হই। মা, বিশেষ ভিক্ষ। এই, বারা বিপথে গিয়াছেন, 


যুগলসাধনব্রত উদ্ভাপন ১০৯৭ 


সেই আত্মপ্রবঞ্চিত ভাই কট যেন তোমার বিশেষ দয়াতে শীঘ্র শীগ্ত্র 
ফিব্রিয়। আসেন। এখান থেকে পত্র লিখে পাঠাই, তাদের সময় থাকিতে 
থাকিতে দি চেষ্টা করেন, তবে পৃথিবীতে থাকিতে থাকিতে এই পথে 
তাহারা আমিতে পান্বিবেন। এই পথে যোড়। যোড়া চলেছে । এখানে 
থেকে ন্বর্গের সুমিষ্ট বাগ্যষস্ত্রের শব্দ শুনা যায়। দেব দেবীদের সুমধুর 
সঙ্গীত এখান থেকেই শ্রবণ কর! যায়। অবিশ্বাম করিও না; যে দেপেছে, 
যে শুনেছে, যেস্পর্শ করেছে, সে বলিতেছে। গতিহীনের গতি ভগবান, 
দয়! কর। বন্ধুরা কোন্‌ ঘাটে বহিলেন? তাদের সঙ্গে সঙ্গে থেক, 
বেড়িও। যাতে ভাল হয়, করিও। ভারতবক্ষের ধন, এই কথ! ভারত 
শুনিবে, ভারতের যাতে কলাণ হয়, করিও । মা, তোমারই সংবাদ 
দিয়াছি, তোমার কথ। বলিয়াছি। যাদ লোকে না লয়, আমি কি 
করিব। প্রাণেখর, আমাকে আশীর্বাদ কর। মামার ধিনি সঙ্গের সঙ্গী, 
তাকে আশীর্বাদ কর। আমরা যেন প্রাণে প্রাণে অনস্তকালের জন্য 
গ্রথিত হইয়া, সচ্চিৰানন্দের সেব! করি, এই যোগের পথে অগ্রসর হই । 
এখানে সংসার নাই, অসৎ নাই, ইন্দ্রিয়সেব। ধন-মানসেবা লাই, জঘন্য 
ংসারাসঞ্জিকে তুচ্ছ করিব। ঘনসচ্চিদানন্দকে লাভ করিব, স্বগের 
লোকগুলিকে খুব চিনিব, ছু'জনে মিলে তাদের বাড়ী যাব, তাদের সঙ্গে 
খুব পরিচিত হব। আমি সচ্চিদানন্দের শিশ্য। হরগৌরীর ভাব সাধন 
করি। আমার পারখার মামার [ক্লাড়ে। মামি যেন মহাদেবের শিশ্কে 
হইয়!, পত্বীক্রোড়ে গম্ভীর যোগে মগ্ন হইয়।, চিদাকাশে উত্থিত হই। পরিবার, 
সম্তান, গৃহ, এশ্বরযয, সম্পদ সমুদয় লইয়া, তোমার ভিতর বিলীন হহয়া যাইব। 
এ ব্রতের ফল এই | হে দঁয়ালিক্ধো, অধম তারণ, কুপ। করিয়। আমাদিগকে 
এই আশীর্ধাদ কর, আমর। বেন সপরিবারে, সবান্ধবৰে এই যোগের পথ 
অবলম্বন করিয়।, গুদ্ধ 'এবং সখী হই শান্তিঃ শান্তি, শান্তি? 


১৬৩ 


১৩৪৮ প্রার্থন৷ 


অধিক ভালবাসার আবশ্বকত। 


( কমলকুটার, সোমবার, ২৮শে কার্তিক, ১৮০৪ শক ; 
১৩ই নবেম্বর, ১৮৮২ খুঃ) 


হে দয়াময়, হে পিতঃ, যখন (প্রথমে তোমার নিকটে দীক্ষিত হই, 
তখনই এই কথ! ছিল যে, ক্রমাগত উন্নত হইব, ছুটি কখন পাব ন। 
যত ভাল হব, তার চেয়ে আরও ভাল হব। অনন্ত উন্নতি আমাদের 
কপালে ছাপ. মেরে, তবে তোমার ধর্দে দীক্ষিত করেছিলে। ইহাই 
বিবাদ বিরোধের হেতু হয়েছে, দপতি এবং দলের মধ্যে। তোমার 
আদেশ গুনিয়া বলিলাম, টসম্তদল, চল। সকলে চলিল। ক্রমাগত চাঁলতে- 
ছিল; কিন্তু বর্তমান সময়ে কি কুবুদ্ধি ঘটিল, তোমার আজ্ঞা শুনিয়া সকলকে 
চলিতে বলিলাম, কেহ চলিল না। সেনাপতি, তোমার আদেশ শুনিল 
না। ঘরে ঘরে অগ্নি জলিল। মা, বোধ হয়, এর! মুলমন্ত্র ভুলেছে। 
সে জন্ত, নাথ, বাব্র বার বলেছিলাম, অবসন্ন হ'য়ে পড়ো না, ব'সে পড়িও 
না, ভ্রমাগত চলিও। হে দেবি, মনুষ্য খন আপন বুদ্ধিতে ডাকিয়া অভি- 
সম্পাত বাড়ীতে মানে, ডাল কাটিয়। ক্ষান্ত হয় না, মুল পধ্যস্ত কাটে, তখন 
এহরূপ ছুর্দশ। হয়। মুল গেলে গাছ আর থাকে না, ফল আর হয় ন। 
ছু'টে। ছেলে গেলে আবার হয়, মা গেলে আর ছেলে হয় না। মা,বার 
বার বলেছি, মুল কেটে না, বরাবর চলে চল। বখন মাথ! দেওয়া 
হয়েছেণতোমার ক্রমোন্নতির ভিতরে, তখন ক্রমাগত চলিতে হইবে, মরি 
আব বঝাচি। প্রেম ভক্তি বাড়াতেই 'হবে। যে বাড়িল না, সে মরে 
গেল। প্রাণের হরি, শুভবুদ্ধি দাও। জাগ্রত সিংহের মত দৌড়িয়া যাই | 
যে ভালবাস! অঙ্থরাগ কথন ছিল লা» ত! মনে হইবে । সব নৃতন। নতুবা 
এই মড়া মকল পচিতে থাকিবে । মৃত নববিধান এই ছোট ছেলেটি 


অধিক ভালবাসার আবগ্তকতা ১৩৯৯ 


অকালে মব্রিবে। পিতঃ, নদীতে স্রোত ষে বন্ধ হয়ে গেল। মর সেই 
নদীতে মড়া ভাসিতে লাগিল। সমুদয় দূষিত জল তার ভিতর পড়িল, 
আর সেই নদী যে মৃত্যুর আধার, রোগের আধার হইল । পিতঃ, শ্রোতো- 
বিহীন নদীর সন্মুথে যে বান এসেছে, নদীর বাধটা খুলে দাও। যত 
প্রার্থনার বাসন! এ বাধে আটুকায়। ভ্ুড় হুড় ক'রে সমুদ্রের সঙ্গে 
মিশুক। গভীর ছলে মিশুক। সমুদয় দূধিত জিনিষ ভেসে যাক! সব 
বিশুদ্ধ হইয়া যাক । হরি, আত্মার বাধ ভেঙ্গে দাও, তবে আোত চলিবে। 
দীননাথ, দয়। কর। যে মহামন্ত্র দিয়াছিলে, তা ভূলিব না, ত৷ ছাড়িৰ 
না। তোমার সন্তানদের মধ্য হইতে যাতে বিরোধ যায়, এমন উপায় 
কর। তোমার চরণামূুত অনেক ক'রে না খেলে, এখনকার কষ্ট দুঃখ 
যাবে না। প্রেম ভক্তি খুব বাড়াতে ভবে । দয়াময়, এতে কিছু হবে না, 
আরও ভাল উপাসনা করিতে দাও । তোমার ভিতর ভাল ক'রে প্রবেশ 
ক'রে, সংসারের অসার যা কিছু লব দূর করে, যুগলব্রত নিয়ে, একেবারে 
নিলিগ্ত হয়ে, পর্পত্রের জলের মত থাকিব। আড়ম্বর চাতুরী নব ত্যাগ 
করিব। তোমারই সঙ্গে নির্নে »সেখুব আমোদ করিব। খুব আরও 
জেয়ার্দ। চাই । বাঠিরে উপাসন। হয়, 'এতে ভিতর তে। ভেঙ্ছে না; মন 
কি খুব নরম হয় উপাসনার বৃষ্টিতে 7 শা। যেখানকার লৌক1 সেখানেই 
আছে। ঢের ভালবাসা চাহই। বড প্রেমচাত। এর চেয়ে বড় জেয়াদ। 
চাই, দশ গুণ অধিক চাঠ। মদ্দেবি, দয়। ক'কে ঢের দাও, খুব দাও, 
ঢেলে দাও, খুব বর্ষ। এনে দাও । দীননাথ, দর। করিয়। এই আনীর্বাদ 
কর, খুব বাড়াবাটিগ ভিতর পণ্ড়ে তরে যাঠ। [মে] 
শান্তি: শান্তি, শান্তিং । 


১১৬৩ প্রার্থনা 


অন্ততঃ একটি সুসস্তান ভিক্ষা 


( কমলকুটীর, মঙ্গলবার, ২৯শে কার্তিক, ১৮*৪ শক । 
১৪ই নবেম্বর, ১৮৮২ খুঃ ) 


হে দয়ার সাগর, হে ভক্তহদয়ের কল্প তরু, অধিক দাও ন! দাও, ছুই 
একটি দাও, তা হলেও তে বুঝিতে পারি যে, মানুষের আকারে মত 
ব্লহিল। মানুষের ছুই গ্রকার সন্তান, শরীরের সন্তান, মস্তিফের সন্তান । 
লোকে পুস্তকে আপনার মত প্রচার করে, কিন্তু পুস্তকের আকারে যে 
সকল মত থাকে, তাহা তে। বিশেষ কান্তি রাখিতে পারে না। মানুষই 
মানুষের কীত্তি রাখে। চত্রিত্রে স্বভাবে ধর্ম্মবিধান মান্ুষেতে কীন্তিরূপে 
থাকে । হে ঈশ্বর, এই পৃথিবীতে যে মনুষ্য আপনাকে পিতা! বলিয়। 
জানে, সে আপনাকে ধন্ত মনে করে। আর যে পুত্রবিহীন, সে কত খেদ 
করে। আপনাকে নির্বংশ বলিয়। ছুঃখ করে। মানুষ তোমার পদ ধারণ 
করিয়! ডাকে, এই জন্ত, সন্তান হবে, মানুষ প্রস্তত হবে, চরিত্র গঠন 
হইবে, চক্রিত্রের কীন্তি থাকিবে, বংশ বক্ষ! হবে। বুদ্ধ বয়সেও কারো! 
যদি একটি ছেলে হয়, সে কত পুঞ্জ| দেয়, কত উৎসব করে, কত দান 
করে। ভগবান, তোমাব্র ভক্তদের এই ইচ্ছ,_-যৌবন তে! গেল, বার্ধক্য 
তো। এলো, একটাও যদি সন্তান হয়, মনের মত, কচির মত একটাও যদি 
মানুষ হয়, নববিধান বুক্ষ। পায়; কত 'আহলাদ হয়, ঠাকুর, এ সময় 
আমাদের যদি একট সন্তান জন্মে, ছুই একট লোক যদি পাওয়৷ যায়, 
নববিধানের ছবি হয়ে থাকিতে পারে এই ধর্মজগতে। এতগুলে। লোকের 
মধ্যে একজনও বদি পাওয়! যায়, যে ধর্মের কীন্তি রক্ষা! করিতে পারিবে, 
তা হলে বিধান নির্বংশ হইবে না বলিয়। আহলাদিত হইব। এ মাতার 
গর্ভে কি ছেলে হবে ন!? নববিধান নির্বংশ হয়ে পৃথিবী থেকে চলে 


অন্ততঃ একটি সুসস্তান ভিক্ষা ১১৯১ 


যাবে, কেউ থাকিবে না কুলে বাতি দিতে? ব্রাঙ্গদমাজ ঘোর অন্ধকারে 
ডুবিবে? এমন সময় যদি একট। লোকও পাওয়। যায়, একটা সন্তানও 
হয়, অত্যন্ত আহল!দ হবে। নববিধান যণি একট। লোক রাখিয়। যাইতে 
পারে, যে দেখাতে পারিবে, এমনি ক'রে ক্ষমা করিতে হয়, ঈশ। মুষ! 
শ্রীগৌরাঙ্গ এমনি ছিলেন, এমনি ক'রে সমুদয় জগৎকে বুকের ভিতর 
রাখিতে হয়, তা হ'লে পৃথিবীর আহ্লাদ হবে। পুস্তকপন্তান তে। কাজের 
নয়, মানুষ দাও, যে কীন্তি রাখিতে পারে। একটি এমন দাও, যাব মুখ 
দেখে বলিতে পাৰিব, মুখখানি ঠিক। জনেতে, ধণ্মেতে, প্রেমেতে, 
ধানেতে ঠিক। পিতৃদর্শনে, মাতৃদর্শনে ঠিক। বুড়ে! বয়সে মনের মত 
ছেলে-ন্ছ কোলে করিলে বড় আকহ্লাদ হস, আশ! হয়। একট| লোকও 
কি হয় না? এত বড় বিধান, একজনও কি হয় না? কখন দশ জন, 
কখন বার জন, কখন পাঁচ জন হয়েছে। বর্তমান কলিযুগের বিধানে 
সর্ষপকণার মত একটিও হবে নাকি? তোমার নববিধানের কি চিহ্ৃও 
থাকিবে না? তেউ কি বিধানের দৃ্টান্তরূপে পৃথিবীতে থাকিবে না? 
পরমেশ্বর, পৃথিবী থেন বলিতে পারে, একজ্সনকেও দেখেছি দৃষ্টান্ত রূপ । 
মা, তোমার সন্তানদের জানাও, ইহারা সকলে চেষ্ট। ক'রে একক্ধনকেও 
সাজান। বিধানকে নির্বংশ ক'রে যেন না যান। জগদীশ, একজন 
গরীবের বাছা, একটি লোক এই দীনকুলের মধে; যদি মাথ। চাড়। দিয়ে 
উঠে, পৃথিবী আনন্দিত হবে। হে দয়াসিন্ধো, হে করুণাময়, তুমি কৃপা! 
করিয়া এই আশীর্বাদ কর যে, অন্ততঃ দ্বই একজন লোকের মধ্যেও 
তোখার লববিধানের সমুদয় উপদেশ, সমস্ত কথ৷ ঘনীভুত হুইয়া, একখানি 
চরিত্ররূপে পৃথিবীতে থাকিয়া, যেন জনসমাঞ্জের কল্যাণ সাধন করে। [মো] 
| শাস্তিঃ শাস্তি শাস্তিঃ! 


শপ পা সু ৯৮ আর 


১১০২ প্রার্থন! 
ভ্রান্তি ও কুবুদ্ধির নাশ 


( কমলকুটার, বুধবার, ৩০শে কার্তিক, ১৮৪ শক; 
১৫হ নবেম্বর, ১৮৮২ খুঃ) 


হে কোমলহদয়। হে ত্রাণকর্তা, বিড়ম্বনা ভারি, শরীর এবং মন 
হই সাক্ষ্য দিতেছে । তোমার লোকদিগের শরীরপতন, ইহা যেন কে 
অগ্রাহ করে না। চার বেদ হহার ভিতরে, এত শিক্ষ। ইহাতে পাওয়। 
যায়; রোগ এত বিস্তৃত হইয়াছে, প্রায় সকলেই অবসন্ন, এই বেদ যেন 
পাঠ করি । রোগশাস্ত্র যেন অগ্রাহা না করি। রোগের পর উত্সাহ 
বাড়িবে, শীঘ্র শাঘ্ব এক পরিবার বাধিব। কে কথন যায়, শীঘ্র শীঘ্র 
ভালবাসিব সকপকে | পরের ঃখ রোগ দেখে দয়া হবে, এই জন্য রোগ, 
কিন্তু সে ভাব হহল না| ভাহয়ের স্থথ দেখে যেমন আহ্লাদ হলে না, 
ছু€খ দেখেও দয়া হলো! ন|। শীত্ব শীত্র নব কাজ ক'রে নিতে হবে, আর 
সময় নাই, এ ভাবও হইল না। হরি হে, পুথিবীর পরিত্রাণের শুভ 
প্রাতঃকাল হয়েছে, সুবাতাস বহিতেছে, পৃথিবীতে ধূম লেগেছে । সে 
জন্য বলি, হে পিতঃ, আমার এক দিকে কেন স্থুখ, আর এক দিকে কেন 
দুঃখ? এক দিকে কেন আনন্দ, আর এক দিকে কেন অবসন্নতা ? 
এঁর! ঘুমিয়ে পড়েছেন। কণা এদের এলে। মেলো৷ প্রলাপ! শ্রীহরির 
এমন সহানুভূতি, সুখের সময় কি আর হয়েছে) এই তে। সময় প্রেম, 
ক্ষমা এবং উন্নতির । আমর! অচেতনশ্রায়, কি হচ্চে, কিছুই বুঝ.তে 
পাচ্চি না, এই তে। রোগ । প্রেমন্ধরূপ, উপায় কি নাই ? হাজার উপায় 
আছে, কিন্তু ধরিবার উপায় পাই। প্রেমময়ীর চরণরেণু সকল পাপীর 
মাথায় । কি এমন বিপদ? কি এমন সঙ্কট? কিন্তু এ নেশ! না গেলে 
হবে না। শনির দশ! ধরেছে নকলকে । আনন্দময়ীর মুখ ঠিক সেই 


প্রাস্তি ও কুবুদ্ধির নাশ ১১৪৩ 


রকমই আছে, বিধান ঠিক আছে, পৃথিবী আরও জেগে উঠছে, কেউ 
কেবল বুঝতে পাচ্চে না। এমন একট। সময় আছে, যখন বুদ্ধির ভ্রম 
হয়। সেই সময় এয়েছে। এর একট! ভাই পারী, দূরে কোথায় পড়ে 
রয়েছে। সেষে ধন্ম কচ্চে, কি উপাসনা কচ্চে, কিছুই ধুঝতে পাচ্ছে 
না। তারও এই রোগ হয়েছে, আর কিছু না। সবঠিক আছে, কেবল 
বুদ্ধির হাস হয়েছে। পাপপুকুষ সময় পেয়ে কি খাইয়ে দিয়েছে, তাই 
এমন হয়েছে। ছুষ্ট সরম্বতী ঘাড়ে চেপেছে, নেশ! হয়েছে । মা, এই 
শনির রাজা কদিন স্থারী? তুমি দিলেও নিতে পাগ্িব না» পেলেও 
ধরিতে পারিব না, এমন আর ক'দিন হবে? শনির অধিপত্য শেষ হবে 
কোন্‌ দিনে? দয়াময়, একজনও শৃঙ্খল ছেদন ক'রে চলে যাক। যার 
যার সময় হয়েছে, চলে যাকৃ, মার কাছে কটা ছেলেও একত্র হউক; বুঝি 
যে, শনির দশ! কাটিতেছে। ভে প্রাণেশ্বর, ত্রাণ কর। মানুষ কিছু 
করিতে পারে না। তুমি দয়া কর, মানুষের কুবুদ্ধি ঘটলে, ছাত বাড়িয়ে 
স্বর্গ পেলেও ছুঁতে পারে লা। দয়৷ কর, এর প্রতিবিধান কর। হে 
দয়াসিম্কো, রুপাময়, দয় করিয়। এই আশীর্বাদ কর, এই কুদিন যেন 
শীঘ্র কেটে যায়, 'মার স্বর্ণের স্ুবুদ্ধি আসিয়া জীবের হৃদয় পূর্ণ 
করে। [মো] 


শান্তি, শান্তি: শান্তি! 


১১৪৪ প্রার্থন! 
পবিভ্রাত্মার জন্য 


( কমলকুটার, বৃহস্পতিবার, ১ল৷ অগ্রহায়ণ, ১৮৪ শক; 
১৬ই নবেম্বর, ১৮৮২ খুঃ ) 


হে দীনবন্ধো, হে অসহায়ের সহায়, আমর! সকল লোককে ডাকিয়াছি, 
শখধাম দেখাইব বলিয়া । এস সকল ভাই, এস স্বর্ণের মণ্ডলী যোগী 
খধি ভক্ত জিতেন্দরিয়, স্রথধাম দেখিবে যদি, এখানে এস। হে পিতঃ, এই 
'আহ্বান শুনিয়া সকলে আসিয়। যদি দেখেন, এখানেও বিৰাদের অন্ধকার, 
তাহার কি বলিবেন? আমর! যে বলিয়াছি, স্বর্গের ঘরে শোক ছুঃখ 
অন্ধকার নাই ; একট। জায়গ!, একট। ঘর, একট। পাড়া পৃথিবাতে আছে, 
যেখানে এলে বুৰিতে পারিবে, স্বর্গের আনন্দের ও প্রেমের পন্মিলন কি, 
স্থখ কি। এই আহ্লাদ শুনে অনেকে আন্বে, এসে পাড়ায় উকি মেরে 
দেখবে, আর বল্বে, ওরে মিথ্যাবাদী, এই কি স্ুখধাম? এহ কি প্রেমের 
মিলন, তপন্তার ফল, সখের পরিবার ? মা, পৃথিবী প্রবঞ্চক কলে গাপি 
দিবে । ভেবেছিলাম দেখাব, লোকগুলেো৷ এসে দেখ তে পাইল না, আর 
আহ্বান করিলেও আমিবে না। দয়াময়, যখন দেখাব বলেছি, তখন 
যেন দেখাই, তুমি ওদের থামাও। সত্য সত্যই সখের পাড়া দেখাব। 
প্রেমস্বরূপ, তুমি আমাদের জীবন জান; এই দলের মধ্যে কোন্‌ লোক 
বলে নাই, “বড় বড়” কথা? এই সেই শান্তিনিকেতন, এইখানে স্থখধাম, 
কে একথা বলে নাহ? মা, এখন মুখ বন্ধ করে অনুতাপ করিতে 
দাও । অসত্যবাদীদের দলে মিশিয়া থাকিলাম। দোহাই, পিতঃ, সতোোর 
ংসার, প্রেমের পরিবার দেখাব। দয়াল, নিজ মুর্তি ধরে, পবিত্রাত্ম। 
হ"য়ে যখন পাপীর বক্ষে দাড়াও, তখনই সে অনুতপ্ত হয়, হষ্ট সরস্বতী 
তাকে ত্যাগ করে, আর শনির দশ! কেটে যায়। পবিভ্রাত্ম। যখন স্বর্গের 


প্রায়শ্চিত্তের জন্য ১১০৫ 


উজ্জ্বল পাখী হয়ে উত্ডে এসে মাথায় বদিবে, তখনই পরিত্রাণ পাব, নতুবা! 
আর উপায় নাই।' 'বাপ ম' স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টির কর্ত। কেহই পারিলেন 
না; একজন পারিবেন । পবিত্রাত্মান্নামধাঁরী, আলোকময় উজ্জ্বল তজ্যোতি- 
্রয়রূপধারী, তুমি যদি এস, তবেই "পরিত্রাণ হবে। পবিত্রাম্থা, তুমি না 
এলে আর হলো না। পবিভ্রত্মা, তামার পূজা কৈ হয়? অলৌকিক 
ক্রিয়া কর কিছু। মা, দেবি,” সিদ্ধিদযায়নী মুক্িদায়িনী হয়ে যা করিবার 
কর। ছুঃখীর ছঃখ গেল না, কাণার চক্ষু হলে। না, পিতাকে ৪ পেলে না 
জগৎ্। পরিত্রাণও হলো। না। হে কৃপাসিন্বে। হে করুণাসিন্ধে', কৃপা 
করিয়। এই আশীর্বাদ কর, যেন স্বর্গের পবিত্রাত্মা-পাথীকে হৃদয়ে পাইয়া, 
অলৌকিক ক্রিয় দ্বার! জীবনকে নংশোধিত করিয়া! লই ; মা, দয় করিয়া 
এই গ্রার্থন৷ পূর্ণ কর। ৃ 
শাস্তিঃ শাস্তি: শাস্তিঃ। 


বল পরাগ আরা 


।., প্রায়শ্চিত্ের জন্য 


( কমলকুটার, শুক্রবার, ২র। অগ্রহায়ণ, ১৮০৪ শক ; 
: ৯৭ই লবেম্বর, ১৮৮২ থুঃ ) 


হে দীনশরণ, প্রসবযস্ত্রণার পর সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, সকল ছুঃথ কষ্ট শেষ 
হয়, আনন্দধ্বনিতে বাড়ী পুর্ণ হয়। পরমেশ্বর, এবারকার ছুঃখ কষ্ট কি 
জন্মের নিদর্শন, না, মরণের নিদর্শন? এক কষ্ট আছে মরণের আগে, 
আর এক কষ্ট প্রসবের পুর্বে। ও কণ্ঠে মরণ, এ কষ্টে জীবন, ইনার 
ফল সুসন্তান। এবারকার হঃংখ রোদন কি মরণের পৃর্বিণক্ষন ? এবার- 
কার কণ্টের পর কি কোন নববিধি জন্মগ্রহণ করিবে না? হরি হৈ. 
আমর! যে নিক্ষল কষ্ট জানি না। অন্ধকার হঃখ যন্ত্রণার রাজ্যে কি 


৮৩৯৯ 


১১৪৬ প্রার্থনা 


এসেছি, যেখানে কেবল মরণের পুর্ববণক্ষণ? তবে সকলে প্ররস্তত হউন 
যে, এই হুঃথে জীবনের শেষ। এবার আর কি ভাল হবার গতিক নাই? 
ব্লোগ ধরেছে, প্রতিকার নাই, চিকিৎসক নাই? মরণ সম্মুথে, তবে ইহা 
বিশ্বাস করি। নুতন বিধানের ভাল দ্িক তো হলে না, খারাপ দিক 
হুইল। ভক্ত কষ্ট পেয়ে খারাপ হুলে৷। যদি কেহ এর ভিতর থাকেন, 
ধিনি বিশ্বাস করে+, মার নিয়ম ঠিক আছে, এত কষ্ট কেবল জীবন্সের 
পুর্ববলক্ষণ, তবে ধন্ত ধন্ত তিনি। ম। আনন্দময়ি, সকল বিধি বাহির কর, 
এবারকার বিধি দাও! নববিধিরূপ পুত্র-দর্শনে জননীর যন্ত্রণ। শেষ করি। 
দয়াময়, ধারা ধগ্ঠ হলেন, তাদের কষ্ট শেষ কর। বার! নিরাশ হলেন না, 
ধারা বিশ্বান করিলেন, তাদের জীবন দাও। তবে আমন! প্রায়শ্চিত্ত করি 
কল্য। প্রায়শিত্তের বিধি দ্বারা, বিধাত।, তুমি কত জাতিকে বনু বৎসরের 
পাপ হইতে উদ্ধার করিয়াছ। আমাদের জন্ত এমন প্রায়শ্চিত্ের বিধি 
কি লাই, যাহা দ্বার মনের ভিতর অবধি গুদ্ধ হইয়। যায়? ঠাকুর. ধিনি 
মনে করেন, তবে তে! এখনও আমার মরণ অ।সে নাই, এ কেবণ মানসিক 
কষ্ট, ইহ কেখণ প্রিয়দর্শন শিল্ুর মুখ দেখিবার পুর্বে যে কষ্ট হয়, সেই 
কষ্ট; আবার তরুণ বয়ন আমিতে পারে, আবার ঈশ। মুষ! শ্রীগৌরাগ 
প্রভৃতি ব্রথ্তলয়ের কৃপায় আমরা ব্রহ্মনপ্তান হইতে পারি; ইহা ধার! 
বিশ্বাস করেন, তাদের এই প্রায়শ্চিত্তে বিধি দাও। এহ প্রাক্সশ্চিত্ত 
অবলম্বন কৰিয়া, আমর! ০তোমার বিধির পুর্বা ভাস বুঝিতে পাৰিতেছি যে, 
আমর! পরীক্ষায় খাটি হহয়াছি, ইহ! সকলকে দেখাইতে হইবে । ঠাকুর, 
আমার মনে কাম নাই, অহঞ্চার নাই, ক্রোধ নাই, আমি পরনুখে সুথা, 
'আমি নয্ব, আমি ভাইদের খুব ভালবাপি, এই কথাশ্ুণি হুহার৷ একে 
একে তোমার কাছে বলিবেন। ধাহার কথা আট-কাহবে, তাহাকে 
আবার সাধনের চেষ্ট। করিতে হইবে। সাধণ সাধণল সাধন নাধন, তার 
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পরে সিদ্ধি। মা, এইগুলো বলে, তোমার কাছে শরীরটাকে দেখিৰ 
খাঁটি, মনটাকে দেখিব খাটি। আর ধার। পারিবেন না যেট! যেট? বলিতে, 
দোষ সকলের কাছে স্বীকার করিবেন। সকলে বলিবেন, মা, আমি 
ভাই বোনেদের জন্ত ভাবি, ছুঃখী অনাথ গরীব বিধবা যার। আছে, তাদের 
ভার তুমি আমাকে দিলে এখন থেকে । হুঃখের সময় সাত্বন৷ করি, 
অনাথকে সনাথ করি, বিধবাকে কষ্ট পাইতে দিই না। দরকার হ'লে 
রন্ধন করিয়। দি, বাজার ক'রে দি, রোগ হলে ওধখ দি, আমি দয়াত্রত 
লইয়াছি, দয়! করিতে আসিয়াছি, এই সব কথা বলিতে হইবে । আব 
যিনি বলিতে না পারিবেন, তিনি দাড়িয়ে বণিবেন যে, আমি এ সব করি 
না। আর একট! বলিতে হইবে যে, নাথ হে, স্বামীর স্বামী, আমি স্ত্রীকে 
সহধন্মিনী করিয়া লইয়াছি, আমর! আর সংসার করি ন।। হব্রিনামের 
দিকে মতি হইয়াছে, স্বী যোগ করেন, গুনিয়। আমি উপকার পাই। 
এসব বলিতে যদি না পারি, কণ্াকার প্রায়শ্চিত্তের বিধি লইতে গ্রস্ত 
হই। দীনবন্ধো, দয়াময়, কপ। করিয়। এই আশীর্বাদ কর, যেন উপযুক্ত 
প্রায়শ্চিন্তের বিধি অবলম্বন করিয়া, ভাল করিয় পুড়িয়৷ খাটি হইতে 
পারি। [মো] 
শান্তিঃ শান্তিঃ শাস্তি; ! 
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( কমলকুটার, শনিবার, ৩র। অগ্রহায়ণ, ১৮০৪ শক; 
১৮ই নবেম্বর, ১৮৮২ খুঃ) 


হে দীনবন্ধে। হে পাপনিবারণ, প্রাতঃকাল হইতে তোমার বিধান 
অন্ুনারে আমাদের পাপাত্বা ক্বত গ্রহণ করিল। বর্দি একদিনের 


১১৩৮ প্রার্থনা 


যন্ত্রণ। উৎপীড়নে বহুদিনের সঞ্চিত পাপ পুড়িয়া যায়, তবে আমরা! ধন্ত। 
সেই প্রাচীন কাল আগত, বখন প্রত্যুষের অন্ধকারমধ্যে যোহন গম্ভীরন্বরে 
বলিতেন, “মনুষ্/সস্তানগণ, অনুতপ্ত হও ।” ভয়ানকমুত্তি বিলাসবিরোধী 
যোহন আর কিছু বলিতেন না, কেবল বলিতেন, “অনুতাপ কর।” 
কিন্তু যাই মনুষ্ত অনুতাপ করিল, অমনি পৃথিবীর গর্ভযন্ত্রণা উপস্থিত 
হইল। দসোণার ছেলে ঈশ! জন্মগ্রহণ করিলেন। পৃথিবী সকল ছঃখ 
ভুলিল। ইতিহাসে এ সব হয়েছে। আমার জীবনে, আমার বন্ধুদের 
জীবনে কবে হবে? আজ ঈশ! নয়, মু! নয়, গৌরাঙ্গ নয়, আজ যোহন। 
আজ উটের লোম গায়ে দেওয়৷ ভীষণ একটা গুরু। আজ পূর্বজীবনের 
পাপ-্মর্ণ, জয় মহারাজ্াধিরাজ, আমরা অধম কুঁপুত্র, ভয়ানক পাপ 
করিয়াছি, নববিধানের পথে কণ্টক আনিয়াছি, প্রেমপরিবার হইতে দিই 
নাই, ভ্রাতৃবিরোধী হয়েছি। হরি, পাপ হর। ভয়ানকমুত্তি যোহন, 
দাড়াও সন্মুথে । ভিতরে বল্ছ, অনুতাপ কর, কেন না স্বর্গরাজ্য আগত- 
প্রায়। তার পর, দয়াসিন্ধো, মৃত্যুর পর জীবন, গর্ভযন্ত্রণার পর সন্তান; 
কাল করিও আজ মার, আজ্জ খাটী কর, তৃণ কর, ধুগি কর, আজ 
রক্জারক্তি কর। দয়াময়, আমরা এ রকম ক'রে পুর্বে কখন অশোৌচ 
গ্রহণ করি নাই। ভাই বন্ধু আত্মীয়দের মরণে যা করিয়াছি, কিন্তু আত্মার 
পুণ্য শান্তির মরণে এরূপ শোকের অশৌচ গ্রহণ করি নাই। এখন 
প্রায়শ্চিত্ত বিধি যা দিলে, যোহন-ম্মরণে তা গ্রহণ করি, সাধন করি, এই 
ভিক্ষা চাই তোমার কাছে। দীননাথ, অন্তরে প্রায়শ্চিত্ত কেমন করে 
হয়, মন কেমন ক'রে শোকাতুর হ'য়ে এক রাত্রির মধ্যে শুদ্ধ হয়, আমি 
তো জালি না। মা, তোমার নুকোমল রাঙ্গা চরণ পাপীর একমাত্র 
ভরসা । অতএব, মা, বাহিক ব্যাপারে যাতে অন্তরের প্রায়শ্চিন্ত হয়, 
তাই কর। হৃব্রি, কেন কুমতি হইল, কেন পরম্পরের বিরোধী হইলাম ? 
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কেন দ্বিজকে চণ্ডাল ভাবিলাম? কেন বড়কে ছোট করিলাম? কেন 
পরস্পরকে ভূলিলাম? কেন ভাইয়ের মানহানি করিলাম ? দয়ামরি 
ম! ছুর্গে, আমর। যখন তোমার ভিতর পরম্পরেতে বিলীন হ'য়ে, তোমার 
ভিতর অখণ্ড হ/য়ে, একখান! হ'য়ে ছিলাম, তোমার দুর্গাবাড়ীতে কয়টিতে 
খেল। করিতাম, তখন তে। আমাদের ভিতর একদিনের জন্যও বিবাদ 
ছিল না। মা, তোমার এই লোকগুলিই তো! সেখানে ছিলেন। সেই 
ঘরে ছিলেন। ঘরথানিও কেমন সুখের ঘর! ভবে এসে বিগড়ে 
গেলাম । এখানে এসে সে রকম আর হলে! না। সেই ছাঁচের মঙগলবাড়ী 
করিতে গেলাম, সেই অনম্তকালের মঙ্গলবাড়ীর মত; কিন্তু ঘর ভেঙ্গে 
গেল, সে রকম আর হলো না। সেই তো এই,--এই ভিত্তির উপর 
বাড়ী--পাড়া করিলাম । সেখানে যে বড় ভালবাসিতাম। ভবে এসে 
কেন এ বাড়ীতে ও বাড়ীতে ঝগড়া হয়? এর! সুন্দর ছিল যে, কাল 
হলে। কেন? এর। সকলেই রাজপুত্র ছিল সেখানে ; এখানে এসে ছেঁড়া 
কাপড় পরে কেন? হায়, হরি, পৃথিবী আর ম্বর্গে অনেক তফাৎ! সে 
দেবতার! কোথায় গেল? জন্মের পুর্বে আর পরে অনেক তফাৎ । 
এরা কি ভুলে গেল সে সব কথা? হরি, বুঝিলাম, এ পৃথিবীতে সে ভাব 
রাখ! বড় শক্ত, এ মাটী আর সে মাটী অনেক ভিন্ন, তাই দ্বিজ হবার 
প্রথা করিলে । সেই যে আমর! কত থেল! করিতাম, সেই যে সোণার 
পাখীগুলি গাছে ঝসে গান করিত, কেমন সেখানকার নদ নদী গাছ 
পালা! কেমন সেখানকার বাঘ ভালুক ছাগল ন্ডেড়। সকলে কেমন এক 
হয়ে ছিল! এ সব কথ! যাই মনে হয়, আর কীদ্দিয়৷ উঠি। কিন্তু, মা, 
এর! সব ভুলে গিয়াছে, একজন লোকের কার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর! 
বড় শক্ত। এর! কাল কি করেছিল, মনে আছে, মার সে দিন স্বর্ণের 
বাগানে যে মিলে খেল! করিয়াছিল, সে সব ভূলে গেল। মা, এবার 
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দয়া কর, এবারকার শোকের ব্যাপারের পর, গরযন্ত্রণার পর, মার পেট 
থেকে পড়ে, যেন দ্বিজ্ব হ'য়ে, পে: সব ব্যাপার মনে পড়ে । আর ভাই ভাই 
ব'লে, পরস্পরের গল। ধ'রে আনন্দ করি । মা, আর না। আর 
পরস্পরের বিরোধী হব না, মানহানি করিব না। মা, আজ এত হুর্দশা 
কাল যে রাঙ্গপুত্রের মত ছিলাম! মা,কি ছিলাম, কি হয়েছি! ছঃথ 
দৈস্ত স্বার্থপরতা অহঙ্কার, কাদের এত কষ্ট দিচ্চিস্? ওরা যে একদিন 
রাজপুত্রের মত হিল; আমরাই কি তারা না? আজ পশুর মত হঃয়ে, 
সবার্থপরত। অপ্রেম অহঙ্কার পাপে পড়ছি? আজ অশৌচ গ্রহণ করি, 
শোকে মন্ত্র পড়ে প্রারশ্চিন্ত করি। ভাগবতী তনু অশুদ্ধ হয়েছে। 
আন গুড়ি, আজ নুতন মানুষ হই! আজ্জ সংসার বিদায় দাও। আজ 
সকলে বিদায় দাও। হে দয়াময়, এহ শোকপন্তাপের দিনে কৃপা করিয়। 
এই আশীর্বাদ কর, আমরা যেন উপযুক্ত অনুতাপ করিয়া শুদ্ধ হইতে 
পারি। [মো] 


শান্তি: শান্তি: শান্তিঃ! 


অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মিলনের জন্য 


( কমলকুটীর, রবিবার, ৪2 অগ্রহায়ণ, ১৮০৪ শক; 
১৯শে নবেম্বর, * ১৮৮২ খুঃ) 


হে দয়াময়, হে বিধাত!, এই ভিক্ষা তোমার দাসের, তোমার ইচ্ছ। 
যেন পূর্ণ হয়। তোমার রাজো কাকি তে। চলে না, স্বর্গেতে তুমি একজন 
মানুষ প্রস্তত কগিয়াছিলে, সেই মানুষ আমি। যখন আমি হইলাম, 


জপ দাদ পি এ পিপিপি সালাদ সী সপ পা 4 প্লট ও রর সপ লি 
চে "৮ সে ্প্ষীসপ স্পেস সপ শ্প 


* ইংরেজী ১৯শে নবেম্বর ১৮৩৮৭ুং), আচাধাদেবের জন্মদিন। 


শপ শপ পাশপাশি লাজ 


অঙ্গগ্রতাঙ্গের মিণনের অন্ত ১১১১ 


আমার হস্ত পদ নাসিক! কর্ণ সমুদয় হইল। যখন তুমি পৃথিবীতে আমাকে 
আনিলে, তখন আমি ছিলাম সদল অখণ্ড। গোড়ার কথা বলিতেছি, 
ভগবান, নববিধানের শ্রথম অক্ষর বেদের গুকার। ক্রমে নাক চক্ষু 
কর্ণ ঠোঁট সব বিদেশে গেল, শরীরের অঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন দিকে গেল। কেহ 
দক্ষিণে, কেহ পশ্চিমে, কেহ উত্তরে প্রচার করিতে গেল। জায়গ। খালি 
পড়িয়! রহিল, অখণ্ড খণ্ড হইল; মানুষ নাই, তার চক্ষু কর্ণ কি? মুল না 
থাকিলে গাছ কি? নববিধান একছ্ন মরিবার পুর্বে আবার অখণ্ড 
হইবে, এই বাসন! আছে। আমি বিনয় ও অহঙ্কারের সহিত বলিতেছি, 
আমি আসিলাম মঙ্গ লইয়া, আমাকে ছাড়ুক, শুকাইবে। মাধবী থাকে 
বুক্ষ জড়াইয়া॥ বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া । বৃক্ষ ছাড়ুক, তানি শুকাইবে, কেহ 
বাচাইতে পারিবে না। হে ঈশ্বর, ইহারা আমার যোগেতে আশ্রিত, 
এদের বসিবার পাহাড় আমি, বোগ করিবার গহ্বর 'আমি। দয়াল হরি, 
নববিধান একট! | এরাও যা, আমিও তা; আমিও যা, এরাও তা । আমি 
আর এর! একট! | ঈশ| যে কাশর বাজান, তাও আমাদের কাণে আসে ॥ 
গৌরাঙ্গ যে বণ্টা বাজান, তাও আমর! শুনি। কত ব্যাপার দেখি আমরা, 
যা অন্টে দেখে ন7। কত গুনি আমরা। পরমেশ্বর, এই ভিক্ষা, এক শরীর, 
এক প্রাণ কর। মকলে 'এই ঘরে বসে একখান মান্য হই। একথানাই 
গড়াইতে গড়াইতে উত্তর পশ্চিম পূর্ব দক্ষিণে যাবে। এই তে। আমার 
গৌরব, হরি, যে কেউ নিলেও আছি, না নিলেও আছি । স্বর্গের ছাপমারা 
দলিল আছে আমার কাছে। গোড়াও ঠিক আছে। এজন্ত বড় গ্রাহা 
করি না, কে কি বলে, কেকি করে। দয়াময়, মনুষ্যমাজের এই ভ্রাঞ্তি 
দূর কর, যে তাকে কখন কি বিল কর৷ যায়, যে ম্বর্গে ছিপ সদল অখণ্ড ? 
মা, তোমার সন্তান তো কখন এক একজন হ'তে পারে ন৷ স্বার্থপর হয়ে। 
সেখানে সকলে মিলে একখানা । একজন মানুষ, কিন্তু তার চক্ষু কর্ণ 


১১১২ প্রন: 


নাসিক অঙ্গ সকলে। একখানা মানুষ। খধিরা দর্শন করেন সমস্ত 
বর্ণমালা__-ক হইতে ক পর্য্যন্ত, সেই বর্ণমালার একটি কথাতে একটি ভাব। 
সমুদয় যখন এক হইল, 'বর্ণঘালার যোগ হইল, তখন একটি কথা হইল। 
বেদ, পুরাণ, বাইবেল, ভাগবত“সব স্বতন্ত্র কিন্ত সব একখানি হইল 
নববিধানে। প্রাণেশ্বর, এ সকল প্রচার, সাধন ভজন, পড়া শুন! কিছু 
হচ্চে না। এ সকল বিয়োগের ব্যাপার । সব এক হউক, এক বিধানের 
অঙ্গ হুইয়। খাকুক। এঁদের বুঝিতে দাণ্' যে, এখানে কেউ আমি আর 
আমর! হ'তে পারে না, সব এক। "এক ঈশ্বর উপরে, এক সন্তান নীচে, 
ক্কপ। করিয়। এই দৃশ্যটি কিছুদিন দেখাও । হাত যোড় করিয়। এই ভিক্ষ। 
করি, পাচটা মানুষ যেন ন দেখি। এক উপরে,'এক নীচে। "একমেবা- 
ছবিতীয়ং” ত্রাহ্মদমা্ বলিয়ছিলেন উপরে; '"একমেবাদ্ধিতীয়ং* নববিধান 
বলিতেছেন পৃথিবীতে, সমুদয় মনুষ্যদমাজ এক।"! লবহূর্ণার সন্তান নব- 
মান্ষ। শত শত হস্ত, শত শত কর্ণ, শত শত নাসিকা, শত শত চক্ষু, এই 
যে প্রকাও নবাকৃতি মানুষ, সেই আমি । আমার শরীরে বিশট! প্রচারক, 
যিনি যেখানে থাকেন, আমি যাই। এঁর! এক শরীরের অঙ্গ | যিনি 
যেখানে যান, যিনি যেখানে প্রচার করেন, সেই এক পুরুষ করেন। 
দয়াময়, এক কর, এক কর। এ ঘরে তুমি দয়। করিয়! নববিধানের লক্ষণ 
বিবৃত কর, আমর! সেইগুপি চরিত্রের সঙ্গে মিলাইয়া লই । দেবতার। 
দিন কতক এই ঘরে খুব যাতায়াত করুন; আহার সাত্বিক, বদন সাত্বিক 
ও বাড়া সাত্বিক, ন্নান সাত্বিক, সব সাত্বিক। অন্তের দ্রব্য লইব না, 
ব্রহ্মহ্স্ত হইতে ধ। প্রদত্ত হইবে, কেবল তাহাই লইব। অসাত্বিক কাপড়, 
শরীরে উঠিও না) অসাত্বিক ধন, হন্তে আমিও ন1; অসাত্বিক বাড়ী, আমার 
' শরীরকে আশ্রয় দিও না। যদি কেউ আন এই ব্রত লইয়া, আবার 
ডুব দিয় জল খান ( এই রকম লোক আছেন আমার শরীরে ), তার! 


জন্মদিন উপলক্ষে ১১১৩ 


নববিধান কাটিবেন। অতএব, মা, সাবধান করিয়া! দাও। যোগচক্ষ 
দেখতে দাও, তুমি এক, আমরা এক। যোগী ক'রে লও, আর কাক 
নয়। হে প্রেমময়, হে গতিনাথ, কৃপ। কত্রিয়। এই আশীবাদ কর এই 
ঘরে যাচাই হইয়া, পরীক্ষ। দিয়, যেন পরাক্ষোতাণ হইয়া, খুব শুদ্ধ ও খঁ,।ট 


হইতে পারি। [মো] 
শাস্তি শাস্তিঃ শান্তিঃ' 





জন্মদিন উপলক্ষে 


( কমলকুটাপ্ন, সোমবাপ, ৎহ অগ্রহায়ণ,» ১০৪ শক; 
২*শে নবেম্বর, ১৮৮২ থৃঃ) 


প্রাণদাতা, আজ প্রাণ তোমাকে পুজা করুক। জন্মদিনে গ্রাণ 
তোমা কথ! বলুক ( রূসনা যেন না ঝলে। পুব্বন্মের পর হ হন, 
আজ প্রাণের ঘরে বড় ধূম। আল প্রাণ, প্রাণের প্রাণ, প্রাণের প্রাণ 
ৰ'লে ডাকছে; আঙ্গ প্রাণ উৎসব কচ্চে, আনন্দ কচ্চে। আজ বাহিরে 
ধুম নাই, প্রাণের ভিতর । অনেক বৎসর হহল, হে আমার ভগবান, 
আমি ভীত হহয়। মন্ষ্ের সযাশ-গ্রথনে পশ্চাণগমা হহলাম, ভক্তির 
আতিশয্য-দর্শনে ভীত হইলাম । আমি তোমা সন্তান হইয়া, মানুষে 
কাছে অবশ্ত মান মর্যাদা লহব, এব্সপ লাগস। রাখি না। যদি লইতাম, 
আরও লইতাম, লোকে দিত, আরও দিত। এই যে এত বড় নববিধান, 
এর ভিতর মুঙগের নাই. সোণার মুঙ্ষের নাহ, প্রাণের মুঙ্গের নাই । দেখলে, 
ঠাকুর, তোমার প্রসাদ ও নব বন্ধ করিতে পারিলাম তো । লোকে 
বলেছিল, পারিব ন। আজ আমি এই কথাট। বলিভে এলাম, যার ভগ 








শিস 


* বাঙ্গল] ৫ই অগ্রহায়ণ আচাধাদেবের জন্মদিন! 


১৩০ 


১১১৪ প্রাথন। . 


হাসিলাম, তার জন্য কাদিলাম; লোকের মান্ত নিলাম না, ভাই রদ্থু 
পাইলাম; কিন্ত সেই থেকে পরের বিশ্বাস ও প্রাণ আকর্ষণ করিতে 
পারিলাম ন। বিশ্বাসের গোড়া কাটা, কিন্তু লত! পাত! ঢের । এখন 
দেখি ভক্তি, কিন্ত সে ভক্তির সঙ্গে যোগ নাই। আমি তো নিরপরাধী 
হলাম; কিন্তু তাদের কি হলো, যাদের রেখে এলাম মুঙ্গেরে সন্ধ্যাবেল! মাঠে 
নদীর ধারে? . আছে তো! তারা? সে সব লোক কোথায় গেল, হরি 
হে,._আমি না হ'লে চলিত না যে তাদের। প্রাণেশ্বর, আমি ভুলে 
গেলাম, কিন্তু রক্তারক্তি কাটাকাটি যে। আমি বুঝ.ছি, একটা মাঝে 
খুঁটি চাই। কোথা থেকে আস্বে আদেশ, মা; একট! গোড়া না! হ'লে 
চলে নাযে। তুমি কেন মানুষের মায়ায় ভক্তকে জড়াও % কি আছে 
একজনের, যাতে লোকেত্র মন টানে? এ সব গোপনের কথা বটে। কিন্তু 
তুমি একজনকে ড় করিয়েছ। ছেড়ে তে! দিলাম, রাগ ক'রে বল্লাম, 
এরা প্রত্যক্ষভাবে তোমার কাছে যাকৃ। মাণ মর্যযাদা তে৷ লইলাম না, 
কিন্ত পাচ জনে যে পাঁচ দিকে গেল। নান! মত হলো, একটা লোক চাই, 
যে শেষ কথ সকলকে মীমাংসা ক'রে দেবে। অনেক লোকসান হ'লে। 
আমার। অনেক হারাণাম, জন্মদিনের উৎসবে এ সব গণন1 করিলে, 
আমার সুথও হয়, ছুঃখও হয়। আমার দলের লোক কি এত কষে যায়, 
মা? আমি দেখলাম, যুগে যুগে তাই একটা লোককে ধরে পাচ জনে 
চলে। সকল ধশম্মে দেখছি, একজনকে একজনকে গুরু করে। গুরু 
যদি গুরুগিরি না চায়, তধু শিষ্যেরা তাকে গুরু করে। কিন্তু, মা, গুরু 
হবকি করে? গাযেকাপে। ক্ষমতা কে, আমি গুরু হতে পারি ন। 
যে। মধ্যবর্তী হয়ে এতগুলি লোকের আত্মার ভার লওয়া, আমার কর্ম 
নয় যে। শিষ্য বলিতে পারি না যে, হরি, আমি পারি না, দোহাই, আমি 
পারি ন। কিন্ত-তুমি-তেন বল, “দেখল, শেষটা কি হলো? . আমার 
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কন্ম তুই নষ্ট কচ্চিস্‌। তুই যাবার আগে, সব কাঞ্জ গোছাল ক:রে দিলি 
না?” ভগবান্‌, তুমি আমায় কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্চ? কেন? আমি 
যদি এই কর্মে কম্মী হই, হে চন্দ্র হুর্ধ্য, সাক্ষী হও, আমি নিজে কচ্চি না, 
আমার বাবা আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্চেন। আমার এত দিনকার কৌশল 
মিথ্য। হলো, আমি এত দিনে এই ঘরের দুটো লৌককেও এক করিতে 
পারিলাম না। ভগবতি, পাক্ষাৎসম্বন্ধে এর যদি তোমায় ডেকে ভাল 
হতেন, পৃথিবীতে প্রমাণ হয়ে যেতো, আর গুরুর দরকার নাই। শ্রীহরি, 
ইহার কেন ভাল হলেন না? তাহলেষে ছুদিক বজায় থাকৃতে।। 
লোকগুলো৷ আবার গুরু গুরু ব'লে টানাটানি করিলে, পৃথিবীতে যে 
আবার কুসংস্কার আসিবে। হে ঈশ্বর, এ বিষয়ে আমি দোষী নই, কপা 
করিয়। সকলের কাছে প্রকাশ কর। আমি যে লইব না, লইলাম না, 
তাতুমি দেখছ। গুরুকে গুরু বল। দূরে থাকুক, এঁরা যে ক্রমে আমাকে 
পায়ের নীচে ফেলিতেছেন। এত দূর হইয়াছে যে, এরা আমার মত 
মানিলেন কি না, আমি তা সকালে আর ভাবি না, বৈকালেও আর ভাবি 
না। ধারযা খুসি কচ্চেন, আরও যদি কিছুদিন থাকি, আরও কত 
স্বেচ্ছাচার দেখিতে হইবে । প্রেমমর, এ সব দেখে মনে হয়, গুরু হওয়া, 
বুঝি, ছিল ভাল। নাহয় আমাকেই লোকে গালাগাপি দ্িত। আমরা 
তে। গালাগালি খাইতে, মরিতেই পুখিবীতে আনিয়াছি। ধর্মপ্রবর্তকের 
কে কোথায় মান মর্ধযাদ। পেয়েছেন? এরকম তো হ'তোনা। আমার 
মুঙ্গেরের সে ছবি কোথায় গেল? সে বিনয়, সে ভক্তি, সে বিশ্বাস, 
পরস্পরের প্রতি সে অনুরাগ কোথায় গেল? একটু সন্দেহ দ্বিধ। নাই 
কথাতে । তাই বলছি, যদি মুঙ্গেরের কেল্লার ভিতর ঝসে এরা সাধন 
কর্তেন, নিরাপদ থাকিতেন। আমারই দোষে, কি গুণে, গোলমাল হঃয়ে 
গেল। তুমি বলছ, “এখন তু মথুরার রাজা, কতকি তোর হয়েছে । 
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কত বড় নববিধান।” কিন্তু আমার..সে মুঙ্গেরের বুন্দাবনে রাখাল হয়ে 
থাকার মিষ্ট ভাব কি ক'রে ভুলিব? আমি তো মথুরার রাজ। হ'তে 
চাই নাই। আবার গুরু হ'তে চল্লাম। কি ভাবে গুরু হ'ব? আমার 
কথা এখন, ধার খুসি, যেট! ইচ্ছা নিচ্চেন, যেটা ইচ্ছ! ফেলে দিচ্চেন। আমি 
যেন গরীব, বানের জলে ভেসে এয়েছি । কেবল যেন দুটো কথ! এদের 
শেখাতে এয়েছি। তা করিলে তে! হ'বে না। যদি মানিতে হয়, ষোল 
আন। মানিতে হইবে। নধবিধান সম্পূর্ণ লইতে হইবে। তা এতে 
একজন থাকুন, দেড় জন থাকুন। আমার এখনও এমন ক্ষমতা আছে, 
আমি সমুদায় পৃথিবীকে ধানের ক্ষেত্র ক'রে ফসল করি ! আমার বুদ্ধ 
শরীরে এখনও তরুণ হাড়। আমি যে কখন পৃথিবীকে গ্রাহ করি নাই। 
তোমার হুকুম পেলে আমি কি না করেছি, মরি আর বাচি। মা, আমি 
এখন গঙ্গার ধারে বসে ভাবছি, কি করিলাম । স্বাধীন প্রচারক তৈয়ার 
করিলাম, গুরু তৈয়ার করিলাম, ধার! অনেক শিষ্য করিতে পারেন। 
কিন্তু, মা, ওদিক উল্টে নিলে কি ভয়ানক কাল দাগ। এঁরা শাস্তির 
উপদেশ দেন লোককে, কিন্তু নিজের মনে কত রাগ। এর! শিষাদের 
উপদেশ দেন, কিন্তু নিজের কি রকমে চলেন। মা, তুমি যেন বলছ, 
তুই তো৷ এই গোলমাল করিলি। তুই কেন সে সময় ভয় পাইলি। সে 
মুঙ্গের আর হলো না। জগদীশ, এই কটি লোককে ্বেচ্ছাচার থেকে 
বাচাও, এখন এই আমার বিশেষ প্রার্থনা, আর ব্যাকুলতার কথ৷ হয়েছে। 
মা, আজ তো গন্মদিন। ৪৪ বৎসর পূর্ণ হ'য়ে, ৪৫ বৎসর আরন্ত হ'লো। 
আজ এদের জীবনের পরিবর্তনের দিন। আজ মুঙ্গেরের প্রত্যাগমন। 
আজ সঙ্গতের নীতি, মুঙ্গেরের ভক্তি, নববিধানের ধর্ম । অগ্ত গুরু-লাভ। 
অন্ত ধর্মের গুরুর মত নহে, নববিধানের গুরু। এক শরীরের সকলে অঙ্গ, 
এই বিশ্বাস। আমাকে সেবা করিতে হ'বে না এদের। বাহিরে সম্ভ্রম 
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দিতে হ'ৰে না, আমি বাহিরে সেবা! আর নেব না। আমি সকলের কাছে 
ধর্ম শস্ত। কর্তে গিয়েছিলাম, আজ 9৪ বৎসর পরে হিসাব মেলাতে পাল্লাম 
না। মা আমায় ধমক দিলেন। বল্লেন, “তুই দেড় আন!, এক আনা, 
তিন আনা, যে য! দিয়েছে, সকলকে এর ভিতর আন্লি ; আমি বলেছি, 
ষোল আনা যে দেবে, মে আস্বে।” ম৷ আজ বলছেন জন্মদিনে, “যে 
আমার ভক্তকে ষোল আনা বিশ্বাস দেবে, সেই আন্গুক, আর কেহ নয়।” 
এ আগেকার গুরু আচার্য নয়। এ ভাই ব'লে পরম্পরকে খুব ভালবাস। 
দেওয়া, কোলাকুলি কর, বিশ্বাম দেওয়া! । হে প্রাণেশ্বর, গতিনাথ, কৃপ। 
করিয়। আমাদিগকে আজ এই আশীর্বাদ কর, আমরা যেন সকলে এই 
যোল আন৷। বিধি পাশন করিয়া, ষোল আন বিশ্বাস তোমাকে, তোমার 
বিধানকে, তোমার প্রত্যাদেশকে, তোমার ভক্কে দিয়া, স্বর্গের উপযুক্ত 


হইতে পাত্রি। [মো] 
শাস্তি: শাস্তি: শান্তিঃ ! 
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( কমলকুটার, মগনবার, ৬ই অগ্রহায়ণ, ১৮*৪ শক; 
২১শে নবেম্বর, ১৮৮২ খুঃ ) 


হে পরিত্রাণের মুল, ত্বরায় পবিব্রাত্মা প্রেরণ কর । আমরা যে শুনিলাম, 
মানিলাম, তৃতীয় বিধান নববিধান, পবিভ্রাত্মার বিধান । এতে, ভগবান, 
তুমি তে বড় হ'বে না, তোমার সাধুর! তো! বড় হ'বেন না, সে সমুদয় 
পুরাতন বিধান। গুরুর কাছে পড়ে থাকা, গুরুর সঙ্গে ঘুরে বেড়ান, 
কাণার মত গুরুর পথ ধরা, সে ঢের পৃথিবী দেখেছে । দ্বিতীয়তে কুলাইল 
না, তাই তৃতীয় বিধান আদিল । মানুষ না৷ কি তোমায় মেনেও, তোমার 
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সাধুদের মেনেও, ভিতরে ভিতরে সংসারে লিপ্ত রহিল, তাই ঘুঝু আপিল -- 
পবিত্রাত্মা আসিলেন। “হে ঈশ্বর, স্বর্গ থেকে তাকে পাঠিয়ে দাও। হে 
মহযি ঈশা, তুমি যে বলে গিয়েছিলে, পবিভ্রাত্মাকে পাঠাবে । তুমি 
যা করিতে পাগ্সিলে না, ত৷ পবিভ্রাম্মা আসিয়া করিবেন । এবারকার 
গুরু সে, যে বলে, আমার কথ! কিছু শুনিও না, আমার শিক্ষা মানিও না, 
যদি ন৷ পবিভ্রাম্বার সহিত মিলে বুঝিতে পার । মা, আমর! এবার 
কপোতের দল হইব। বিধানতন্ত্রী কে? এবারকার বিধান দাও না? 
তুমি দয়া ক'রে পবিভ্রাত্মার আগুন দাও, যে আগুনে কাম ক্রোধ 
সব রিপু পুড়ে যাবে। থে ভগবান্‌কে ধরিল, খুব বাড়াইয়। ডাকিল, লহ্ব! 
লম্বা প্রার্থনা করিল; আবার যে তোমার সন্তানকে ধরিল, মে আরও 
বাড়াইল তাদের। এ দুইয়ের কেউ স্বর্গে যেতে পারিল না। তুমি যে 
বলেছ, কেবল তোমার পুজা! করিলে কেহ স্বর্গে যেতে পারিবে না, তা 
হলে তো ফ্রিছুদীর! স্বর্গে যাইত। তাই ভুমি তৃতীয় বিধান নববিধান 
সাজিয়ে পাঠালে । মা, ভগবতি, পবিত্রাত্মার আকারে না৷ এলে এবার 
বাচিব না। এবার গুরু যিনি, উপদেষ্টা যিনি। চাকর যিনি, ঝ'লে দিয়েছেন 
যে, এবার সন্তানকে বড় করা হবে না। পবিভ্রাত্মাকে ঝড় করিতে 
হইবে। আলোক, তুমি এস; অগ্নি, তুমি এস ব্রহ্গাগ্রি, তুমি ভিতরে 
না আসিলে, রিপু কিছুতে যাবে না। পিতঃ, তুমি নিঙ্জেই বলিলে, আমাকে 
কেবল ডাকিলেও পরিত্রাণ পাবে না। আপনি পেছিয়ে গেলে, গিয়ে 
পবিভ্রাআ্মাকে পাঠিয়ে দিয়ে বলিলে, তুমি এবার রাজ্য কর। এবার 'ব্রঙ্গ 
ব্র্গ হাজার বার বলিলেও কিছু হ'বে না, আর সাধুদের জুতে। নিয়ে 
টানাটানি কল্লেও কিছু হবে না। পবিত্রাত্বার অগ্নিতে পাপ রিপু সব পুড়ে 
গিয়ে, নূতন ভাব, নূতন রুচি, নুতন শুদ্ধ জীবন, নৃতন তেজ উৎসাহ হ'বে, 
এটা চাও, ভগবান্‌। মিছামিছি “জগদীশ্বর জগদীশ্বর' না বলিলে, পবিভ্রাঅ। 


ৰঁ 


'-'দয়নৃতিক্ষা * ২১১১৯ 


আসিবেন। তুমি একটু সরে দীড়াও, 'ভগবান্। 'পবিত্রাজ্মা- ফখোত 
আসন, শরীর ধর, ধুধু ক'রে পুডুক। নুতন অগ্নি, অগ্নি, যিনি, তিনিই 
জল হ+য়ে ভক্তদের বাচান। তার ভিতর ভগবান ও ভার সন্তানের 
সকলেই এয়েছেন একে তিন, তিনে এক। দীনদয়াল পপ্রেমসিন্ধো, দয়। 
করিয়া এই আশীর্বাদ কর, পবিভ্রাত্বার চরণে শরণাগত হইয়া, যেন 


নববিধান পুর্ণ করিতে পারি । [মো] 
শান্তি; শাস্তি: শাস্তিঃ! 


দয়াভিক্ষ। 


( কমলকুটীর, শুক্রবার, *ই অগ্রহায়ণ, ১৮০৪ শক 
২৪শে নবেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ) ৰ 


হে দীননাথ, হে উজ্জল ব্রহ্ম, প্রার্থনা কি করিব তবে? এক দিন, 
এক রাত্রির মধ্যেই ত ফল দেখাইতে হইবে । এমন কি বিষয় প্রার্থন। 
করা উচিত তবে, যাহাতে মন সায় দেয়? খুব গোলমালের প্রার্থনায়, 
কপট প্রার্থনায় যোগ দেওয়! আঙ্গ কাল বড় কঠিন। যাচাই, পাব ন। 
ত। কারণ, ঘা মনের সহিত চাব না, তুমি তা দেবে না। হে পিতঃ, 
আমাদের নববিধানের প্রথম প্রার্থনা এই হওয়া উচিত যে, «ঈশ্বর, আমা- 
দিগকে দয়ালু কর।* দয়! প্রথম ধশ্ম, প্রেষ সনাতন ধর্ম। প্রেমন্ব্গ 
হইতে যর্দি অপধ্যাপ্ত পরিমাণে পাই, তাহার কিয়দ্ংশ বিলাই ভাইদের। 
হরি, জিহবাকে সতর্ক কর। চাব এবার। প্রার্থনা আন্চে এবার। 
ভিখারার ধন, ভিখারী এবাপ তোমার কাছে ভিক্ষ। চাহিবে। প্রেম চাই 
তোমার কাছে। আমাদের প্রতোকের দ্বার ধন-দান, বস্ব-দান, উধধ-দান, 
উপদেশ দান, সান্বনা-দান; প্রত্যেকের প্রতি এই তোমার বিধি । শ্রীহরি, 


১১২৬ প্রার্থন। 


ঈয়াধন দাও। দয়! করাও, পুণ্য বাড়াও $ নইলে মরিব আমরা | আমাদের 
পরিত্রাণের অধিকার তোমার দয়ার উপর। যে দয়া এত বড়, তা! 
আমাদের দাও। মহধি ঈশ! বলেছেন, ণষে দয়া কি আমি অন্তকে, 
সেই দয়, সেই ক্ষমা, আমাকে দাও ।” তবে সকলকে দয়। করে, দয় 
দাও আমাদের অন্তরে! ভাইদের কষ্টে মনে সহানুভূতি হ'বে। দয়াধন 
দান কর। আর নির্দয় হতে দিও না। আমাদের বাবসায় এক রকম, 
দয়। করিবার ভাব্র আর পাচ জনের উপর, এটা আর মনে করিতে দিও 
না। লুকিয়ে লুকিয়ে দয়া করিতে দিও । হুঃখী ছুঃখিনীদের ছুঃখ মোচন 
ক'রে, নিজের জন্ত স্বর্গে একটু স্থান প্রস্তুত করিতে পারি যেন। মাতঃ, 
তোমার দয়া না থাকিলে ত স্বর্গে যেতে পারিব না। তোমার কাছে 
বারবার আস্চি, আর দয়া শিখিব না? তুমি কত সহ্‌ করিতেছ! 
কত প্রেম তোমার! প্রেম করিতে শিখি যদি, তোমার সন্তান বলে 
পরিচয় দিতে পারি । তোমার এত দয়া সন্তানের! বুঝছে না। এখন 
যাতে এইটি হয়, এমন উপায় কর। এবারকার শিক্ষায় দয়াট। প্রধান 
শিক্ষ। হোক্‌। হে দয়াসিন্ধো, হে মঙ্গপময়, কৃপ। করিয়া! এই আশীব্বাদ 
কর, আমর। যেন যথার্থ খাটি দয়াধন লাভ করিয়া, জীৰনের মঙ্গলসাধনে 
নিযুক্ত হুই। প্রেম আশ্বাদন করি, আর প্রেম বিলাহয়। শুদ্ধ ও 
ন্গুখী হই। (মো] 
শান্তি: শান্তিঃ শাস্তিঃ ! 


ধন্মস।মঞ্জগ ১১২১ 


ধন্মসা মণ্জস্থয 


( কমলকুটার, সোমবার, ১২ই অগ্রহায়ণ, ১৮৪ শক ; 
২৭শে নবেস্বর, ১৮৮২ খু ) 


হে দীনবন্ধো, অপার প্রেমের ঠাকুর, 'প্রথমে তুমি ভাঙ্গ, তার পর তুমি 
গড়। ভাঙ্গ! ভাঙ্গ। ধন্ম প্রথমে তুমি প্রকাশ কর, তার পর তুমি সমুদায় 
নববিধানে গড়। তবে, দয়াময়, আমাদের জীবনেও তা কর না! আমর! 
এক সময় ভক্ত হয়েছিলাম, এক সময় সত্যবাদী হয়েছিলাম, এক সময় 
ঘোগী হয়েছিলাম, এক সময় প্রেমিক হয়েছিলাম ; তবে এই সব খগ্ডধর্ম 
আমাদের জীবনে এক করে জমাট করনা কেন? পঙ্গতের নীতি, 
মুঙ্গেরের ভক্তি, এখনকার নববিধানের ভাব, এই বিজ্ঞান, এই তিন 
এক করনা কেন? এই তিন এক হ'লে পসোণায় সোহাগ। হয়। আম 
খুব বড় বড় ভিক্ষা কচ্চি না; আমাদের পরিবারের মধ্যে, আমাদের 
ীবনে ঘা এক সময়ে হয়েছিল, তাই দাও না কেন? তবে সে 
সময়ে চার স্বতন্ত্র ছিল, এখন এক সময় সব ভাব এক করে দাও 
ন।? হে মঙ্গলবয়ি, বড় স্থথ পেয়েহি সেই সেই সময়। নীতি 
সাধন ক'রে তোমার সঙ্গতে বড় সুখ ও উপকার পেয়েছি। আর 
মুঙ্গেরে কত সুখী ছিলাম, তাও তুমি দেখেছ। আর এখন নব- 
বিধানের নিশান উড়িয়ে, নুতন ধর্ম লাভ ক'রে কত সুখ পেয়েছি, 
তাও তুমি জান। হরি, মেলাও তিনকে। জ্ঞান, শক্তি, নীতি 
আর নীতি, ভক্তি, জ্ঞান--তিনকে মেলাও | তিনকে তিন সময়ে ভাঙ্গা 
ভাঙ্গ। খণ্ড খণ্ড ক'রে দেখিয়েছিলে, এখন সেইগুলি মিণিয়ে গড়, 
এক কর। নববিধানের সর্বাঙ্গনুন্দর ধর্ম চাই। হে মঙ্গলময়, হে 
কৃপাময়, কৃপা করিয়। আমাদের জীবনে থণ্ড খণ্ড সব ধন্দ্ের ভাবগুণি 


১৪১ 


১১২২ প্রার্থনা 


জমাট ক'রে মিলিয়ে দাও; মা, আমাদিগকে আজ এই আশীর্বাদ 
কর। [মো] 
শাস্তিঃ শাস্তিঃ শান্তিঃ! 


আশার নিদর্শন 


( কমলকুটার, মঙ্গলবার, ১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৮০৪ শক; 
২৮শে নবেম্বর, ১৮৮২ খুঃ) 


হে পিতঃ, হে স্ন্দর ঈশ্বর, কে আমাদের / কি লক্ষণ থাকিলে 
মানুষ আমাদের হয়?) যে ভালবানাতে সমস্ত পৃথিবীকে আত্মীয় কর৷ 
যায়, আপনার কর৷ যায়, যে ভালবাসাতে সমুদয় ধন্দ এক করা যায়, 
সমুদয় জাতির মিলন কর! যায়, সকলকে এক কর! যায়, সেই ভালবাস! 
যাদের, তারাই আমাদের । প্রেমিক বিনি, শুদ্ধচব্রিত্র ষিনি, তিনি আম।- 
দের। হে হৃদয়েশ্বর, এই প্রধান লক্ষণ তোমার নববিধানে,--মকলকে 
এক করা, ্রমেতে সকলকে এক কর।। এই ভাবের ভাবুক ধারা, 
তার। আমাদের। তোমার এই ভাব একটু একটু দেখ৷ যাইতেছে 
পূর্ববাঞ্চলে-__যেখানকার মনোহর সংবাদ এই কষ্ট্রের সময় মনকে সখী 
করিতেছে । তোমার চরণ ধরে বলি, তোমার বিশেষ আশীর্বাদ তাদের 
মন্তকের উপর অবতরণ করুক। ইহার! ক্ষুদ্র অলক্ষিত মান্তভ্র্ অত্যন্ত 
নচাবস্থায় কাল কাটাইতেছেন , কিন্তু প্রেমিকের চিত্ত তাদের জীবনে 
দেখ। যাইতেছে । এখানকার যে সকল বিষয় লইয়া! আমরা আক্ষেপ 
করি, সেই ক্ষুত্র দলের মধ্যে তা নাই কেন? জন কতক লোক একত্র 
হইয়া, পরস্পরের প্রেমে আবদ্ধ হইয়া জীবন কাটাইতেছেন। তাদেরও 
পাপ আছে বটে, কিন্তু যে যে বিষয়ের জন্ত আমর! আক্ষেপ করি, তা 


আশার নিদশন ১১২৩ 


তাদের মধ্যে নাই। শ্রীহরি, দীনাত্মাদের দ্বার! তুমি অনেক কাজ করাইয়। 
লইলে। ছুঃখীকে তুমি বুকে ক'রে রাখ । এঁক্ষুত্র ভাইয়ের দলকে তুমি 
তোমার নববিধানে বিশেষ আশ্রয় দয়া, আমাদের শিক্ষাঞ্তরু করিয়া রাখ । 
উহারা আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। তুমি বলিতেছ, “দেখ রে, 
কলিকাতার প্রচারকগণ, এদের বিনয়, নম্রতা, শাস্তি এত বাড়িতেছে 
কেন? তোদের এত কম্চে কেন? এরাই বা এদের দলপতির কথ। 
এত শুনে কেন? তোরাই বা শুনিস না কেন? এদেরই বা পরম্পরের 
প্রতি এত প্রেম কেন? তোদেরই বা তা নাই কেন?” ঠাকুর, 
আমর! নেবে বাই, গুরা উপরে উঠুন। যেখানে সরলতা! নম্তা, সেখানেই 
পুরস্কার। এর ভিতর যদ্দি একটি একটি প্রচারক একটি একটি স্থানে 
আরে! প্রচারক প্রস্তুত করিয়া, দলপতির £তি কিরূপ করিতে হয়, 
দলপতি কিরূপ হইতে হয় দেখাইতেন, আর প্রেমরাজ্য স্থাপন করিতেন, 
কত ভাল হইত । আমার মনে কত ম্খ হইত। হহাও আমার পক্ষে 
নুথের সংবাদ। এক জায়গায়ও ত আমার পিতার কান্তি স্থাপিত 
হইল। মা,তাদের কাছে চিরকাল থেকে।। তার! বড় গরিব। বড় 
মধুর ভাব তাদেব। হৃদয়ের সাধ থানিক তারা মিটাইতেছেন। প্রেমের 
ধর্ম কি, তারা তাহ। দেখালেন। নবধিধানের প্রধান লক্ষণ ওখানে 
দেখা দিচ্চে। এখনো বলি না, যে পুর্ণপরিবার হয়েছে; কিন্তু 
আমাদের চেয়ে ত ভাল। দলপতির প্রতি কিরূপ ভক্তি, ভালবাস৷ 
দেখাতে হয়, তারা আমাদের শিক্ষা দিন; কেমন ক'রে গরিব 
হ'তে হয়, কেমন ক'রে পরস্পরকে ভালবাসিতে হয়, শিক্ষা! দিল। 
একটা প্রেমের ছুর্ণ হইল, একট! দীনাত্মাদের আশ্রয় স্থান হইল, 
এ আশার কথা। বড় সুখের লংবাদ। পুর্ব হইতে পশ্চিমে পরি- 
ত্রাণের সংবাদ আসিবে? তাই হউক। আমাদিগকে শিক্ষা পিখার 


১১২৪ প্রার্থনা 


ভার ওদের উপর? তবে তাই হউক । যাতে আমর! ভাল হুই, তাই 
হডক। [মে] 
শান্তি: শাস্তি শাস্তিঃ ! 





অমূল্য ধনলাভ 


( কমলকুটার, শুক্রবার,_১৬হ অগ্রহায়ণ, ১৮০৪ শক; 
১লা ডিসেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ ) 


হে প্রেমন্বরূপ, হে পতিতপাবন, আমাদের এই পরম সৌভাগা যে, 
পৃথিবীর ছুঃখ কষ্ট যাতনা মধোও তোমাকে লাভ করিতেছি, তোমাকে 
ম। বলিয়া ডাকিতেছি, তোমার সম্মুখে বসিতেছি। শ্রীহরি, কি আশ্চর্য্য 
তোমার করুণা, এই পাপলোকের মধ্যে আসিয়াও তোমাকে দেখিতেছি । 
আর কি তুমি দিবে? পিতৃরূপ, মাতৃরূপ, সরস্বতীরূপ, লক্মীরূপ, শক্তি- 
রূপ, শান্তিনপ দেখাহুণে। এর চেয়ে আনন কিদ্িবে? এইবার যেন 
চিরকাল তোমাতে আনন্দে মিলিত হইতে পারি । দয়াল হরি, এই যে 
অমূল্য ধন দিয়াছ, ইহ1 কি পৃথিবীকে জানিতে দিব না? এই যে এই দশ 
জন লোককে বৎসরে বৎসরে সুখ শান্তি দিলে, আদর মান বাড়াইলে, 
এহ কথ কি চাপিয়। রাখিব? থাওয়ালে, পরালে, কত উপকার করিলে । 
আবার ধন্মের সম্বন্ধেত কত ম্খ দলে; এমন সুন্দর ধম্ম দিলে, যে 
কাহারে! সঙ্গে আর বিবাদ রহিণ না। সব সাধুদের পাহপাম, সব ধন্ম 
পাইলাম, পৃথিবীর রাঞ্জা করিলে । যতই নববিধানের তন্ব ভাবি, ততহ 
স্থখী হই। মা, এক্স চেয়ে আর কি দিবে? তুমি অমূল্য ধন দিয় কৃতার্থ 
কর। মা, আমর! যেন, যে অমূল্য ধন পাইয়। সুখী হহইয়াছি, তাহার তত্ব 
পৃথিবীকে জানাহ্তে পাবি । হে মঙ্গলময়, হে দয়াময় কৃপা করিয়! 


বিনয়ের মহত্ব ১১২৫ 


আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর তুমি যে এত অমূল্য ধন দিলে, সে দানর 
জন্ত কৃতজ্ঞ হইয়া, যত্তে তাহ! হৃদয়ে পোষণ করি, আর তার উপযুক্ত হইতে 
পারি) কৃপা করিয়া এই প্রার্থন পূর্ণ কর। [মে!| 

শান্তিঃ শানস্তিঃ শাস্তিঃ! 





বিনয়ের মহত 


( কমলকুটার, শনিবার, ১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৮৪ শক ; 
বর। ডিসেম্বর, ১৮৮২ খুঃ) 


হে প্রমেস্বরূপ, হে শান্তিদাতা, বিনয়েতে এক হইতে দাও। অহঙ্কারে 
মান্য কোন কালে মিলিত হয় না। হাজার আমাদের সদ্‌গুণ থাক্‌ না, 
যদি তার সঙ্গে অহঙ্কার থাকে, কোন ছুই জন এক হইতে পারিব না। 
যেখানে বিনয়, সুশীলতা, সেই খানেই প্রেম সঙ্ভাব। হে দীনাত্মাদের 
ভগবান্‌, কেন অহঙ্কারী হইয়া! মলিন হইতেছি? বিনয় শিখাও | অমিলের 
প্রধান কারণ অহঙ্কার। আর প্রেম হয় লা, সুখের পরিবার হয় না, 
মিলন সামঞ্জন্ত হয় না। ইচ্ছা হয়, এর। আপনাদ্দিগকে খুব নীচ হীন 
মনে করেন। কিসে হয়, তাহা বলে দাও । অন্ত রূজনীতে আমর! 
তোমার আদেশে পরের বাড়ীতে অভিনয় করিতে যাইতেছি। এরূপ 
আমাদের জীবনে কখন ঘটিবে, আমরা জানিতাম না। কিন্তু কি করিব, 
মার আজ্ঞ।; তাই আপনার মান ত্যাগ করিয়া, ছোট লোক হয়ে, পরের 
বাড়ীতে অভিনয় করিতে যাইতেছি। আঙ্র মানহানির অন্ত যাচ্চি। 
আমাদের জীবনে মানহানির প্রথম দৃষ্টান্ত এই । লোকে জানুক, আমর! 
মার জন্ত নীচ হইতে পারি। যদ্দি আ্ঞ। হয়, আমরা গরিবের মত, 
ছোট লোকের মত, যাত্রাওয়ালার মত, বাড়ী বাড়ী গিয়া গান করিব, 


১১২৬ প্রাধূল। 


বাজাইব। আমর! বড় মানুষের মত হয়ে, গাড়ি চড়ে অভিনয় করিতে 
যাইতেছি না; আমর! গরিবের মত যাব। আমর! নীচ হীন জাতির মত 
যাব। 'মামরা মনে মনে এই আলোচনা করিব, আমর! মার কাজ 
করিলাম; ফাকি দিয়ে মার মহিম] ত গান করিয়া লইলাম। আমাদের 
আহ্বান তোমার মুখে; মান সম্ভ্রম রাখিতে হয়, তুমি রাখিবে, আমরা 
যেন সাধু হ'য়ে ঘেতে পারি। অভিমানশুণ্ত হ'য়ে, মান অপম!ন সমান, 
জ্ঞান করিয়া যাইতে হইবে। ঠাকুর, তুমি যে দয়া ক'রে আমাদিগকে 
তীর্থস্থানে লিয়ে যাচ্ছ, আমর! তার উপবুক্ত হ'তে পাচ্চি না। গরিব 
দীনহীন হ'য়ে যেতে হবে। শ্রীহরি, তোমার মজ্ঞায় আমরা সেখানে 
যাব। তুমি একটি কর্ম কর, মানীর মান রেখে! না। মান থাকে থাক্‌, 
যায় যাক্‌, ষেন এই ঝলে যেতে পারি । তোমার ছেলেদের অভিমান খুব 
আছে। আজ আভমানশূন্ত হ'তে হ'বে চিরকালের জন্য । এই ব্রত- 
সাধনের জন্য আমরা যাচ্চি। আঞ্জ শ্রীহরির জয়। আগ্জ মানী অমালী 
হলো, এই সত্যের জয়। হে দয়াসিন্ধো, করুণাময়, দয়া করিয়। আমা- 
দিগকে এই আশীর্বাদ কর, আমরা যেন এই উচ্চ ব্রতে ব্রতী হইয়া, 
তোমার প্রেমলীলার অভিনয় করিয়া, অভিমানশৃন্ত হইতে পারি । [মো] 
শান্তিঃ শান্তি: শান্তি: 


ত্রিবিধ ভাব 
(ভারতব্'য় ব্রঙ্মমন্দির, রবিবার, ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৮০৪ শক; 
১০ই ডিসেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ) 


হে দীনবন্ধো।! হে করুণার অনন্ত সমুদ্র! কি লুখ হয়, যদি তোমার 
কোলে গিয়া! বলিতে পাত্রি। অনেক বয়স হইয়াছে, জ্ঞান হইয়াছে, ধ'ন 


ভ্রিবিধ ভাব ১১২৭ 


করিয়াছি, ভাবিলে অপরাধ হয়। কিছু হয় নাই, মার কোলে থাকিব, 
এই কথ৷ যত মনে রাখি, তত সুখ হয়। বুড়ো হওয়া দুরে থাকুক, 
তোমার কোল হইতে আর কেহ যদি কোলে নিতে আসে, ভয় হয়। বুদ্ধ 
দেখিলে আমার ভয় করে। আমি ম! ভিন্ন আর কিছু চিনিগাম না, এই 
জ্ঞান মুক্তিপ্রদ জ্ঞান, সুথপ্রদ জ্ঞান। এই জ্ঞানের বুদ্ধি হোক, এই 
প্রার্থনা । মা, কেবন তোমার স্তনহ্গ্ধই যেন খাই। পৃথিবীতে আসিয়াই 
আমি অন্ন খাইতে পারিব না, মাংস খাইতে পারিব না । বয়স হয় নাই । 
দাড়াইতে পারিব না। মা, তোমার কোলে থাকিব। শক্ত গিনিস 
থাইতে পারিব না। দয়াময়ি, তোমার পুজা করিতে করিতে যত স্তস্তহুগ্ধ 
পান করিলাম, বাল্যাবস্থায় যত স্থ পাইলাম, ততই আমার পাগল আর 
মাতালের ভাব হইতে লাগিল। মনে হইল, ধৃতরা আছে, কি মদ আছে, 
মার স্তনের হুগ্ধ থাইলে যেন শিশুর আবল্য ধারণ করে। যতবার তোমার 
ছুগ্ধ টানিয়াছি, মা, ততবারই বিভোর হইয়াছি। সাদ। চক্ষে যদি বক্তৃতা 
করিতে যাই, ভুল হয়। সাদ চক্ষে সাধন করি, হয় না। নেশ। হলে, 
এ সব বেশ হয়। দয়াময়ী, দয়াময়ী বণিয়। ডাকিতে ডাকিতে, তোমার 
স্তনহুঞ্ধ মুখে আসে; ধূতরার মত কি এক পদার্থ তুমি দুধের সঙ্গে 
মিশাইয়াছ, তাই খাই, আর পাগল হই। কত এলোমেলে। বকি, কত 
মাতলামি করি। মা, এতেই আমি সুখী থাকি । এই পাগলামি মাতলামি 
ভাল। পৃথিবীর জ্ঞানী হইতে চাই না। বালক করিয়। রেখে; বৃদ্ধ 
যেন কখনও ন! হই। মাথার চুপ বর্দি পাকে, ক্ষতি নাই; আত্মার 
বাদ্ধক্য যেন ন! হয়। দোহাই, ঠাকুর, বালক থাক। বড় স্থখের। প্রাণের 
ভিতর গোলমাল নাই. শিশুর মত উপাসনার সময় সহজ কথ কহিব। 
আকাবাক। চাই না) কুটিল হ'লে সুখ হবে না। বুদ্ধের বিষ বালক 
অঙ্গে প্রবেশ করিতে দিও না। তুমি মা, আমার হাতে ক'রে দোলাবে, 


১১২৮ প্রার্থনা 


মুখচুম্বন করিবে, এই চাই। ক্রহ্মমন্দিরের প্রার্থনা! শোন ; আমাদের 
কোলে তুলে আদর কর। কৃপাময়ি, কপ করিয়! আশীর্বাদ কর, চিরকাল 
বালক থাকিব, পাগল, মাতালের প্রকৃতি লইয়া! বাস করিব। যেকিছু 
বার্ধক্য সঞ্চয় করিয়াছি, পরিত্যাগ করিয়া যেন বালক হই। দয়াময়, 
তোমার ধর্মরস পান করিয়া, খুব উন্মত্ত অবস্থা লাভ করিব, বালকের মত, 
পাগলের মত নাচিব, নাচিতে নাচিতে ত্বর্গে প্রবেশ করিব, এই আশ! 
করিয়া ভক্তির সহিত তোমার শ্রীপাদপন্মে বার বার নমস্কার করি। 
শান্তি: শাস্তি শান্ছিঃ। 


ওএস ৩ 


জাতি-নির্ণয় 


( ভারতবধীয় ব্রদ্মমন্দির, রবিবার, ৩রা পৌষ, ১৮০৪ শক 3 
১৭ই ডিসেম্বর, ১৮৮২ খুঃ) 


হে দীনবন্ধো ! হে করুণাময়! পৃথিবীর উচ্চপদ পাইয়। মন কত 
সময় অহঙ্কারে গর্বিত হয়; ধন মানের মধ্যে থাকিয়! হৃদয় কত সময় 
বিচলিত হয়। কিন্তু, হে ঈশ্বর, জন্ম হইতে, বাণ্যকাল হইতে যাহাকে 
দীনতায় স্থির করিয়া রাখ, অহঙ্কার কিরূপে তার কাছে স্থান পাইবে ? 
আমি দীন জাতীয় বলিয়া, দানদের দলে কত ফল লাভ করিলাম, দীনদের 
সঙ্গে নগরকীর্তনে কত মাতিলাম । অনেক ধন মানের মধ্যেও প্রচুর ফল 
লাভ করিলাম। যদি বড় মানুষের জাতীয় হইতাম, বড় পাপ করিতাম। 
সামান্ত শাকান্নে বদি আসক্তি না৷ থাকিত, হে দীনহানগতি, আমি তা! 
হলে তোমায় চিনিতাম না; বেদীতে আল বসিতাম না। তুমি দেখিলে, 
সন্তানকে ধনী জাতীয় করিলে, সে ধনের গরমে মরিবে , তাহাকে দীন 
জাতীয় করা উচিত। বিপণ জানির।, মহঙ্কার, মুহা বিনাশ কপিণে 


জাতি-নির্ণয় ১১২৯ 


দেখিয়া, দয়াপিন্ধো, তুমি বপিলে, সন্তানকে ছুংখীর মন দিই, গরিবের আত্ম 
দিই, রুচিগুলি দুঃখীর মত করিয়! দিই। দীনজাতীয় হইয়। আসিয়। অবধি 
কত স্থুখই পাইলাম; সকলেরই কারণ দেখিলাম এই দৈন্ভ। দৈম্তম্বভাব 
আমার পক্ষে অভিসম্পাত ন। হইয়া আশীর্বাদ হইল। এত বিপদ মস্তকের 
উপর দিয়। গেল, কিছুতেই কিছু হইল না। উচ্চ পদে কত উঠিতেছি, 
কত উচ্চ লোকের করম্পর্শ করিতেছি, ধনের ডঞ্জতা বোধ করিতে হইল 
না। ব্রাঙ্মদলের মধ্যে আমার কাছে যত প্রলোভন আসিয়াছে, এত যে 
কাহারও কাছে আসে নাই » এত পরীক্ষ। যে কাহারও হইল না॥ আমার 
সংসারের ভিতরে রাজার সংলার আসিয়াছে, মান্য অনেক দূর উঠিয়াছে, 
কিন্ত আতি আমার গেল না। তোমার প্রতি মতি থাকাতে বড় তুফানের 
ভিতরেও মরিলাম না। আমিনা কি সেই মাহুরই প্রস্তুত করিতেছি, 
জাতীয় স্বভাবের গুড় বেচিয়। ন! কি রাস্তায় রাস্তায় বেড়াইতেছি, সামান্ত 
ছোট সঙ্গই না কি খুঁজিতেছি, তাই বাচিয়! গেলাম ) নতুবা ধন সম্পদের 
মধ্যে ডুবিয়। মার যাইতাম | বুঝিলাম, তুমি যাকে বাচাও, তাকে মারে 
কে? ঠাকুর, দীনত। আমার পরিত্রাতা। এখন তোমার কাছে থাকিয়! 
ডাকিতেছি॥; ধনীকে ডাকিতেছি, ধনী, এস; গরিবকে ডাকিতেছি, 
তাই, তুমিও এস। ধনীর সংসারে ছিলাম, ধনীরা ডাকেন, সেখানে 
যাই; বড় মানুষকে ভালবাসি, বাজরাণীকে 'ভালবাসি, মহাবাণীকে 
ভক্তি দিই, বিদ্বান্দেরও ভক্তি দিই। এখন ধনীর সঙ্গে মিশিলেও ভয় 
আর নাই। সিদ্ধ হলে আর ভয় থাকে না । হে দীনবন্ধো, ধন্শের শাস্তভাব, 
দীনতার ভাব সকলকে দাও। ছুঃখী আমরা যথার্থই । আমাদিগের 
নববিধান থে দুঃখীর্দের বিধান। আমরা ছুঃখীর মত রাস্তায় চলিব, ধুলি 
হইয়া যাইব, দস্তে তৃণ করিব; তবে হাত বাড়াইয় স্বর্গ পাইব। 
কপ। করিয়া এই আশীর্বাদ কর, যেন আমরা সকলেই দীনাত্। 
১৪২ 


১১৩০ প্রাথন। 


হইয়া, পৃথিবীতে যে পবিত্র স্বর্গীয় স্থখ, তাহাই সম্ভোগ করিয়া 
কৃতার্থ হই। 
শান্তি শাস্তি শাস্তি! 


শিষ্য প্রকৃতি 


( ভারতবর্ষীয় ব্রঙ্গমন্দির, রবিবার, ১০ই পৌধ, ১৮৪ শক) 
২৪শে ডিসেম্বর, ১৮৮২ খুঃ) 


হে সদ্গুরু, অনুগ্রহ করিয়া এ পৃথিবীতে অনেক শিথালে, অনেক 
দেখালে। অন্ন দিয়। যেমন শরীর পোষণ করিতেছ, আত্মার মুখে নুতন 
নূতন সত্যান্ন দিয়া তেমনই আত্মাকে পোষণ করিতেছ, ইহা জগ ধন্যবাদ 
করি। আমার গোপন কথা কিরূপে ব্যক্ত করিব? প্রকাপ্তরূপে থে 
বলিয়া উঠিতে পারি না। তোমার কাছে বসিয়া অশেষ স্থখ ভোগ 
করিতেছি । যত সত্য শিক্ষা করি, ততই শখ হয়! নূতন সত্য পাভ 
করিয়। এত স্থথ হয়, যেন হৃদয় পাগল হুইয়। যায়; খুব চীৎকার করিতে 
ইচ্ছ। হয়, প্রাণটা ছট্ফটু করে। কেবল ভাবি, এ নৃতন কথ! কোথা 
হইতে আসিল, কে দিয়! গেল? ঠাকুর, শুরুর কাছে সতা শিক্ষা 
বড় স্ুখএ্রদ। নিরাশ্রয় শিশুকে সুথই দিতেছ। মা, তোমায় ছাড়িয়! 
আর কোনও গুরুর বাড়াকি আমি গিয়াছি? স্থণে পড়িয়! শিক্ষা শেষ 
করিতে কথনও কি চাহিয়াছি? টোলে পড়িয়৷ পণ্ডিত হইবার কি 
কখনও প্রয়াসী হইয়াছি; আমার প্রত্যাদেশ এঁ চরণে ; আমার বিগ্যা- 
বুদ্ধি এ পদধূলিতে। আমি অন্য জ্ঞানে জ্ঞানা হই নাইঃ তাই, মা, তুমি 
আমায় বেদে বেদান্ত সাহিত্য ইতিহাস সকলই শিখাইতেছ। মা যার 
সরম্থতী, তার বাড়ী যে ব্রহ্গবিগ্ভাণয়। তার মা ত কখনও শিখাইতে 


শিষ্/গ্রকৃতি ১১৩১ 


ভুলেন না। তুমি আমাদিগকে চির শিখ, করিয়া রাখ; আমরা! কেবলই 
থিক্ষা করিব। সামান্ত লোকের এত অভিমান কেন? অধ্যাপকের 
ংখ্য! এত বাড়িতেছে কেন ? সকলেই যে শিখাইতে চায়, কেহই যে 
শিখিতে চায় না। সুমতি দাও মনুষ্ণকে ; শিখিলেই শিখান হইবে। 
আর প্রচার করিতে যাইতে চাই নাঃ সত্য আসিলেই আপন! আপনি 
বাহির হইবে। সত্য পাইতে পাইতে যদি ফুরাইয়! যায়, তাহ। হইলে 
দেওয়াও ফুরাইবে। অনন্ত বেদে যদি পণ্ডিত কর, তবেই বলিতে পারি, 
শিক্ষাও ফুরাইবে না, দেওয়াও ফুরাইবে না। সত্যের অভাব এ জীবনে 
কখনও বোধ করিতে হইল না। রাশি রাশি সত্য আগিতেছে। অবশিষ্ট 
জীবন শিখিতে শিখিতেই কাটাইব। শিষ্য হইয়া চিরদিনই তোমার 
বিদ্কালয়ে পড়িব। নূতন নুতন শত সহস্র বেদ তোমার এই উপাসক- 
মণ্ডলীকে শিক্ষা! দাও। দস্ত নাশ করিয়া, সকলকে বিনীত করিয়া 
দাও; যত দিন বাচিব, আমর। শিশ্তব্রত সাধন করিব, মুক্তি প্রদ সত্য 
সকল লাভ করিয়া প্রাণকে স্থশোভিত করিব, কৃপা করিয়। তুমি 
আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর। তোমার শ্রীচরণে আমাদিগের এই 
প্রার্থন। | 


শাস্তি: শান্তিঃ শাস্তিঃ! 


১১৩২ প্রাথন! 


অন্ুত-খণ্ডন * 
( ভারতবধীয় ব্র্মমন্দির ) 


হে দীনবন্ধো, হে আশ্রয়দাতা, এ জীবনের পঁচিশ বৎসর তোমারই 
সাক্দমী। এ জীবন তোমাকেই জভ্রগতের কাছে প্রকাশ করুক, আমি 
কৃতার্থ হই। আমার জীবনে আম কি করিলাম? পাপ করিলাম । 
তুমি কি করিলে? সমুদয় করিলে। সকল বিপদ হইতে উদ্ধার করিলে। 
আমার বিদ্ধ! নাই, জ্ঞান নাই, তুমি মামাকে ধর্মশান্ম বুঝাইলে। হে 
দীনবন্ধো, এখন একজন ভক্তকে স্বয়ং দেখ! দিয়। কৃতার্থ কর। আমি 
পাপ বিনাশ করিবার উপযুক্ত নই? কিন্তু তুমি আমার জীবনে কি 
করিয়াছ, করিতেছ, তাহার সাক্ষা দিতে আমি প্রস্তুত আছি। আমার 
ভীবন যে সোণার জীবন হইল। পরমেশ্বর, আমার জীবনকে সোণার 
করিয়াছ। হৃদয়কে হীরকখণ্ড করিয়াছ। এমন হীনকে এত বড় 
করিলে? আমি যে আগে পিপালিকার গর্তে থাকিতাম । এক একবার 
বাহির হইতাম, আর এক একটা চাল মুখে করিয়া ভিতরে প্রবেশ 
করিতাম। আজ ব্রহ্মমন্দিরের পবিত্র বেদিতে বসাহয়াছ। কেন এমন 
হইল? ভগবান্‌ যাহাকে স্থথী করেন, সেই সুখী হয়। তুমি যাহাকে 
ধনী, মানী ও জ্ঞানা কব্রিধার প্রতিজ্ঞা কর, সেই কৃতার্থ হয়। এই 
জীবখনবেদ পৃথিবীর লোকে পাঠ কক্চক, আলোচন! করুক। এজন্য নয় 
যে, আমাকে সুখ্যাতি করিবে। পোকে বলে, হরি আগে যেমন ভক্তকে 
লইয়। অলৌকিক ক্রিয়া করিতেন, এখন আর 'সেরূপ করেন না, এখন 
ঈশ্বর দুরে গিয়াছেন। হে হরি, আমার প্রাণের সহিত এ অনৃত খণ্ডন 


ও ইহাতে কোন তারিখ ছিল না। »১শে ডিলেম্বর ( ১৮৮২ খুঃ) তারিখ হইবে, 
মনে হয়। ১ল। জানুয়ারী (১৮৮৬) হইতে উৎসবের প্রস্তুতির সাধন আরম্ভ হয়। 


ছুঃখীপিগের জন্ত ১১৩৩ 


করিয়া যাই। লোকে এই ক্ষুদ্র পাপীর জীবনবেদ পড়ুক । এক একটা 
শব্দ আলোচনা করুক। তাহাদিগের মনে তোমার প্রতি বিশ্বাস ভক্তি 
উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠুক। তুমি আমাকে টাক! কড়ি আনিয়া দিলে, তুমিই 
আমাকে জ্ঞান দিলে। তুমি কত করিলে, এখন এই প্রার্থন! পূর্ণ কর। 
'আমার বেদিতে বস! যেন এই উপকার করে, যেন লোকে ভাবে, এ ব্যক্তি 
মন্দ ছিল, এখন কি হইল! ইহার যে কিছু ছিল না, এখন এত হইল ! 
আমার জীবনতবী কোথায় পড়িয়াছিল, আর আজ কোন্‌ ঘাটে লাগিল ! 
এ যে বৈকুঠের কাছাকাছি! এখন তুমি আমাকে যাহা বলাবে, আমি 
তাহাই বলিব, যাহ! করাবে, আমি তাহাই করিব। হরি, আমি তোমারই । 
আমার জীবনবেদ পড়িয়া লোকে তোমাকে ভাল বলুক । এই জীবনবেদ 
পড়িয়৷ পৃথিবী যেন তোমারই পাদপন্নে প্রণত হয়, তোমারই প্রেমভক্তিতে 
গুমত্ত হয়, কপ! করিয়। তুমি এই আশীর্বাদ কর। 

শাস্তিঃ শান্তিঃ শাস্তিঃ। 


হুঃখীদিগের জন্য 


( কমলকুটার, রবিবার, ২৪শে পৌষ, ১৮০৪ পক; 
৭হ জানুয়ারী, ১৮৮৩ খুঃ) 


৫ে দীননাথ, হে দীনবৎসণ, তুমি থেমন ছূঃখার মান রক্ষা কর, এমন 
আর কেহ পারে লা। দীনবন্ধু নাম ধর তুমি। ছূঃখীকে মানী কর তুমি, 
পৃথিবীতে ছুঃখীর অপমান চিরদিন। সম্পত্তিবিহীন, মানবিহীন, জ্ঞানবিহীন, 
জীর্ণ-শীর্ণ, শোকে ক্রিষ্ট লক্ষ লক্ষ গরীব রান্ত। দিয়! চলিতেছে । দুঃখী যেন 
অকিঞ্চিকর সামান্ত, অপমানের বস্ত। দুঃখী কিকরে? কি উপকার 
করে? কেবল নেয়। কি প্রয়োজনের ক্ধন্ত আসে 1? মনে হয়, (কিছুই না। 


১১৩৪ প্রার্থন। 


কিন্তু, মা, তুমি যে ধনীকে এক ক্রোড়ে বনাইলে, আর এক ক্রোড়ে 
কর্দমলিপ্ত হুঃখীকে বসাইলে। তুমি ছুঃখীকে ক্রোড়ে বলাইলে, জগতের 
আশা। হইল, কোটা কোটা শঙ্ঘধ্বনি হইল। তুমি হুঃখীর মান রক্ষ। 
করিলে। ব্রদ্মাগুপতি, তুমি কাঙ্গালকে ক্রোড়ে করিলে। যে কাঙ্গালকে 
কেউ গ্রান্থ করে না, কেউ ডাকিয়া নিজ্ঞাসা করে না, সেই কাঙ্গালের 
মান তুমি রাখিলে। আমর! ছুঃখীর কাছে বিনয় শিক্ষা করি। কারণ; 
ছুঃখীর মত বিনয়ী লা হইলে, কেহ তোমাকে পায় না। মা, আজ পবিত্র 
উৎসবের সময়, আমর তোমার অধম উপাসকগণ দীনদিগের জন্ঠ বিশেষ 
আশীর্বাদ ভিক্ষা করি। তোমার কত দুঃখী আজ অল্নাভাবে পৃথিবীর 
রাস্তায় রাস্তায় বেড়াচ্চে। কত রোগী রোগশধ্যায় পড়িয়া অবসন্ন হইয়া, 
জীবনে অপরাহ্ণুকালে চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছে। কত লোকের 
গৃহ নাই। ঝড় তুফানে বিপন্ন কত লোক । তাদের মাথ! রাখিবার 
স্থান নাই। কত শ্রেণীর হুঃখী আছে। কত ছুঃখ, কত কষ্ট আছে 
তাদের । মা, ছঃখার৷ যে আমাদের ভাই, আমাদের ভগিনী । তাদের 
ছঃখ স্মরণ করি, আর এই উৎসব সময়ে তোমার পা! জড়াইয়৷ ধরিয়া! এই 
মিনতি করি, যদি এই সকল ছঃখ বিপত্তি কল্যাণের হেতুই হয়, তবে তুমি 
তোমার ছুঃখী পুত্র কন্তাকে ক্রোড়ে করিয়৷ তাদের সহিষ্তুত। দাও। তার! 
বিপত্তিভঞ্জন বলিয়া তোমাকে ডাকিতে পারেন। মা, ছুঃখ থে বড় তীব্র, 
ছুঃখের যাতন। যে বড় অলঙ্থ। মা, সমুদয় ছুঃখ বিপত্তি ব্রহ্গনির্ভরের হেতু 
হউক। ছুঃখ যাইবার উপায় নাই তো। মনুস্রশরীর ধারণ, আর 
ছুঃখভোগ, এই ছইয়ের যে অত্যন্ত যোগ। দুঃখ অসম্ভব কর, তাহা তো। 
বলিতেছি ন। তাহা যদি তোমার ইচ্ছায় হয়, তাহাই হউক; কিন্তু 
ছুঃখের মধ্যে ধর্মজশিত যে অপূর্ব সুখ, তাহ। মনে যেন হয়। ছুঃখ 
হইলেই সকলে যেন তোমার কাছে দৌড়িয়! যায়, তোমার প্রতি যেন 


সাধুদর্শন ১১৩৫ 


বিশ্বাস বাড়ে। মা, দীন্তা আমাদিগকে অনেক শিক্ষা! দেয়। মা হুঃখই 
তে। তোমাকে ভালবাসিতে শিক্ষা! দেয়। ছুঃখ দৈম্ত সন্যাসব্রত শিক্ষা 
দেয় । যে ছুঃখ ধান্সিক করে, ব্রদ্ধতক্ত করে, সে ছুঃখকে আশীর্বাদ 
কর। 'আমাদের সকলের মধ্যে দীনাত্মার ভাব বিস্তার কর। হে 
পরমেশ্বর, হছুঃখীর ভাল কর, হংখীদের ক্রোড়ে কর। হে গতিনাথ, 
হে দীনবন্ধো, কৃপা করিয়া আমাদিগকে আজ এই আশীর্বাদ কর, 
আমরা খুব চেষ্টা করিয়! ছুঃখীর ছুঃখ মোচন করি এবং পৃথিবীতে যত 
প্রকার ছুঃখী আছে, যত ধনহীন, গৃহহীন, মানহীন, রোগগ্রস্ত আছে, 
সকলের সেবা করিয়া! পবিত্র হই এবং দীনাত্মা হইয়া শুদ্ধ এৰং স্তুখী 
হই। [মে] 
শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তি; 


সাধুদর্শন 
( কমলকুটার, সোমবার, ২৫শে পৌষ, ১৮০৪ এক) 
৮ই জানুয়ারী, ১৮৮৩ খুঃ ) 


হরি হে, উৎসবের সময় সাধুদর্শন কিরূপে হইবে? তোমাকে দেখিব, 
সাধুদের দেখিব, এই ছুইটি আমাদের বিশেষ উদ্দেস্ত। তোমার বাগানে 
মহাপুরুষদের সঙ্গে আমোদ করিব। তোমার পুজ1 করিয়া, যে সাধুদের 
দেখিতে ন। পায়, সে ছুঃখী, সে অভাগা । আমর কি তাদের বাড়ী ঘর 
দরগা খোলা পাব না? ভগবান, তোমার অমর বাগানে বেড়াইতে 
করদন যেতে যেন পাই। বসরকার দিনে, যেন কাদিতে কাদিতে 
আসিয়া, কাদিতে কাদিতে না! ফিরি। সাধুগণ, ওঠ একবার, জানেল! 
খোল একবার, দেখ! দাও একবার। শান্তি বিতরণ করিবার ভার 


১১৩৬ প্রার্থন| 


তোমাদের হাতে ; শান্তি বিতরণ কর। এস একবার, কপ। কর, বৎসবু- 
কার দিনে যেন তোমাদের দেখ! পাই, নিরাশ হইয়া না ফিরি যেন। 
আমর! প্রাণের সহিত বিশ্বাস করি, সাধুগণ, তোমর। আছ। মার ছেলে 
মেয়ে, তোমাদের দেখি একবার ; দেব দেবি, এই ঠাকুর ঘর আলো ক'রে 
বোস। ঘর সাজিয়ে আলো ক'রে বোস। একবার দেখি তোমাদের । 
সাধু সঙ্জনগণ, তোমাদের কাছে যেতে পাকাপে। বরং হরির কাছে, 
যেতে পারি, কিন্ত তোমাদের কাছে পারি না। কারণ, হরির কাছে 
যাবার সময় তার প্রেম বড় মনে হয়। তিনি বিন পাপীর যে আর 
গতি নাই, তার কাছে যেতেই হয়ঃ; কিন্তু তোমরা যে রকম গম্ভীর, 
তোমাদের কাছে যেতে ভয় হয়। কি তেজের ছড়াছড়ি! কি শুদ্ধতা! 
অবসন্ন ভগ্রহৃদয় লইয়! পাপীরা আস্ছে জ্যেষ্ঠদের কাছে, কিছু পাইয়। 
যাক্‌। ভগবান, তুমি না নিয়ে গেলে, সাধুদের কাছে সাক্ষাৎসম্বন্ধে কে 
যেতে পারে? ঈশার বাড়ী কোথায়, আমি কি জানি? পৃথিবীব্র 
অসার কীট আমরা, স্বর্গের খবর কি জানি? কোন্‌ খধষি কোন্‌ 
হিমালয়ের উপর ঝসে আছেন, বৈকুণ্ঠের কোন্‌ গহ্বরে ঝসে আছেন, 
আমর কি জানি? মা, তুমি নিয়ে চল। একবার যদি ও সকল 
চেহার। দেখে আসিতে পাব্রি উৎসবের আগে, একেবারে পাগল হয়ে 
যাব। কি জ্ুন্দর বৈকুগ্ধাম রত্ব-মণিখচিত ! নমুদয় শ্রাগুলি একত্র, 
শ্রীঈশা, শ্রিগৌরাঙ্গ, কি চমত্কার পোষাক, কি চতকার চেহারা! কতার্থ 
হইলাম এই বৈকু্ধধামের বাগানের শোভা দেখে । এ পামর ম্বর্গে থেকে 
আর কি নিয়ে যাবে; একখানা ছবি এঁকে বাড়ী নিয়ে যাই । মা, 
তোমার ছেলের। কি সুন্দর ! ধন্য শ্রাঈশা, ধন্ত শ্রগৌরাঙ্গ, ধন্য শ্রীবুদ্ধদেব, 
ধন্ত শ্রীমোহম্মদ। ধন্ত সাধু সাধবীগণ! ম৷ দয়াময়ি, সাধুদের জননি, দয়! 
করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, যেন তোমার সাধুদর্শনরূপ 


জনহিতৈষাদিগের জন্য ১১৩৭ 


সৌভাগ্য আমরা চিরদিন লাভ করলা, কৃতার্থ ও শুদ্ধ এবং স্থুখী 
হই। [মো] 
শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তি! 





জনহিতৈষীদিগের জন্য 


( কমলকুটার, মঙ্গলবার, ২৬শে পৌষ, ১৮০৪ শক; 
৯ই জানুয়ারী, ১৮৮৩ খৃঃ ) 


হে পপ্রেমন্বরূপ, ভালবান। মানে ঈশ্বর । পৃথিবীতে ভালবাসেন ধারা, 
ভালবাদিয়া উপকার করেন ধারা, তারা তোমার অংশ। পিত*% কি 
উদার প্রেমই দিয়াছ! এই ভালবাসার রাজ্যে বিভিন্নতা মানি না। 
স্বগজাতীয় বিঞাতীর, স্বদেশীয় বিদেশায় মানি না। ভালবাসাই হ্বর্গ। 
স্বথপরতাই নরক. জন্তদের এই ধন্ম, এটাতে বাহাদুরি নাই। আর ষে 
বুক কাটিল, রক্ত দিল পরের গন্ঠ, সে মানুষ, সে বীর। আজ পৃথিবীর 
হিতকারাদিগের প্রশংপাখাদের জগ্ত। কিসে পৃথিবীর হঃখ দুর হয়, 
কিসে জগৎ স্থুখা হয়, এই বলিয়া যে পাগল .হইয়। বেড়ায়, যার। 
পৃথিবীর হিতৈষী, জনহিতৈষী, তাদের ভিতর তোমার অংশ আছে। 
আজ দেশের বিচার করিব না, ধম্মের বিচার করিব না। যে পরোপকারী, 
তাকে নমস্কার করিব। আঞ্জ হিতৈধীদের সম্মান করিতে দয়াসিন্ধু 
ডেকেছেন। পামর স্বার্থপর মন কেমন ক'রে হিতৈষীদের সন্মান করিতে 
যাইবে? হাত যে ভাই ভগিনাদের বরক্তে লাল হয়ে রয়েছে । জনহিতৈষী 
তে। হলাম না। পরের হুগতি দূর করিবার জন্ত চিন্তা তো হয় না। 
লোকে তে৷ পরহিটিতষী বলে না। বক্তৃতা করিবার দরকার হ'লে ক'রে 


আমি; কিন্ত পরের ছঃখমোচন করিবার জন্য কিছুইতে। করি না। দয়। 
১৪৩ 


১১৩৮ প্রার্থনা 


যে সর্বাপেক্ষ। বড়। শ্রীহরি, বুকের ভিতর খুব প্রেম ঢেলে দাও। 
প্রেমেতে হিতৈষণ৷ হউক । কিসে মুর্খ জ্ঞান পায়, গৃহহীন গৃহ পায়, 
ধনহীন ধন পায়, বিগ্ভাহীন বিদ্ধ পায়, ছুঃখী ম্থী হয়, এই ভাবিৰব কেবল। 
দেশের উপকার করি, পৃথিবীর উপকার করি। ধন্ত সমাদ্গসংস্কারকের! ! 
এ এখানে ওখানে বড় বড় উন্নত পুরুষ সকল ব'সে আছেন। এই 
সমুদয় তোমার প্রেমের থেলা। তোমার প্রেম থণ্ড খণ্ড হইয়া, এদের 
ভিতর বাদ করিতেছে। মা, তাদের ইইলোকে সতকীর্তি স্থাপন, পর- 
লোকে সদগতি কর। আর, মা, এই অধম উপাপকগুলিকে এই কৃপ! 
কর, বেন স্বার্থপর কীট হইয়া লা থাকি। মত প্রকার পরোপকার 
আছে, যেন করিতে পারি। স্বার্থপরতার কীণ্তি যেন রেখে না যাই। 
হে ঈশ্বর, সৎকী্ডির গৌরব যেন চারিদিকে শ্রবাহিত হয়। চিরকাল 
যেন পৃথিবীকে ভালবামি। জনসমাঙ্গের কল্যাণ করিব; যাতে পৃথিবীর 
অমঙ্গল অকল্যাণ দূর হয়, হুঃখ পাপ মোচন হয়, সত্য ধর্ম স্থাপন হয়, 
তাই করিব। হে গতিনাথ, হে দয়াময়, রূপ! করিয়া এই আশীর্বাদ কর, 
আমর! যেন স্বার্থপরত। ত্যাগ করিয়1, সরল অনুরাগের সাইত জন্নমাজের 
হিতসাধন করিতে পারি। [মো] 
শান্তি: শাস্তি শাস্তি; ! 


উপকারীদিগের জন্য 


( কমলকুটার, বুধবার, ২৭শে পৌষ, ১৮০৪ শক ) 
১*ই জানুয়ারী, ১৮৮৩ থুঃ ) 


হে দয়াসিন্ধো, তুমি যে উপকার কর, তুমি যে উপকারী, তাহাই 
ঠিক। আমার মা, তুমিই মানুষের মত হইয়া, মানুষের আকার ধরিয়। 


উপকারীদিগের জন্ত ১১৩১ 


জীবের উপকার কর। এই জন্ত যিনি উপকার করেন, তিনি দেবতা! । 
তার দক্ষিণ হস্ত যখন আমার চক্ষের জল মোচন করে, সেই তোমার 
হাত। ইহা যেন আমি মানি, আমি যেন বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করিলে 
কি হইবে? মানুষের বলিবে, ত1 হ'লে তুমি উপকারী মানুষের প্রতি 
আর কৃতজ্ঞ হইবে না। হরি, আমি তাহ! বলি না। আমি বগি, আমি 
তো মানুষকে আরও বড় করিলাম, মানুষে দেবন্ব আরোপ করিলাম, 
মানুষকে তে! বিলোপ করিলাম না। এঁষে বন্ধু আসিতেছেন, আমার 
রোগের জন্ত ওধধ লইয়া, মা তার আকার ধরিয়া আসিতেছেন। যখন 
আমি প্রেম দেখিব, তখন দেখিব মার প্রেম । যখন যিনি উপকার 
করিবেন, আমি বলিব, মা! উপকার করিতেছেন । ধনেতে, উষধে বস্ত্রে, 
আহারে, নান! দ্রব্যে তুমি অবস্থান কর। এ সকলই প্রেমাধারে প্রেম- 
বিন্দু, যে আমার একটু উপকার করিবেন, আমি তাহা মনে বাখিব। 
বাহার! এই দীন দাসের সেবা! করিবেন, এ সকল লোক দেবাংশ। এ'রা 
কি সহজ লোক? বারা এই অকর্্মণ্য লোকের গ! টিপিয়া দেন, গ! স্পর্শ 
করেন, নানা ব্রকমে উপকার করেন, তারা দেবাংশ। এ তুমি নিজে 
পার, আর কেউ নয়; তুমি স্ুমতি হয়ে দয়াবান্‌ পুরুষের মনে উপস্থিত 
হও। মানবদেহে অধিষ্ঠিত হয়ে, মানুষের উপকার কর। হরিধন, 
মানুষের ভিতর মানুষ হ'য়ে, ওষধের ভিতর ওষধ হ'য়ে, আহারের ভিতর 
আহার হয়ে, জলের ভিতর জল হয়ে, এত লীলা খেল কর? যার৷ 
এই সেবকের উপকার করিলেন, আমার মা, তুমি তাহাদিগকে আশীর্বাদ 
করিবে? যে যে পরিমাণে উপকার করিলেন, সেই পরিমাণে তিনি 
দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। মা, কৃতজ্ঞতার বল প্রার্থনা কচ্চি তোমার কাছে । 
আমি অন্তরের অন্তরে খুব কৃতজ্ঞ যদি উপকারীর কাছে না হই, আমি 
তবে পাধগু, নারকী, নরকের কীট। মা তুমি আমার বুকের ভিতরের 


১১3০ প্রার্থন! 


কেতাব দেখেছ, যাতে আমি লিখে রেখেছি, কোন্‌ বৎনগে কোন্‌ দিনে, 
কোন্‌ মুহুর্তে, কার কাছে কি উপকার পেয়েছি। উপকার যেখানে 
পাওয়া যাবে, সেখানে চিরকালের খণ। সেখণ ফুরায় না। কারও 
দোষ আমার খণ তে। কমায় না। যেখণ দিয়েছে, সে দিয়েছে; তার 
পর সে হাজার দু্ষণ্মী করিলেও, আমি তার কাছেখ্খনী। তার খণ শোধ 
করিতেই হইবে। এই প্রত্যেক উপকাত্রী বন্ধু বার। আছেন, প্রত্যেকের, 
পদানত হ/য়ে, খণ স্বীকার করিবই করিব। এ দীবনে ধিনি ষে উপকার 
করেছেন, তার! যেখানে থাকুশ, তাদের কাছে কৃতজ্ঞ হইব। হে 
উপকারী বন্ধুগণ, তোমরা সকলে বদ্ধু, তোমর। সকণে আমার পিতার 
ংশ, তোমরা সকলে দেবতা । হরি তোমাদের ভিতর দিয়! সেব! 
করিবেন পামর অসার জাবদের । তোমরা ধন্ত হও, ধন্ত হও! হে 
শ্রভগবান্‌, যে যা উপকার করেছে, তা যেন কৃতজ্ঞতার সহিত ম্মরণ করি। 
তোমাকে বলিব, তাদের আশীর্বাদ করিতে । দীনবন্ধো, করুণাময়, 
কূপ করিয়া এই আশীর্বাদ কর, যতদিন বাচিব, উপকারী বন্ধুদিগকে 
অন্তরের কৃতজ্ঞতা! দিয়া, তাদের দেবাংশ দেখিয়া, চিরদিন যেন তাদের 
পদানত হইয়া থাকিতে পারি । [মো] 
শাস্তি: শাস্তি শান্তিঃ 





শক্রদিগের জন্য 
( কমলকুটার, বৃহস্পতিবার, ২৮শে পৌব, ১৮০৪ শক? 
১১ই জানুয়ারী, ১৮৮৩ খুঃ ) 


হে শত্রুবৎসল, শক্রর পিতা, তুমি যখন শত্রু মান না, তখন আম 
কোথাকার কে যে, শত্র মানি? যে শত্র মানে, সে স্বার্থপর, সে 


শত্রদিগের জন্ঠ ১১৪১ 


অহঙ্কারী । তোমার চন্দ্র সুর্যের কিরণ ধার্মষিকের ঘরেও যায়, পামরের 
ত্বরেও যায়। তোমার ধানের ক্ষেত নাস্তিক আস্তিক হুইয়েরই সম্মান 
করে। তোমার পিদ্র। পরিশ্রমের আরাম, তাহ! যোগণীর চক্ষুকে শীতল 
করে, নাস্তিক ব্যভিচারীকেও আরাম দেয়। তোমার জগৎ শক্র মিত্রের 
বিচার করে না। ভগবান্‌ যখন শক্র মিত্র ছুইয়েরই মুখে অন্ন দেন, তার 
ব্রঙ্গাণ্ডও তাই করে। হরি, আমি তোমার জগতের মত হইতে পারিলাম 
না। আমাকে যে কটু বলে, তার মুখে আমার অন্ন দিতে ইচ্ছ! করে না । 
পিতঃ, হুম্বনের মন দেখ। পিত১১ তোমার প্রতি লোকে কত শত্রুতা 
করে। তোমার মুখ বেজার হয় না। তোমার সুক্ষ বিচারের নিক্তি 
কোন দিকে একটু টলে না__-পাছে তোমার অনন্ত করুণার উপর দোষ 
পড়ে। সমস্ত রাত্রি পাপ করিয়। শরীর কলঙ্কিত করেছে, এমন যে পাপী, 
সকালে স্নান করিতে গেল, তোমার উদার গঙ্গ! তাকে জল দিয়ে শীতল 
করিল; আর সমস্ত রাত্রি যোগপাধন করিয়া, শরীর পুণোর তেজে পূর্ণ 
করেছেন যে যোগী, তাকেও সেই ঘাটে নান করিতে বলিল। কি ভয়ানক 
বিচার। তোমার গ্ঠায়ের বিচারের চেয়েও দয়ার বিচার অধিক । যে 
তোমার নামও করে না, যদি বা করে, গালাগাপি দিবার জন্য, তার মুখেও 
তুমি অন্ন দাও। আর আমি কি করি? মা, আজ নাকি উৎসবের 
ক্ষমার দিন; যিনি ঘেখাশে আছেন, যারা আমাদের শক্রত। করেন, ব! 
আমাদিগকে শক্র মনে করেন, তাঁদের মাথায় তোমার মঙ্গল আশীর্বাদ 
রাখ। তাদের অন্তরের সহিত যেন ভালবাসিতে পারি। যদিন৷ পারি, 
অপ্রেমের ভয়ানক নরকে যাইতে হইবে। মা, ধন্দলাধক হয়েকেন 
ভালবান। দেব না? পাপী হয়ে, অধম হয়ে কি সাহসে অন্যকে দ্বণা 
করিব? ঘদ্দি কেউ অত্যাচার করে, একটু তবে তোমার সৃষ্টির দিকে 
একবার তাকিয়ে দেখিলেই, ক্ষম। শিখিতে পারিব। আমর! কে? কেবল 


১১৪২ প্রার্থন 


ক্ষমা করিতে আপিয়াছি, ভালবাসিতে আপিয়াছি, বিচার তুমি করিবে। 
পিতঃ, উৎসবের সময় আমাদিগকে ক্ষম। করিতে শেখাও। আমর! বড় 
ক্ষমাবিহীন। পিতঃ, আমর। সাধু হ'ব ঝলে সাধন কচ্চি, আমর! ক্ষম 
দেব না? ধার! ধারা আমাদের প্রতি কুবাবহার করেন, আমর। ধদি 
কেবল তাদের উপকার করি, অন্যায় তো হ'বেনা। মা, এবারকার 
উৎসবের সময় ক্ষমাবৃক্ষ সতেজ হউক, সহস্র অত্যাচারেও যেন 
উত্যক্ত না হই। হে পরমেশ্বর, হে দয়াময়, কৃপা ককিয়। গরীবের এই 
প্রার্থনা পুর্ণ কর, যেন আমরা! সকলে অক্ষমার নরক হইতে মুক্ত 
হই, এবং সকলকে ক্ষমাপাশে প্রেমের আলিঙ্গনে বদ্ধ করিতে 
পারি। [মে] 
শান্তিঃ শান্তি: শান্তিঃ। 





আত্মার জন্য 


. ,( কমলকুটার, শুক্রবার, ২৪শে পৌধ, ১৮০৪ শক 
১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৩ খুঃ) 


হে দয়াসিন্ধো, হে নিখাকার চিন্ময় হরি, শরীরের ভিতর শগীর ছাড়। 
একটি বস্তু আছে, আজ উৎসব দেই আত্মাকে বড় করিবে। অতএব 
তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে পরীরবিশ্থত, সংসারবিস্থত কর। হে ঈশ্বর, 
অঙ্গহীন কর সম্পূর্ণরূপে, সব অঙ্গ বিলোপ কর। অঙ্গপ্রতা্গ সব গেল, 
আমি নিরাকার হইয়া গেলাম, শরীর মার নাই। কেবল আত্ম।। জড় 
কি, চিনি না, চিন্ময় বন্ত আমি। আ।ম আকাশ, আমি শুগ্ঠ, আমি 
পঞ্চভূতের মতীত। আমি অদ্ভুত, আমি ভূত নই, ভৌতিকের অতীত । 
সেই পআমিকে” মমি ভাগ কিয়! অন্থভব করুক। হে আমি, জশন্থ 


জি 


আজ্মার জন্ক ১১৪৩ 


জীবন্ত পদার্থ, তুমি নাকি আমি? তুমি নাকি আমার দেহ নও, তুমি 
ন| কি নিরাকার? সেই তুমি নাকি আমি? সে আমি নাই, যে আমি 
খায়, যে আমি ইন্জিয্নন্খ তোগ করে। এ আমি ঘনীভূত, শঞ্চি সামর্থ্যের 
অপ্রকাশিত প্রকাশক। প্রচ্ছন্ন পদার্থ, গুকত্ব, সার, নীরেট। হে অদ্ভুত, 
তোমাকে বরণ করি। তুমি আমি যে অভেদ জানিতে দিয়াছ, এ জন্ 
কৃতার্থ হলাম । তোমার শরীর নাই, আরও “নাই” হোক্‌। বস্তি স্বস্তি 
ক'রে ক'রে, সচ্চিদানন্দে লীন হউক। বড় সচ্চিদানন্দ, আর ছোট 
সচ্চিদানন্দ। আর কিছু “মামি” নহি। হাত পা চোখ মুখ কিছু নহি। 
সার চিন্ময় আমি রহিলাম। তুমি আর আমি। বড় চিন্ময়, আর ছোট 
চিন্ময়। বড় অদ্ভুত, আর ছোট মদ্ভুত। স্মরণ করাও, ভগবান্‌। লহুবা 
ংসার আমার সর্বনাশ করিল। সেই অদ্ভুত দেশ, যেখানে সংসার নাই, 
পরিবার নাই, দেহ নাই, স্ষ্ী পুত্র নাই, সেই দেশে আছি। নে দেশে হ্টি 
পাখা থাকে ভাল। শরীর নাই, অথচ পাখী। জীবন নাই সে দেশে? 
অকুজ সাগর, কুল নাই, নৌক! নাই। অকুল সাগরে বিন্ধু আত্ম 
মিশাইল। কুলে অকুল। আজ 'আর শরীর নাই। ভিত্তর থেকে 
একটি পদার্থ বাহির হইল, সেইটি হরিকে ডাকৃছে । এমন তেজ, এমন 
পুণ। এহ আত্মার ! বড় বিক্রম, বড় ভয়ানক শক্তি তো । এতটুকু 
সরিষার চেয়ে ছোট তুই। স্থক্ তুই, কিন্ত এত গন্ধ, এত তে বাহির 
করিয়াছিদ্‌! তুমি বন্ত, তুমি ইহকাল পরকালে থাক। তূমি পদার্থ, 
নার শরীরটা জন্ত। চলে যাক্‌ শরীর। জ্যোতির কোণে জ্যোতি, 
চিন্ময়ের কোলে চিন্ময়, গোলাপের কোলে ছোট গোলাপ, সৌরভের 
কোলে সৌরভ, আম্মার কোলে মাত্মা। এই আমার যোগ, এই আনন্দেই 
আছি। একি কম যোগ? চিন্ময়, ভাই, তুমিই যথার্থ বন্ত। মানুষ 
তোমাকে জন্ম দেয় নাই, পবিত্র আত্মা্জাত চিন্ময় পদার্থ তোমার জন্ম 


১১৪৪ প্রার্থন! 


প্রচ্ছন্ন । তোমার পিতা আকাশে । তুমি কিরণ, ভগবানের চিদাকাশে 
চিক্মিক্‌ চিক্মিক কর। হে আমার আত্মন্, তুমি আমার ভিতর ঠিক 
হয়ে থাক। তা হ'লে আমার কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা, 
নিষ্ঠুরতা সব অসম্ভব হ'বে। হে পবিভ্রাত্মা, তুমি একবার আত্মাকে 
“শ্ীঅভূত” নামকরণ ক'রে, ক্রোড়ে লইয়া বোস আমার সম্ুখে। আমি 
ভাল করিয়। দেখি, ভাল করিয়া চিনি। হে বৃহুচ্চন্ত্র, তুমি ক্ষুদ্র চন্দ্রকে' 
কোলে নিয়ে বোস। আমার আত্মা কে, তাহার নাম, ধাম, বাড়ী, 
জন্মবৃত্তান্ত সব বল। বল, জগৎপতি, বল, বিশ্পতি, আমার গৌরবের 
কথা৷ তোমার মুখে শুনিলে, আমি যে বড় মানুষের ছেলে, তাহা বুঝি। 
সব নীচতা চলে যাক। হে আম্মার পরমাস্মীয়, হে আত্মার পিত। মাতা, 
আত্মাকে তোমাতে বিলীন কর। হে দয়াসিন্ধো, হে গতিনাথ, কৃপা 
করিয়া আমার্দিগকে এই আশীর্বাদ কর, এই যে নবপ্রকৃতিবিশিষ্ট 
নবকুমার, ধাহার নাম শ্রীমদভুত হইল, যিনি ইহার পিতা মাতা। কর্তৃক 
প্রশংসিত, স্বর্ণ কর্তৃক আদৃত, এই আত্মাই আমি, তাহা বুঝিতে পারিয়, 
যেন আমরা সকল শীচত্তা পরিহারপূব্ৰক, স্বীয় জীবন লাভ করিতে 
পারি। | মো] 
শাস্তি শাস্তি: শান্তঃ! 





চত্তশুদ্ধির জন্য 


( কমলকুটার, শনিবার, ১ল! মাঘ, ১৮০৪ শক ; 
১৩হ জানুয়ারী, ১৮৮৩ খৃঃ) 


হে দীনবন্ধো, উৎসবের রাজা, উৎসবের পৃব্রে গম্ভীর করিয়া! দাও। 
কেধল বাস্যাড়ম্বরে ঘুরিতে দিও ন|, নয়নকে ফিরাইয়। দাও হৃদয়ের 


চিভশুদ্ধির জন্ ১১৪৫ 


দিকে--যেখানে পাপ অনেক দিন হইতে বাস করিতেছে। শ্তদ্ধ লা হইলে, 
উত্সব কর! বৃথ। চিত্তশুদ্ধির জন্য, সাধনের জন্য, যথেষ্ট সময় তুমি 
দিয়াছিলে ; এখন আর কোন ওজর করিবার নাই। আমরা কি বলিতে 
পারি, আমাদের মনে ভাই ভগিনীদের প্রতি কোন কুভাব নাই? রাগ 
নাই, লোভ নাই, বাগ লোভ হইতে পারে না? হৃদয়ের বিষ, মনের 
পাপ কি ঘুচিবে না? এবার উৎসবের দ্বারে ঢুকিবার পূর্বে, দ্বারবান্‌ 
হাত ধরিয়। জিজ্ঞাসা করিতেছে, এই লব লক্ষণগুলি আছে তে! তোমার ? 
তাহ'লে ঘরে প্রবেশ কর। মা, কি উত্তর দিব? কি বলিয়া ঘরে 
প্রবেশ করিব? মা, আমি দেখি, প্রেরিতের! খুব শুদ্ধ হইয়াছেন। 
কাম, ক্রোধ, লোভ, আর তাদের নাই। হে কৃপাসিন্ধে!, যাহ করিবার 
তুমি কর। প্রত্যেককে গুদ্ধ কর, উৎকৃষ্ট জীবন দাও। উৎসবের সময় 
মা কালীর রূপ ধর। ধ'রে এই ঘরে বলিদান কর। নিকৃষ্ট জীবন 
ংহার কর। দীনবন্ধো, এইটি চাই। এখন, নাথ, আর প্হ'লে! না, 
হ'লে না, হয় না, হয় না”, সে সব নয়। এখন মার সময় নাই, ভাল 
হ,তেই হ'বে। বুক চিরে দেখাই, বুকের ভিতর কুবামনা পাপ নাই। 
তার পরে তোমার পা ধরে পাগল হ'য়ে বেড়াই। এদের বল্‌্তে হ*বে 
সকলের কাছে, স্ত্রীলোকের প্রতি কোন কুভাব পোষণ করেন কি না, 
মনে অহঞ্কার আছে কি পা, কল্যকার জন্ত ভাবেন কি না। প্রতিজন 
ষেন তোমার চরণ প্রান্তে পড়িয়া! বগিতে পারেশ, এবারকার মাই বথার্থ 
মাঘ। এবার শুদ্ধ হয়েছি, পাপশূন্ত হয়েছি । এবার, ঠাকুর, হরি বলে 
স্বগের পবিভ্রতা লাভ কারিব। এবার উত্সবে যেন অশুদ্ধ লোক ন। 
আসে! যদি আসে, অশুদ্ধ থেকে যেন কিরে ন। যায়। বিশেষরূপে 
ত্রাঙ্গমমাজ্জের মাখার মাণিক বারা, প্রেরিত বারা, তাদের জন্ত প্রার্থনা 
করি। হরি, তাদের রক্ত শুদ্ধ ক'রে দাও। তাদের রাগ ঈর্ঘ। লোভ 
৯৪৪ 


১১৪৩৬ প্রার্থনা 


একেবারে অসম্ভব ক'রে দাও । হে ঈশ্বর, তোমার সাধুদের একবার 
আন। আজ তাদের বিশেষ প্রয়োজন । মা, কারও পাপ আর থাকিবে 
না। হে পিতঃ, আর চাব, এই চাব, জুডাস্যদি কেউ আমাদের মধ্যে 
থাকে, সর্বাস্তঃক বরণে তাকে যেন আশীর্বাদ করিতে পারি, সকলের মঙ্গল 
যেন প্রার্থনা করি। আমাকে কেবল প্রেম শিখাও । লোভ, রাগ, 
অহঙ্কার, স্বার্থপরতা দূর কর। এই দলকে সাধুদল কর। আর পুরস্কার 
চাই না। মফঃস্বল থেকে যে ভায়েরা আপিবেন, যেন যাবার সময় ঝলে 
যান, খুব দল প্রস্তুত হয়েছে। এমন নিশ্মল চরিত্র, এমন শুদ্ধতা, এমন 
সাধুতা৷ এদের ভিতর! ম! মঙ্গলময়ি, কপ! করিয়া আমাদিগকে এই 
আশীর্বাদ কর, আমর! যেন যথার্থ চিত্তগুদ্ধি লাভ করিয়া, কৃতার্থ 
হইতে পারি। [মো] 
শান্তি শান্তি শান্ঠিঃ। 


ঈশ্বরের করুণার সাক্ষী 


( কমলকুটাব, রবিবার, ২র! মাঘ, ১৮৭৪ শক) 
১৪ই জানুয়ারী, ১৮৮৩ খুঃ ) 


হে দীনদয়াল, হে আশ্চর্য্য দলপতি, তুমি এই দলের কর্তা, তুমি 
ইনার সংস্থাপক, ইহার পুণ্য-ও-মঙ্গল-বিধাতা, ইহা যেন আমাদের ম্মরণে 
থাকে, বিশ্বাস থাকে । তুমি তোমার দলকে এবার খুব জমাট করিবে। 
কার্ধ্যভার প্রত্যেকের হস্তে দিবে। এবার সকলেই উঠিয়। পড়িয়! 
লাগিবেন, এবার উৎসবে সকলেহ ভাগীদার হইবেন। পশ্চাতে থাক 
কারও ঘটিবে না। সন্ুখে আসিয়! সৈম্তদল সব কার্ধ্য করিবেন, দেশের 
নিকট পরিচিত হইবেন । দলপতির! ধাহাদিগকে 'আবরণ করিয়! বাখিয়।- 
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ছিলেন, তীর এবার সম্মুখে আসিবেন। আদর করিয়া, আমোদ করিয়া, 
সকল ভাই গুলি দৌড়িয়া আসিবেন। বণিবেন, আমরাও মার প্রেমের 
কথা বলিব। 'একজন ছুজন যে স্বর্গের প্রেম একচেটে করেছে, তা নয়, 
সকল ঘটে ব্রন্মের করুণা, ব্রন্মের প্রেম। শ্রীহরি, তাই হউক। এই 
ক'জন ভক্ত কি পেয়েছেন, তাই জগৎকে বলুন ; আমার ক্ষীণ স্বরের সঙ্গে 
এদের স্বর মিলুক। নববিধানের আশ্চর্য মাধুরী, হরির কি অপরূপ 
রূপ, প্রেমের লীলা, সকলে খুব চীৎকার করিয়া বলুন। উৎসব এবার 
বড় প্রবল ব্যাপার! ভগবান্‌, এই যে নুতন ব্যাপার উৎসবের সময় 
হইতেছে, ইহাতে যা শিক্ষা পাইবার, সকলে যেন পান, পবিব্রাত্মা যেন 
সকলের ভিতর থাকেন। এ কি সহজ কথা? আমার ভাই যতগুলি 
আছেন, চীৎকার করিয়া তোমার কথ! বলিবেন। এবার সকল প্রচারক, 
প্রেরিতদল, ভক্রমণ্ডলী, বৈরাগী, গৃহস্থ সাধক, সকলেই একে একে 
সম্মুখে আপিয়া দাড়াইয়াছেন। স্ুুসমাচার লইয়া আগিয়াছেন। সাক্ষীর 
দল ক্রমশঃ বাড়িবে। ক্রমে দশ জন নয়, শত জন নয়, হাজার হাজার 
লোক মার দয়ার প্রমাণ লইয়া আধিবেন। নববিধানের লক্ষণ মিলাইয়। 
দিবেন চরিত্রে। হে দেব, তুমি ইহাদিগকে বলে দাও। মা, হাসিতে 
হাসিতে বাহির হও। একটি একটি ছেলে সকলকে কোলে লইয়। দেখাও 
পৃথিবীর কাছে। জয়ঢাক বাজিবে, তৃতী ভেরী বাজিবে। হরি, এমন 
সুদৃশ্তা কৰে দেখিব? এবারকার উৎপবে বেন দেখি। লোকে যেন 
বলে, প্রাণেশ্বর, এই ক*ট লোকের জীবনে এমন প্রমাণ ঢেলে দিয়েছেন যে, 
তাদের মুখ দেখিলে পরিত্রাণ হয়। এক একজন বেদিতে দাঁড়াইবেন। 
রাগ, লোভ, অহঙ্গার এদের ভিতর লাই। এর! মুক্তির সৈগ্ত চলেছেন। 
এর। ব্রঙ্গকে পেয়েছেন, এর! বিশ্বাস পেয়েছেন, নববিধানের লক্ষণ গুলি 
পেয়েছেন। এমনি ক'রে, ঠাকুর, এরা বলুন। এদের একেবারে রাগ 
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লোভ সব রিপু দমন হয়েছে, তাই এরা চীৎকার ক'রে বলুন। মার 
প্রেমের প্রমাণ পেয়েছেন, তা বলুন। ক্ষুধিত ভারতভূমি এদের মুখের 
ভাল ভাল সত্যান্ন গ্রহণ ক'রে আহার করুক। সকলকে লোকে দেখুক। 
এই ক'টা লোক তৈয়ার ক'রে, তুমি জগতের সম্মুখে দাড় করাও। হে 
কৃপাসিন্কো!, হে দয়াময়, কৃপা করিয়! এই আশীর্বাদ কর, শত শত আত্ম! 
আপন আপন জীবনে তোমার দয়ার প্রমাণের কথ! বলুন, বলিয়। কৃতার্থ 
হউন। [মো] 
শান্তি: শান্তি: শান্তি: ! 


হুঃখের পর সুখ 


( কমলকুটার, সোমবার, ৩রা মাঘ, ১৮০৪ শক; 
১৫ জানুয়ারী, ১৮৮৩ হঃ) 


হে ভক্তবৎসল, হে আনন্দের প্রশ্বণ, এইটি প্রত্যেককে বুঝিতে দাও 
যে, শোক এবং ছুঃখকে পশ্চাতে রাখিয়া, দিন দিন আনন্দের ব্রাজ্যে 
প্রবেশ করিতেছি । খুব সুখী হইতেছি, এই অন্ুভবটি মনের মধ্যে 
থাকিবে। তেন, তা বুবিতে পারিব না, বগিতে পারিব না; কিন্ত যে 
কারণেই হউক, পবিভ্রাত্মার উত্তেজনা সেই ফল দিয়াছে, যাতে পাপ 
শোকের জাল। আর কষ্ট দেয়না। এক রকম ছুঃখকে পরাজয় কর! 
হইয়াছে । এই বিনীত ভিক্ষা, তোমার প্রত্যেক সন্তান এইটি যেন 
অনুভব করেন, লাভ করেন। সমস্ত ঝড় উপতভ্রব পশ্চাতে রাখিয়া, 
আমাদের নৌকা শান্তিউপকূলের দিকে যাইতেছে, এইটি যেন লকলে 
দেখে । তখন ঝড় হইত, বজপবশি হইত, কোথায় কূল, কোথায় কিনারা, 
কোন্‌ ঘাটের নৌকা! কোন্‌ ঘাটে যাইতেছে, কাল অন্ধকার নদী, 
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ডুবিলেও মাও বলিবার নাই, বাপও বলিবার নাই; সেই এক সময় 
গিয়াছে । বিপদ পরীক্ষার রঙ্গনী মনে হইলে ভয় হয়। হে ঈশ্বর, এমন 
কত দিন এ জীবনে ঢের ঝড় তুফান হয়ে গিয়েছে। কি ছুঃখের ভগ্ন 
শরীর, একবার তাকিয়ে দেখ । কিন্তু ফ্রুংখটা এখন পশ্চাতে, ঝড় এখন 
পশ্চাতে রেখে এয়েছি। তাদের বলে এলাম, শান্তি: শাস্তিঃ শাস্তিঃ | 
নববিধানতরী এখন শাস্তিউপকুলের দিকে যাইতেছে । মাঝিরা এখন দাড় 
ছেড়ে দিয়ে বসে আরাম করিতেছে । কি মজা! কিশাস্তি! কি 
আরাম ! নদীবক্ষ কি শাস্ত! কল কল শবে নৌকা আপনি চলেছে । 
বিপদের র্লাজ্যট! তো! ছেড়ে এসেছি । জীবন, এখন কি আর হুঃখ পাও? 
মার কাছে সাক্ষ্য দাও না। জীবনের গভীরতম প্রদেশ থেকে হাসি 
উঠে। আত্মাকে হাসায়। হে মাতঃ, তুমি দীনের সমস্ত ছঃখ যদি দুর 
ক"রে দিয়ে থাক, তবেই এখানে তুমি টে'কিবে। তুমি যদি সুখ দিয়ে 
থাক, তবেই তুমি আমাদের, আমরা তোমার | তোমার উপা'সন। ক'রে 
সুখী হয়েছি, মঙ্গলপাড়। সুখে ভরা, এইটি যদি বলিতে পারি, তবেই 
জানিলাম, তোমাকে সাধন করিয়াছি । প্রাণেশ্বর, ঝড় অন্ধকার বিপদ 
কাটিয়ে এয়েছি? দিন হয়েছে? আর রাত্রি হবে না? দীনবন্ধো, 
ঝড় তুফান দন্থ্যর ভাবনা মিয়াছে? যে জায়গায় যাব, সেখানকার 
সৌরভ আস্ছে? শ্রীমতী মার গায়ের সৌরভ, সুসমাচারের সৌরভ, 
তুমি আগে এয়েছ ? আমাদের সখের জায়গ।য় নিয়ে যাবে ঝলে এয়েছ ? 
জগতের মিলনের স্থান এঁ যে দেখা যাচ্চে। যা কিছু সু আছে প্রকৃতিতে, 
ধন্মে, শাস্ে, নব ঘনীভূত হয়েছে মা? তবেকি এখন বলিতে পারিব, 
আর কাঁদি না, মার ছু:খ নাই, বিপদ নাই? সুখের কলসী চুরি করেছি, 
এখন মজা ক'রে খাই। দীনবন্ধো 'আমরা ক'টি ভাই শ্বর্গে চলে যাই, 
আর ঝগড়ার কাঁট। নাই, আর কুবাতাস বয় না। আকাশ পরিষ্ার, এ 
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এ কথা বল্‌তে পাপ্রিকি? সে দিন কি এয়েছে? করুণাসিন্ষো, জগৎ 
যেন বলে, এই গরীবের দল বড় সুখী । না খেতে পেয়ে, গরীব হয়ে, 
মাতাল হয়ে, পাগল ভয়ে, বয়ে গিয়ে স্থণী এই দল। আর কিছু নট, 
স্থথী বই, এ কথা যেন বলিতে পারি। হাসির ব্যাপার আগ। গোড়া, 
আনন্দময়ি, বুকের ভিতর স্বর্গের হাসির প্রতিধ্বনি হউক। মা, অনেক 
ছুঃখ জ্বালা পরীক্ষা! উতৎপীড়ন সহা করিয়াছি; এখন যেন শেষ জীবর্নে 
স্খীহই। মা, সুখী কর, সুধের সমুদ্রে ডোবাও, সুখের বাগানে ছেড়ে 
দাও, স্থখের পাহাড়ে বসাও। হে স্থখদায়িনি, হে মঙ্গলময়ি, কপ! করিয়া 
ছঃখসন্তপ্ড সন্তানদিগকে এই আশীর্বাদ কর, যেন বিপদ শোক ছুঃখ 
অন্ধকারের রাজ্য পশ্চাতে রাখিয়া আসিয়াছি, ইহ! প্রাণের সহিত বিশ্বাস 
করিয়া, হৃদয়বৃন্দাবনে সুখের বাজে তোমাকে লইয়া নৃত্য করিতে 
পারি। [মো] 
শান্তঃ শান্তি: শান্তিঃ 


- খটি প্রেম 


( কমলকুটার, বৃহস্পতিবার, ৬ই মাঘ, ১৮০৪ শক 
১৮হ জানুয়ারা, ১৮৮৩ খুঃ ) 


হে দয়াময় বিচারপতি, আমি থে অভিযোগ কচ্চি, এ সত্য কি না, 
বল, হরি। আমি পৃথিবীর লোকের কথ! বলিতেছি না, এহ ঘরের 
লোকগুলির কথ বলিতোছি। কেউ তোমাকে ভালবাসে শা, তা আমি 
বলিব না। আমার বিশ্বাস হয় লা যে, হরি, আমার ভাইরা কেউ 
তোমাকে তেমন ভালবাসেন, যতক্ষণ ন৷ হরি বলে উন্মত্ত হন ইহার]। 
মা, খাত্রীরা এলেন, প্রেমিক তে! এলেন না? জ্ঞানী কর্্ী ভক্ত যোগী 
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বিশ্বাসী নববিধানবাদী দলে দলে সকলে আস্ছেন, আমার মাকে যে 
ভালবাসে, সে তে৷ আস্ছে না? সেষেকেবল ভর্িহরিবলে, সেষে 
প্রেমে কেবল নয়নজলে ভাসে, সে যে মত্ত হয়েছে, সে যে হরিবইকিছু 
জানে না। তার বর বাড়ী হরি; সে শোয় হরিতে, বসে হরিতে, হরিতে 
পাগণ হয়েছে। সে তে৷ আসে নাই। তোমার প্রেমিক কি এবার 
আম্বেন ? প্রেমিকের মুখ দেখিব কবে? আমাদের বাড়ীতে প্রেমিক 
নাই? দলে প্রেমিক নাই? একজনও নাই, একট! মেয়ে নাই, একট 
ছেলে নাই, যে হরিকে ভালবাসে ? আমার অন্ন জল শধ্যা টাক। কেমন 
প্রিয়, কেমন সুখের জিপিব। আমি বনুদ্দিন পরে বাড়ী এলে, সে কেমন 
স্ুথের। আর, হরি, তোমাকে ভক্েরা গ্রাহাও করে না, একট! জিনি- 
যের সঙ্গে তুলনাও করে না। হরি, প্রেমিক কি আসিবেন না? মাকে 
যে ভালবাসে, তাকে আমি চাই, আর কাউকে চাই না। আমার মাকে 
ভাতের চেয়ে, জলের চেয়ে, কাপড়ের চেয়ে, টাকার চেয়ে, বাড়ীর চেয়ে, 
পুকুরের চেয়ে, গঙ্গার চেয়ে ভালবাসে, এইটুকু আমি চাই। হকি, এ 
আব্বার কি জেয়াদ। হ'লে! ? মার প্রেমিক যে কেবল হরি হরি হরি হরি 
বলে। তার মুখে হবি, নয়নে হরি। হরি, আমরা যে তোমাকে 
ভালবাপি, খড় বিগাণির মান । মা, €প্রমের মিতা একবার ভাল ক'রে 
বুঝিয়ে দে। মন্ত কর্‌, মুগ্ধ কর্‌, আর যেন সংসারের বিষকে অমুত না 
বলি। তোর চেয়ে আর টাকাকে, অন্নকে বড় যেন না বপি। তোর 
সঙ্গে যেন সব দ্রিনিষের তুলনা করিতে পারি। সংসারের উপম! দুর 
হও। মামার ম। হন পৃথিবীর সাহিতা, রপকের আকর। আমার 
মাকে বখন সুন্বর বলেছি, তখন ম। ভিন্ন আর তুলনার বস্ত পা'ব ন!। 
গ্রগারকেরা মাকে আগে সৌন্দর্য বলুক, ধন বলুক, বাড়ী বলুক, মিষ্ট 
বলুক, অন্ন জল বলুক, মিছরী বলুক; তবে তো মার মান রঙ্গ! হ'বে। 
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ছে কৃপাময়ি, হে .মঙ্গলময়ি, রূপা ক'রে আমাদিগকে এই আশীর্বাদ 
কর, আমর! যেন তোমার স্বর্গের খাটি প্রেমরস পান ক'রে, একেবারে 
আদ্মর] হয়ে, চিরমুদ্ধ হয়ে থাকিতে পারি ; মা, তুমি তোমার উপাঁসক- 
দিগের এই প্রার্থন। পুর্ণ কর। [মো] 

শান্তি শাস্তি: শাস্তিঃ! 





ব্রহ্মবাণী 


( কমলকুটার, শুক্রব।র, ৭ই মাঘ, ১৮০৪ শক; 
১৯শে জানুয়ারী, ১৮৮৩ খুহ ) 


হে দয়ার রাজা, ভক্তের ঝড় তুমি, উক্তিরাজোর তুফান তুমি। 
সামাল্‌ সামাল্‌ নাবিক, উৎসবের ঝড় উঠিয়াছে। লাগিল প্রবল বাত্যা 
নৌকাতে। ভয়ানক ঝড় উঠিঘ়্াছে। ঝড়ের গবান্, ঝড়ের উপর 
চড়িয়। তুমি বেড়াও আকাশে আকাশে, বাতাসে বাতাসে । ঝড় তোগার 
ঘোড়া, ঝড় তোমার গাড়ি । ঝড়ে তোমার মহিম। প্রকাশ পায় । আমার 
এই প্রাণবাধু, আমার এই নিশ্বাস, তোমার সেই ঝড়েরই এক কণা । 
১১ই মাবের ঝড় উঠিয়াছে। ঝড়ের চক্রের ভিতর ভক্তের! পড়িলেন, 
তাদের টাশিয়া আনিল উৎসব যেখানে । ঝড় কি? প্রত্যাদেশ। 
ব্রহ্মমুখবাণী এই ঝড়। এ হাওয়ার ঝড় নয়, মিথা। লোসে। শন্দ নয়, 
গাছের পাতার শব্ধ নয়, নদীর তরঙ্গের আল্ফালন নয়, সমুদ্রের গজ্জন নয়; 
এ ব্রন্মের কথা, ভারতে ঘুরিতেছে, আমার কাণে লাগিতেছে। প্রত্যাদেশ 
ঘনীভূত হইয়াছে এই নড়ে। কোন্‌ দিক্‌ হইতে আসিতেছে, কোথায় 
যাইতেছে, কে বারণ করিতে পারে? এদিকে সকলে চলিতেছে । হে 
অগ্নিময় ঝড়, নিক়ভূমি বঙ্গদেশে তুমি মাসিলে, এ সময যেন নিজ্জীব ন 
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থাকি। ব্রহ্ম কথা কহিতেছেন, এ সময় যেন নিজ্জীব না থাকি। ঝড়ের 
প্রত্যাদেশ যেখানে, সেখানে শান্ত থাকিবার যে! নাই। ভাবতসাগরে 
ঢেউ উঠেছে। ব্রহ্মবাণীর ঝড় উঠেছে, এই নাম ঘোষণা কর; এই নাম 
নিশানে লেখ । নিত্রিত জগৎকে চাই না। যে রাজ্যে প্রত্যাদেশ নাই, 
ব্রহ্গবামী শোনা যায় না, সে রাজ্যে, সে নরকে থাকিতে চাই না; মানুষের 
নিজ্জীব কথ! আর শুনিতে চাই না। তুমি কথ! কও স্পষ্টাক্ষরে, আমর! 
যে তোমার কাছে আসিয়াছি, ব্রক্ম। আমব্র। যে তোমার মানুষ হইয়াছি, 
হরি। কথ! কও মেদিনী বিকম্পিত করিয়া, হে ঈশ্বর, তুমি কথা 
কও। পৃথিবীর উপদেষ্টারা চুপ করুন, ক্ষান্ত হউন। এখন মানুষের 
শান্ত্র-প্রচারের সময় আর নাই । এ যে উৎসব, এধষে ১১ই মাঘ। ঝাড় 
আস্ক। লৌকাখান! এদিক ওদিক করিয়া ছুলুক। এই কথ! বলিবে, 
ব্রহ্ষমুখে এমন বাণী শুনেছি যে, আর চুপ করিয়া থাকিতে পারি লা। 
আমি তে। নিজ্জীব শান্ত্র মানি না| আমি কেবল জলস্ত শান্ত্র মানি; আমি 
কেবল ঝড়ের কথ শুনি। হরি হে, নিজ্জীব নিদ্রিতদের জাগাও ঃ অলস- 
দিগকে উঠাও। নিজ্জীব শান্ত্রধকলকে বন্ধ রাখিয়া, এখন কথা কও, কথ! 
কও। তোমার কথা শুনি। ঝড় আস্ছে, ৪* হাজার বেদ বেদান্ত তার 
সঙ্গে ছুটছে । বড় বড় বেদ, প্রকাণ্ড বৃহত বেদ, ব্রহ্ম, তোমার মুখ হইতে 
ক্রমাগত বাহির হইয়! আসিতেছে । জাগিব না? হরি হে এত ধূমধাম, এত 
শব্ধ কিদের? জীবন্ত ঠাকুর এসেছেন । “আমি এয়েছি, আমি এয়েছি" 
এই শব আরও জীকিয়ে আন্ত্ক। “আমি আছি, আমি আছি” “আমি 
আছি, আমি আছি” এই ব্রন্দের শব্খ উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া, ঝড় হইয়। 
আস্থক! মা শক্তিরূপিণীর কথার তাড়িতগুলি হৃদয়ে এসে লাগ ছে। ব্জ, 
তুমি আর কোথায়? ব্রদ্গমুখবাণীতে। আমার মার মিষ্ট কথাগুলি 


এখন বজধবনিতে মাস্ছে। এ শব্দ কি আরনা শুনে থাকতে পাবি? 
১৪৫ 


১১৫৪ প্রার্থন। 


ী, চুপ, ব্রহ্গ। কথা কও। ম! আমার, কথ! কও, হাদয়ের ভিতর, 
ব্রক্জের ভিতর, বুকের ভিতনন কথা কও। ব্রহ্গবেদ সকলে শ্রবণ করি; 
ব্রাহ্মদের রাজা, ব্রহ্মবাক্য শ্রবণ করাও। লাগুক বুকে ব্রদ্দের ঝড়। 
প্রেমময়ি, এই আনন্দের সংবাদ জগৎ তরাইবার জন্ত পৃথিবীতে পাঠাইয়াছ। 
তোমার কথায় তোমার সত্য প্রমাণ। তোমার ঝড় লোকগুলিকে শুনিয়ে, 
তোমার সত্যের প্রমাণ করি। মাতঃ শক্তিরূপিণি, জোর হয়ে, পরাক্রম 
হয়ে এস। আর অবিশ্বাপা নাস্তক নিজ্জীৰ যেন কেহ নাথাকে। প্র 
শব্দ আমাদের পথের নেতা হউক । এশন্দের সঙ্গে সঙ্গে আমর! নব- 
বিধানের উৎসবের স্থানে উপস্থিত হই। ভাই বন্ধুকে নিয়ে চল। সকলে 
মিলে এঁ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বৈকুঞ্ঠধামে যাই। শুনি, আর আরও পবিত্র 
হই। হে করুণাময়ি, তুমি দয়া করিয়া এই আশীর্বাদ কর, তোমার 
প্রত্যাদেশের যে এই প্রকাণ্ড ঝড় উঠিয়াছে, তাহা ভাল করিয়! শুনি, 
স্পর্শ করি, দেখি, নবজীবন লাভ করি এবং দিন দিন শুদ্ধ এবং 
সুখী হহ। | মো) 

শান্তি শান্তি শান্তঃ। 


শহবলাভ 
( কমণকুটার, শশিবঝর, ৮হ মাঘ, ১৮৪ শক 7 
২০শে জানুয়ারা, ১৮৮৩ খুঃ ) 


হে দানদয়াল, হে নববিধানের বিধাঙা, তোমার সকলহ ভাল। তুমি 
ছোট যদ, তবে ভাপ; তুমি বড় যাঁদ, তা হলেও ভাল । তুমি যদি ছোট 
হও, আমার ঘর ছোট, প্রাণ ছোট, হৃদয়কুটার ছোট, প্রেমের দড়ি ছোট, 
ভক্ত-সংসারে, ভক্ত-পরিবারমধ্যে গৃহনাথ বলিয়া তোমাকে বাধি। ছোট 
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ঘরে ছেলেখেলা খুব মজার হয়। বড় ঘর তো৷ খেলাঘর নয়, থেলাঘর এক 
কোণে হয়। বড় ঘর, বড় হাড়ি হাতা দিলে. বালক হাসিয়। বলিবে, এতে 
কি খেলা হয়? এতে যেরান। হয়। সে ছোট হাড়ি, ছোট হাতা লইয়। 
খেল করিবে। পিতঃ, ছেলেরা ছোট চায়; তাই তুমি ঝলেছ, ষে 
আমার ছেলে হবে, আমি তার খেলাঘর হ'ব। তোমার সাধক ছেলে 
মানুষ, তুমি ছেলেদের হয়ে ছেলে ভুলাও, ত1 জানি। এতে আমোদ 
আছে, প্রমোদ আছে, ভগবানকে নিয়ে খেল। করাতে সুখ আছে, মজ! 
আছে। আমার বুক যেমন ছোট, আমার চোক যেমন ছোট ছোট, 
মার রপও তেমনি ছোট, পা ছুখানিও তেমনি ছোট ছোট । আবার 
ম1 বড় হ'লেন যখন, তখন আমি ছোট থাকিতে পারি ন।॥ নববিধান 
যে অতি প্রশস্ত ব্যাপার । ও যে বিস্তীর্ণ ধন্ম, প্রকাণ্ড ধর্ম, এসিয়া 
আমেরিকাকে গ্রাম করিল। আমি কথ! কহিলাম ছোট ছোট স্ত্রী পুত্রের 
সঙ্গে, এখন কথা কচ্চি প্রকাণ্ড পৃথিবীর সঙ্গে। সেই ছোট আমি বড় 
হ'লাম। কেন জান? সেই ছোট তুমি বড় হ'লে ঝলে। আমি ছোট 
হই, ধৃন্কণার ভিতর বসে ব্রহ্মনাধন করি | আবার চড়াৎ ক”রে গিয়া, 
চন্দ্র সুর্য, দুই দিকে রেখে, বিশ্বপতি তুমি, তোমার আরাধন। করি । 
আমার মন রবারের মত ছুই দিকে টানা যায়, টানিলে বড় হয়, আবার 
ছোট হয়। ভগবান্‌, কোমার সন্তান ছোট, আবার বড় হয়। এইযে 
দুই রকম, তোমার সাধনের ছুই দিক, আমার পক্ষে প্রয়োজন। আমি 
কেবল ছোট হইলে হইবে না। আমি যি মাটার টঢিপিকে পাহাড় কল্পনা 
করিয়া যোগসাধন করিয়া জীবন কাটাইলাম, তবে প্রকাণ্ড হিমালয়ে 
দড়াইয়া কথ! কহিলাম, সেই কথ। এগ্ডিস্‌ পর্ধতে প্রতিধবনি হইল, ইহ 
তে। দেখিতে পাইলাম না । হে পরমেশ্বর, নববিধানবাদী হঃলাম, ব্রহ্গাওকে 
বুকে রাখিতে পারিলাম না । আমি ছোট ছিলাম, ছোট রহিলাম, ছে'টর 
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বড় ছুঃখ। আমর! ছোট গ্রামের অন্ত প্রেরিত নই, আমরা মহাপমুদ্র, 
প্রকাণ্ড পৃথিবীর জন্ প্রেরিত। হে দীননাথ, আর কেন ছোট? হৃদয়কে 
প্রশস্ত কর, মনটাকে খুব বড় কর। নাথ, তুমিও বাড়তে থাক, আমরাও 
ৰাড়তে থাকি । ভারতে করেছি প্রচার সম্মিলনের মন্ত্র এখন পৃথিবীতে 
প্রচার করিব তোমার সম্মিলনের মন্ত্র। রাজ হ'ব মেদিনীপুরে, রাজ্য 
করিব "আনন্দের রাজ্যে। এবার ভারি মিলন হবে, প্রত্যাদেশের ঝড়ে , 
হৃদয়ের সব দরজ! খুলে দাও। স্বর বাতাস খুব আস্গুক। এবার 
এক এক ভাই এক এক দেশের রাজা, আর ্রারাজাধিরাজ রাজ। 
হাসিতেছেন যে, সকল ছেলেকে এক এক কব্রাজ্যাভিষিক্ত করিলাম। 
মা, তোমার ইচ্ছ। পুর্ণ হইল। সময় আসিয়াছে, আদিতেছে, ভগবান্‌, 
যখন বড় বড় ভূখণ্ড আসিবে, আর আমি গৃহে স্থান দিব। আমি ছুই 
ভূখণ্ডকে ছুই দ্রিকে রাখিব। ভাই হও ভাই, স্বামী স্ত্রী হও ভাই, আনন্দের 
মিলন কিন্তু চাই | আজ পৃথিবী তোমার জাছে গলবশ্ব হ'য়ে বল্ছে, "কত 
কাল আব্র কাদিব, ভগবান্‌। ধর্মসন্প্রদায়ে ধর্মসন্প্রদায়ে কত কা আর 
ঝগড়া থাকিবে? হঃখের নিশি কবে অবসান হবে?” মা, পৃথিবীর 
ক্রন্দন শোন। নববিধান এয়েছেন, সব ধর্ম মিলিয়ে দাও। হাতে 
হাতে, মুখে মুখে, বুকে বুকে মিল ক'রে দাও। বত ভাই, যত ভগ্রী তোমায় 
মা ম৷ বলে ডাকৃবে। সকল জাতি তোমাকে ডাকৃবে। একটি বিস্তীর্ণ 
নববুন্দাবন ক'রে দাও, তাতে সকল সাধকের। নৃত্য করুন। হে কৃপাময়, 
হে মঙ্গলময়, কৃপা! ক'রে আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, যেন ছোট ছেড়ে 
বড় হই, যেন তোমার প্রকাণ্ড পৃথিবীর মঙ্গলসাধনে নিধুক্ত হই, এবং সমস্ত 
ডাঁতি, সমস্ত পৃথিবী তোমার হইয়াছে দেখিয়। কৃতার্থ হই । [ মো] 
শান্তঃ শান্তি; শান্তিঃ! 
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( কমলকুটার, সোমবার, ১০ই মাঘ, ১৮০৪ শক) 
২২শে জানুয়ারী, ১৮৮৩ খুঃ ) 


হে দীনদয়াল, ধর্মরাজ্যের রাজাধিরাজ, তোমার বিস্তীর্ণ দরবারে 
বসিয়া, ভাই বন্ধু সকলে মিলে তোমার পুজা! করিতেছি । আগে তুমি 
যেমন ছিলে, তেমনি হয়ে আছ কি না, বল; অর্থাৎ আগে আমর! 
তোমাকে যেমন দেখিতাম, তেমনি করিয়। দেখি কি না, বল। ইশ্বর 
আছেন, তিনি তে! চিরকাল সমান; কিন্ত প্রাপ্ত ঈশ্বর, তিনি কি সমান? 
তবে ধন্মকর্্ম যাক, আর কিছু চাই না। এমন গরীব, এমন নাস্তিক 
হইলাম এত দিনে? এমন ছুর্দশ। ছুর্গতি আমাদের ? তুমি সমান ? 
তবে তুমি যাও।| তুমি বল, আমার হরি, এই কথাটি সহজ ক'রে বল 
যে, যা ছিলে, তুমি তাই কি না? তোমার সম্বন্ধে তুমি তাই থাক, 
'আপতি নাই। বদি ন থাক, আপত্তি আছে | কিন্তু আমার সম্বন্ধে যদি 
সমান থাক, আমার দ্বারা লব্ধ হরি যদি চিরকাল সমান থাক, তবে আমার 
মর] ভাল। তুমি ঘটে যা, সমুদ্রে তা! আকাশে যা, আমার বাড়ীতে 
তা! রোজ ভার্গ। ঘরে বসে ডাকৃব? তিক্ত রসে, মিষ্ট রসে মিশ্রিত 
উপাপন| রোজ! এখনও সেই ব্রহ্মচিন্তা, শুষ্ক ব্রদ্মজ্ঞন? যাও, হরি, 
ভাল লাগে না, অরসিক ঈশ্বর, গণিতখাস্ত্র রাখ, ছুই আর ছুই সমান রেখে 
দাও চিরদিন ! ও আমার ভাল লাগে না। এক মুষ্টি অন্ন, এক বাটি চিনির 


* পুর্ব সংস্করণে এই প্রার্থনার তারিখ ২১শে জানুয়ারী ছিল। ২১শে জানুরারী 
(৯ই মাঘ) রাববার দিনব্যাপী উৎসব হয়। “আস্মাই আমার বন্ধু, আত্মাই আমার 
শত্রু” এই বিষয়ে উপদেশ হয় ( আও কেঃ ১৯৬১পৃঃ)। অতএব এই প্রার্থনা ২২শে 
্ানুয়।রীর প্রার্থন। »লেঈ মনে হয়। 
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রূস চিরদিনের জন্ত বরাদ্দ থাকিবে? আমি এ মানি না, হরি। আমি মানি 
নুতন নৃতন পরিবর্তভন। রঙ্গ বেরঙ্গ, রোজ নূতন নুতন ঈশ্বর, নৃতন নূতন 
হরির লীলা না হ'লে হরিকে ভাল লাগে না। আমার হরিতে অরুচি হয় 
না। এই সৌভাগ্য, একতারায় অরুচি হয় না। কেন না৷ একট৷ তার 
বটে, কিন্ত এ শব্ধের ভিতর কত রকম মজা আছে । আমি ওর ভিতর 
থেকে, মহাদেব হুর্ণ। শ্রীমতী কালা সকলকে বাহির করি। আমি শক্ত. 
গুরুকেও উহার ভিতরে পাই, আবার মিষ্ট ম। নামও উহাতে পাই | মা 
তুমি যে এক হ'য়ে মাতৃরূপ হও। এক হরির কত লীলা! আমার হরি, 
তুমি যে জীবের প্রিয় হতে পারিবে, এইতে আমি বুঝিতে পারি। মুখস্থ 
ঈশ্বর এক রকম থাকে । আমাদের হরি রোজ রোজ নৃতন নৃতন রকম। 
কত রকম তুমি জান। তোমার এত কাপড় আছে আলমারির ভিতর ! 
তুমি আমাদের মা, জপ্নির কাপড় পরিতে ভালবাস। কত রকম রকম 
পোষাক পর। তোমার কাপড়ের রঙ্গ বেরঙ্গ কত রকম। নাথ, তুমি 
চিরকাল ভক্তরাজো এই রকম বিচিত্রতা প্রকাশ করিও । মা, রোজ 
নৃতন সরস সতেজ লা হ'লে, মানুষের ভাল লাগে না। একটা প্রকাও 
সর্বজ্ঞ সর্ববান্তর্য্যামী অদ্বিতীয় দেবতা রোজ মুখে বলে গেলাম, তাতে তো 
হবে না। নববিধানের ঠাকুর যে নবীন । তার ছেলেরাও নবীন । ঈশা, মুষা, 
গৌাঙ্গ, গুরাও মার মত নূতন নূতন ছোট ছোট জরির পোষাক পরেন। 
মা বে দিন যে পোষাক পরেন, ওরাও সে বকম ছোট ছোট পোষাক প*রে 
আসেন। তুমি যে দিন মধুময় হও, তোমার আকাশও সে দিন মধুময়। 
নবীন গাছ, নবীন ফুল, নবীন জগৎ, নবীন হরি। আমি চিরদিন যেন 
তোমায় নবীনভাবে পুঞ্জা করিতে পার্ি। যে একতারা ছৌবে, আর 
তার ভিতর হইতে তেত্রিশ কোটী দেবত| বাহির করিতে ন! পারিবে, 
তার এ দলে আসা মিথ্া।। আমরা রোজ মাঁকে দেখি যে, নুতন নৃতন 
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কাপড় প'রে আসেন। এক এক ১১ই মাঘে, এক এক রকম অলঙ্কার 
পরে, পোষাক পরে আসেন। আমার সমুদয়গুলি মি লাগে। দয়াময়ি, 
কেন এত রকম রূপ ধ'রে কীদাচ্চ, মাতাচ্চ ? তোমার রূপ যে আর 
ফুরাবে না। তোমার আলমারির ভিতর যে জরি দেখ! যাচ্চে, তাহ! 
কত রকম! ইঈশার সময় এক রকম পোষাক পরেছিলে, আবার 
গৌরাঙ্গের সময় এক ব্রকম পোষাক প"রে এসেছিলে । আবার আমর! 
যখন নাচি, আমাদের সঙ্গে নাচবার পোষাক পরে এস। কত রূপ 
তোমার ! এক মা, লক্ষ মা। কোটী কোটা রূপ তোমার, তুমি চির- 
নবীন; বীণা বাজাও, কিন্তু প্রতিবার যেন বীণার নৃতন সুর বাহির হয়। 
দয়াময়ি, আমাকে যদি বাচাতে চাও, তোমায় রোগ নুতন হতে হবে। 
আর আমি এদের সেবক ভূত্য, আমাকে যদি নুতন দেখাও, শুনাও, আমি 
এদেরও নূতন শোনাব, দেখাব । নৃতন নুতন প্রার্থনা করিব, নৃতন উৎসব 
করিব। ভ্রাতৃপ্রেম নৃতন করিব, ভাব নুতন করিব। তুমি চিরনবীন 
থক, তা হ'লে আমাদের ভাবনা থাকিবে না। নববিধান নৃতন বিধান, 
নবীন বিধান, চপদিনই নুতন। আমার হরি রোজই নূতন, রোজই নবীন। 
নান কর। নূতন বিশ্বাস, নৃতন চক্ষু, নৃতন দর্শন, নৃতন শ্রবণ, নৃতন 
প্রতিষ্টা, নৃতন স্থাপন | নবীনের নবীন, নবীনের ভক্তবৎসল। তুমি নখান, 
আমরা নবীন, নিশান নৃতন, সবহ নূতন, তুমি নৃতন হ'লে সবই নুতন । 
আাকাশকে নৃতন কর, জীবনকে নূতন কর। নূতন যৌবন দাও; নৃতন 
উৎসাহ দাও । নখীন দলকে মাতিয়ে, এবার পৃথিবীকে দেখাও, তোম।র 
ছেলেদের ঘরে কত টাকা, কত নুতন কাপড়। নববিধানের পোকেরা 
তোমাকে নৃশন ক'রে রেখেছে । নবীন চন্দন ঘস্ছে, নান ফুল দিয়ে 
পুজ। কচ্চে, নৃতন বরণ হ'বে, মেয়েরা নূতন পুজ। করিবে। দয়াময়ি, 
নবীন্ভাবৰায়িনি, কপ করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, আমর! 
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ধেন নূতন ভাব, নৃতল উৎসাহ, নূতন মত্তায় মত্ত হইয়া, চিরদিন নবীন- 
ভাবে তোমাকে পুজা! করিতে পারি, এবং নবীন যে তুমি, তোমাকে 
সকলকে দেখাইয় কৃতার্থ হইতে পারি। [মে] 


শাস্তি: শান্তিঃ শাস্তিঃ! 
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( কমলকুটার, মঙ্গলবার, ১১ই মাঘ, ১৮৪ শক) 
২৩শে জানুয়ারী, ১৮৮৩ খুঃ) 


হে প্রেমময় হরি, আনন্দের সমুদ্র, রোগাক্রান্ত হইয়। শরীর ভাঙ্গিবার 
জন্ত যেন গত বৎসর গ্রস্তত হইতেছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, উৎসব আব 
শেষ করিতে পারিব না। কিন্তু শান্তিধাম, স্ুখধাম তুমি, আমার মাথায় 
যখন হাত দিয়া কোলে করিয়া রাখিলে, তখন আমি বুঝিলাম, তোমার 
সেব৷ করাই জীবন, আলগ্তই মৃত্যু, মৃত্যু তে৷ আর কিছু নয়। আবার 
থাটিতে লাগিলাম, বন্ধুদের সেব৷ করিতে লাগিলাম, আবার তো! উৎসব 
সম্ভোগ করিতে লাগিলাম । প্রেমের কথা, পুণ্যের কথা, অগ্নির কথা 
আবার যেন বলিতে পারি । মরি নাহ বদি, তবে মুতের স্ায় থাকি ন৷ 
যেন; তবে ভাগবতী তনু পাই যেন। এই পৃথিবীতে থাকিতে থাকিতে, 
যেন বীরের মত শক্তি সামর্থয আমার ভিতর আইসে। আমার দক্ষিণ 
হস্ত লৌহের মত কঠিন হইবে, অগ্নিশ্মুলিক্গ আমার কথা হইতে বাহির 
হইবে। তোমার তালুকে তবে বুঝি ভাল ক'রে বসিলাম। ইউকব্রোপ, 
আফ্রিকা, এসিয়া, আমেরিকা, চারিটি নাম নিশানে উড়িল। ভাঙ্গ। শরীরে 
এত জোর কেন দিলে? ব্রাঙ্গদমাজ কি নববিধানের ভিতর গিয়ে বিলীন 
হ'য়ে যাচ্চেন? বাঙ্গালী প্রচারকেরা কি পৃথিবীর পপ্রচারকের উচ্চতর পদ 


আক্মপরিচয়দান ১১৬১ 


পাইবেন? হে ভগবান, এনার পরিবর্তন দেখছি। আমাদের কাজের 
নৃতন বন্দোবস্ত দেখছি। আমি যেন এদের আর সামান্ত মনে না করি। 
যথার্থ সন্াসী, বৈরাগী হয়ে এদের সেবা করি। এবারকার বীরেরা 
তোমার দ্বার আহত হইয়া, খুব বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে দ্াড়াইয়াছে। এবারকার 
গোলা একট। প্যাসিফিক মহাসাগরে, একট। আমেরিকার বুকে গিয়া 
পড়িবে । প্রেমস্বরূপ, আমর। কি প্রমাণ দেখিয়াছি যে, একজন কেউ 
আমাদের মধ্যে ঈশ! শ্রীগোরাঙ্গের মত হয়েছে? নববিধানের শিশান 
আকাশে উড়ে, নববিধানের মানুষ কি পৃথিবীতে বেড়ায়? এমন কি এক 
জন কেউ আমাদের ভিতর হয়েছেন, ধার বুকে হাত দিয়ে বলিতে পারিবে 
লোকে, ইহাব্র ভিতর চারি বেদ এক হয়েছে ? ঈশ! মুষ। গৌরাঙ্গের বিধানে 
যেলোকে জীবন দেখেছে, এবারও মানুষ চাই। এমন মানুষ চাহ, যার! 
ভগবানেতে আনন্দ পেয়েছে, যাদের চক্ষু মুখ কর্ণ দিয়ে অমুত পড়িতেছে। 
এমন লোক কি নববিধানে হয়েছে? হরি, মানুষ নাই? জীবস্ত দৃষ্টান্ত 
আমাদের ভিতর নাহ? ভগবান, বল এই খেলা, মানুষ যদিন। হ'য়ে 
থাকে কেউ নখবিধানের ভিতর, তবে সব মিথ্যা । শব ফেনার মত ছুই 
চারি বছর পরে চিহ্ৃও থাকিবে না। দোহাই, হবি, দৃষ্টান্ত পাও, মান্য 
দেখাও । গরীব বলিতে চায় যে, ঈষ] মুধার বিধানের সঙ্গে এ বিধান 
মিলেছে, বদিও স্বতন্্তা আছে। এ গপীব খণিতে চায়, কাল পাগী 
বাঙ্গালা সিদ্ধ হহয়৷ আসে নাহ, মহাপুরুষদের সঙ্গে কিছুতেই তুলনা! হয় 
লা; কন্ধ সে অপ্রেমিক ছিল, প্রেমক হইল,_ সান্প্রদায়িক ছিল, হইল 
সার্বভৌম ক, কাল মণিন ছিল, ক্রমে জ্যোতিম্ময় হইল, -_ কঠিল ছিপ, 
কোমল হহল। এ পাপীর জাৰণ বেশ এমন ভয় যে, তা দেখে লোকের 
আশা হয়। সাধুদের পদধূণি শরীরে মুখে সে মেখেছে, তোমার প্রসাদে, 
তোমার নববিধানের প্রনার্দে অনেক দাখন ক'রে, অনেক কেঁদে, অনেক 
১৪৬ 
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কষ্ট ক'রে নববিধান পেয়েছে, লোকে যেন ইহ। বলে। আমি যে কঠিন 
ভাবে সাধন করিতাম, এখন আমার মত স্ুখী কে,হরি? আমার 
বাগানের মত ফুল কার বাগানে? এই অন্ত আমি স্ুখী ষে, আমি 
নববিধানে সব ধন্ধের সমন্বয় মিলন দেখিতেছি। আমি তো সিদ্ধ হইয়া 
জন্মি নাই। আমি অবিশ্বাসী পাপী অপ্রেমিক ছিলাম । পরিবপ্তিত 
পাপী এই বিধানে কেবল দেখা যায়, অন্ত বিধানে তো! তা হয় নাই।' 
প্রেম ভক্তি ছিল না, ভক্তদের জানিত না, ক্রমে সে নববিধানের প্রসাদে 
পরিবন্তিত জীবন পাইল; সকলের আশা হইবে । সকলকে বুঝাইয়। বল, 
আমার চেয়ে খারাপ আর কে হবেন? তবুআমার এ পথে তিনি 
আমিতে পারেন। আমার জীবনে যেমন নববিধানের বিরোধ ছিল, এমন 
আর কার জীবনে আছে? কিন্তু, হরি, প্রেম চাই। প্রেম ভিন্ন কিছু 
হয়না । হে মাতঃ, তোমার মঙ্গল হস্ত ভাইদের মাথায় রেখে বল, তোমর। 
প্রেমিক হও, প্রেমিক হও। সকল দেশের সকল ধন্মের মিলন কেবল 
প্রেমেতে ৷ হে ঈশা, শ্রগৌরাঙ্গ, সকলের কাছে এস। আর কিছু না, 
আর কিছু না, হরি, প্রেম বাচাবে পাপীকে। আর কিছু চাই না। 
প্রত্যেক ভাই মৌমাছির চাক হ'য়ে পৃথিবীতে বসিবেন, যত লোকে খোচ৷ 
দেবে, মধু দেবেন। খোচ। না দিলে তো মধু বেরয় না, প্রেম পড়ে না। 
প্রেমসিন্ধো, দলপতি হয়ে এই বালককে যদি একটি দল দাও, প্রেম দাও 
তাদের। আমার জীবনের পরিবর্তন সকলের পক্ষে আশাপ্রদ ; আমি 
নিশ্চয় বলছি, আমার জীবন দেখ, বিপদ অন্ধকারে কেশবচন্ত্র চন্ত্র হ'বে। 
নারকী উদ্ধার হ'তে পারে, এ যদি দেখিতে চাও, তবে, ভাই, এই বন্ধুকে 
লও, সঙ্গে রাখ। জগৎ সংসারকে ভালঝাসিব, বিরুদ্ধ ধরন্মশান্ত্রকে এক 
ক'রে নেব, সমস্ত সাধুদের হৃদয়ে রাথব, ক্ষমা প্রেম দেব। তোমর। 
যাও পঞ্জাবে, যাও উড়িষ্তায় ফিরে, কিন্ধু একঞ্জন ভাই তোমাদের সঙ্গে 
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থাকিবে। পাপ শয়তান যদি আগে চলে, সেই লোকট! * পাপ শয়তানের 
সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে শেষে তো নববিধান পেলে, তবে আমি পাব না কেন? 
আমি তে মরি নাই, আমার রোগ হইয়াছে কত বার। গ্রন্থ শেষ হয় হয় 
এমন হয়েছে, কিন্ত আমার যে জোর বল বেড়েছে। কত ভয়ানক বিপদ 
দারিদ্র্য সম্মুথে ছিল, তবু তো! কাদি নাই; পাছে আমার ভাই কাদে। 
আমি ধদি এক গেলাস মদ খাই, ভাইর! যে বোতল বোতল খাবে । আমি 
যদি হুর্বল হই, আমার ভাইরা আরও তুর্বল হয়। হরির দাস ততো ভগ্র- 
হৃদয় হয় না। শক্রদের আক্রমণ মামার মত কে সয়েছে? এমন একজন 
আছে, যাকে ত্রমে শক্ররা আরও আক্রমণ করিবে । করুক! আমার 
কেউ কিছু করিতে পারিবে না, কখন পারে নাই। আমার প্রাণের রক্ত, 
ধুকের রক্ত তুমি । আমায় কে কি করিবে? আমি যে তোমার কাছে 
শিখে নিয়েছি ভালবাসিতে। আমি যে ক্ষমা! করেছি, প্রেম দিয়েছি। 
আমি যখন আছি, কারও ওজর নাই। হরি, আমি আছি তোমার 
গোলাম, আমি প্রমাণ ক'রে দেব যে, আমি জঘন্ত হতভাগ! পাপী, আমার 
তো যোগ ভক্তি ছিল না। এখন কি মামার লাভ তয় নাই? 'আমার 
যোগ ভক্তি প্রেম বড় হয়েছে, আমার প্রেমে আমি সাতারদি। আমার 
জ্ঞান ছিল লা, জান হয়েছে, আমি নুঝিতে পারি । বাইবেল পবান্ত আমি 
বুঝ ছি, সন্ন্যাসধশ্মের গুড় তত্ব বুঝেছি। আর তোমার জন্ত বড্ড খাটি । 
নাথ হে, যর্দি কেউ বলে, কনম্ম করি ঝলে বোধ হয় না, তারা আমার 
জীবন দেখুন। হরি, আমার শরীর থাকিতে থাকিতে, কারও কিছু 
উপকার ক'রে লও । এদের বন্ধু দরকার, একট! বন্ধু এর! সঙ্গে নিয়ে 
যান। এদের যখন বড় খিদে পাবে, একটা মেঠাইয়ের দান৷ আমাকে 
করিও | সর্বাঙ্গন্ন্দর নববিধানের দৃষ্টান্ত দেখাতে চাই। আমি কেবল 
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মেলাবার চেষ্টায় আছি। স্বদেশ বিদেশকে, হিন্দু মুসলমানকে, তেল 
জলকে, সকল ধন্্নকে মিলাইতে চাই। আমি পাপী হঃয়ে পুণ্যাত্মা হতে 
চাই না, আমি সিদ্ধ হয়ে জন্মেছি, তা বল্ছি না। আমি এই একট! 
আশার কথ! বলিতে চাই যে, একট! খুব পাপী ছিল, মার প্রসাদে তার 
খুব পরিবর্তন হয়েছে। হয়নি যাঁ, ত হ'বে; অসম্ভব যা, তাও হ'বে। 
একট! কাল ছেলে স্থন্দবর হয়েছে, একটা ছেলে তোমার কাছে দৌড়ে 
যাচ্চে, এই আশার কথ! শুনিব, আর সকলে ভাল হ/য়ে যাব, ম।, দয়া ক'রে 
এই আশীর্বাদ কর । [মে] 
শাস্তি: শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 


তেজোময় প্রকাশ 


( বিডন পার্ক, মঙ্গলবার, অপরাহ, ১১ই মাঘ, ১৮৪ শক; 
২৩শে জানুয়ারী, ১৮৮৩ খুঃ ) 


হে অগ্নিশ্বরূপ ! হে জ্যোতির্ময়! হে আর্ধা জাতির প্রাচীন দেবতা ! 
উপরের শ্রী মেঘের মধ্য হইতে দর্শন দাও। দাও, দাও, দর্শন দাও। এ 
মেঘ বিদীর্ণ করিয়া বাহির হও। যেমন হৃর্ধ্য পুর্বদিকের মেঘ ভেদ 
করিয়। বাহির হইয়া চারিদিকের অন্ধকার বিনাশ করে, তেমনই করিয়। 
ভারতবাসী্দিগের নিকট আসিয়া উপস্থিত হও। আমার নিকট প্রকাশিত 
হও। তেত্রিশ কোটা দেব দেবীর পরিবর্তে, হে পরাৎপর ব্রহ্ম! তুমি 
আসিয়। উপস্থিত হও। আমি তোমাকে ডাকিতেছি, কৃতাগ্রলিপুটে 
আমিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি । ভ্রাতৃগণ আসিয়াছেন, কি বণিতে 
হইবে, বলিয়। দাও | সকলের সঙ্গে মিলিয়া, সাহস পাইয়া, ভারত উদ্ধার 
করিতে হইবে। কাঙ্গালশরণ, দয়! কর, দেখা দাও; সহান্তভাব ধারণ 


পরিবর্তিত জীবন ১১৬৫ 


করিয়া, কয়েকটা কথ! বলিয়া, সর্গতি লাভ করিব। এই আকাশ পুর্ণ 
করিয়! তুমি বর্তমান রহিয়াছ। ন্তুবুদ্ধি দাও, রসনায় স্বর্গীয় রস দান 
কর।ঃ ভীবনপ্ররদ কথা বলিয়! ভাইগণকে সন্তষ্ট করি, কপা করিয়া 
আশীর্বাদ কর। 

শান্তি: শাস্তিঃ শাস্তি: । 


পরিবন্তিত জীবন * 


( কমলকুটার, বুধবার, ১২ই মাঘ, ১৮০৪ শক; 
২৪শে জানুয়ারী, ১৮৮৩ খুঃ) 


হে দয়াল হরি, হৃদয়বৃন্াবনের আ্রীনাথ তুমি, তোমাতে আঙ্গাদিগকে 
আর একটু টানিয়। লও। আর একটু টানিয়৷ লইতে হইবে। বাহিরে 
বাহিরে দেখিতেছি ভাল, অন্তরের অন্তরে দেখি না ভাল। বন্ধুগণ উৎসবে 
আসিয়াছেন, বাহিরের মঞ্জ| লুটিলেন, বাহিরের উৎসব সম্ভোগ করিলেন। 
গৌরাঙ্গের পিতা, অন্তরের অন্তরে কিতারা নববৃন্দাবন স্থাপন করিতে 
পারিলেন ? পিতঃ, আমি যে সেই লোক, যে বাহির দেখিয়। তুষ্ট হয় না, 
বার বার পরীক্ষা! করিতে চায়। ভাল যে হয়েছে খুব, ভারি সন্দেহ সে 
বিষয়ে। মনে হয়, হব্রিকে এরা কেন আর একটু ভাগবাদিণ না, উৎসব 
কেন এত শীত শীত্ব শেষ হয়। ব্রহ্মদর্শন ভিতরে ভিতরে তত যেন হচ্ছে 
না। মেয়েদের আমোদ কেন এত শীঘ্র শেষ হইতেছে ? ম! ম। বপিতেছে 


* পুর্বসংক্করণে এই প্রার্থনার তারিখ ২৫শে জানুয়ারী ছিল। ২৫শে জানুয়ারী 
আব্যনারীদমাঞ্জের উত্সব হয় । ২৪শে জানুয়ারী মক্ষলবাড়ীর উৎসব ও ভারতবধাক 
ব্রাহ্মনমাজের সাধারণপভার কাধ্য হয়; সুতরাং এই প্রার্থন! ২৪শে জানুয়ারীর বলেই 
মনে হয়। 


১১৩৩ প্রার্থন! 


সকলে, কিন্তু তত বলিতেছে ন1। পরীক্ষিত বিষয় ভিন্ন এই কঠোরহৃদয় 
লোকের কাছে কিছুই যে আদরণীয় নয়। এর! বাড়ী যাবেন কি নিয়ে ? 
হরিদর্শন পেয়ে ব্রঙ্গের সঙ্গে এক হয়ে? তাই হউক । হরি হে, আশীর্বাদ 
কর তুমি, কিছু যেন দেখি। বাহিরের নৃত্য গীত ভাল, কিন্তু মন দেখাও 
তুমি, এ হ'লে বিশ্বাস করি, নতুবা কিছুতে নয়। বুকে হাত দিয়া দেখি 
আমি চিকিৎসকের মত, ভিতরে কি হইয়াছে; জমাট নীরেট ব্রহ্মবাজনার 
স্থর পাওয়া যায় কি না, কাপ দিয়। দেখি। হরিনাম বাজে, একতারা 
বাজে, নববৃন্দাবনের পাহাড়ের উপর যোগ ধ্যান চল্ছে বেশ, এ বোঝ! 
যায় কি না? বুকের ভিতর বদ্দি এ সব শোনা যায়, দেখ! যায় বেশ, 
তোমার উৎমব সফল হয় তবে। উতৎনবান্তে এর! এমন কিছু নিয়ে 
যাচ্চেনকি না, যা ছিল না। এ হতভাগার বাড়ী হইতে বৎসরান্তে 
কিছু লইয়া যাইতেছেন কি না, দেখিব। শুন্ত মন নিয়ে যাচ্চেন কি? 
কিছু পেলাম না ঝলে পাছে ফিরে যান! ঈশ্বর, যে কিছু না পেয়ে 
চলে বাচ্চে, তার মনে তো এ ভাব হচ্চে। পিতা মাতা, আরও 
একটু সহজ হবে না? ধম্মকে এত কঠিন ক'রে রাখবে? এরা থে 
এলেন দেশদেশাস্তর থেকে, কিছু কিনিয়েযাবেন না? প্রচারকেরা 
উৎসবের পুর্বে য| ছিলেন, তার চেয়ে কি ভাল হবেন না? পাঁচ 
মিনিট ধ্যান ক'রে বা হইত, এখন এক মিনিট ধ্যান ক'রে তকি 
হবেনা? নুতন নাচকি শেখাবে না? দেবতাদের বাড়ী থেকে নৃতন 
বাণ্ড কি আসিবে না? রহ্গদর্শন ভাল ভয় না, ধানের সময় বসে "চিন্তা 
তাড়া! তাড়।” যত বণি, তত মগ্ত চিন্ত। আসে। সব ব্যাঘাত রহিল কি ? 
ধ্যান করিতে শিখিগাম, কেহ তো লে যাচ্চে না? ধ্যানে বসিলেই 
ব্রহ্মদর্শন হয়, কেউ বলে যেতে পাচ্চে না? ভক্তির নৃত্য ভাল জমাট 
হ'লো। না, যোগ প্রেমের মিশন হলো না ভাল। ভাইতে ভাইতে 


এ 


আশার কথ ১১৬৭ 


মিল হলো ন। সমস্ত ধর্মসম্প্রদায় এক হবার কথ। ছিল, কৈ হ'লে! 
এক। ক ঞ্* ক ক্গ। [মো] 


শাস্তি: শাস্তিঃ শান্তি | 


আশার কথা * 


হে শাস্তিদাতা হরি, হে প্রেমের জ্যোতন্সা, এখদে। তোমার বীরদল 
প্রস্তুত হইবে । হে ঈশ্বর, বেদের প্রমাণ ছূর্বল, বাইবেলের প্রমাণ দুর্বল, 
এই সকল প্রমাণের কাছে! যখন তোমার পবিভ্রাত্মা৷ দ্বারা চালিত হই, 
তখন সিংহের গজ্জন সামান্য তার কাছে। তোমার ভক্তের হৃদয়ে যখন 
প্রেমকুসুম ফুটে, গোলাপও লজ্জায় অধোবদন হয়। যখন সাহসী ধর্শবীর 
তোমার পবিভ্রাত্মার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দ্বার! প্রদীপ্ত হইয়। দীড়ায়, তখন দাবা- 
নলও লজ্জিত হয়। অন্ত প্রমাণ চাই না, বেদ বাইবেলের প্রমাণ লজ্জিত 
হয়ে ফিরে গেল, যখন নববিধানে জীবনে জীবনের প্রমাণ দেখা গেল। 
ব্রন্গের বরে ব্রন্দপদের প্রমাণ ভারতে প্রচার হচ্চে । * * * [মো] 


শান্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তি! 





জীবন্ত প্রমাণ 


স্বয়ং ব্রহ্ম এবার প্রমাণ হয়ে এসেছেন। ভক্তদের জগৎ ক্ষেপিয়াছে। 
ভক্তদের হিমালয় গ। ঝাড়। দিয়াছে । ভক্তদের চন্দ্র হুর্য্য উঠেছে । এ 
আন্দোলনের ভিতর মন কি স্থির থাকিতে পারে? পাছে কারে বিশ্বাস 








শী পাশ শ্রলাপিপ পি পিসী সস শ্স 


* পর পর এই তিনটা প্রার্থনার তারিখ নাই। উৎসবের নময়ের প্রার্থনা বলেই 
মনে হয়। 


১১৬৮ গ্রার্থন! 


মলিন হয়, পাছে কেহ নাস্তিক হয়, তাই মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড প্রমাণ 
দেখাইতেছ। মার বীরদল বাড়িতেছে, ইহা! অপেক্ষা সুমধুর সংবাদ কি 
হতে পারে। আমার মা ঘর দেশ পৃথিবী টানিতেছেন। ম৷ বঙ্গদেশ 
টানিয়াছেন, পাঞ্জাবও টানিলেন। পাঞ্জাবে আগুন জলেছে? সত্য 
সত্য ধম্ম প্রচার হইতেছে? ভগবান্‌, বল। উত্তর হিন্দুস্থান জ্যোতির্ময় 
হয়ে উঠেছে? এ যে জাগ্রত জীবস্তভাবে আমার হরিকে দেখ ছি। 
দিখ্বিজয়ী বীরশ্রেষ্ঠ। শক্তিতে শক্তি আছে। ঘোর শক্তি পরাক্রম 
মহিমা! তোমারই | প্রাণেশ্বরি, তুমি এমনি ক+রে মজাও, মজাও চির- 
কাল। এমনি ক'রে খাওয়াও যদি, খাওয়াও চিরকাল। দুখানা পুরাতন 
বই প'ড়ে থাকিতে চাই না। নূতন নুতন প্রেমের প্রমাণ দাও, আমার 
পুরাতন ভিক্ষা এই উৎসব-ক্ষেত্রে দাও । পুরাতন মাকে ধারা এনেছেন, 
ফেলে দিয়ে, আমার লাবণ্যময়ী মাকে নিয়ে যান। যে মাআছেকি 
নাই, যে মা শুয়ে আছে, থে মা! রোগ সঙ্গে ক"রে এনে ভক্তদের কষ্ট দেয়, 
শরীর মনে কেবল কষ্ট দেয়, তপস্তায় ছুঃখ দেয়, শাস্তি দেয় না, বিচালির 
মা, পুতুল মা, মাটির মা, সে মাকে সকলে ফেলে দিন। দিয়ে এই মাকে 
সকলে লউন। এহ যে আসল মা, ধাকে আমি মা বলেছি; ভারত, 
তুমি তাকে লও, লও, ভাই বন্ধু, দেশস্ত ভাই ভগিনীগণ, লও | পরীক্ষিত 
মা, সোণার মা, একে লও । এর বাবহার দেখে দেখে বুঝতে পেরেছি 
যে, হনি স্থচতুরের চেয়েও স্থচতুর, স্থরসিকের চেয়েও স্থরসিক। ভয় 
কি, রে ভাই, ভয় কি, রে ভগিনী, আমাদের কিছুঃখ আছে? অমর- 
বংশের কি ভয় আছে? এই মাকে লও । ভারতে জেগে মাছেন 
তিনি ; বাই ভক্তগুলো ঘুমায়, এক হুক্ঈারে সকলকে জাগান। যাবার 
সময় সকলে যেন ছুয়ে৷ দিয়ে যাচ্চে। প্রেমসিন্ধো, আর একটু সহজ 
হও | এরা যেন পরিক্ষার ক'রে বলে যান, কে কি নিয়ে যাচ্চেন। 


সি 


জাগ্রত জীবন ১১৬৯ 


হরিদর্শন, ধ্যান, যৌগ, কে কি নিয়ে যাবেন। সকলের মনে একটু একটু 
যেন সঞ্চয় হয়, এই তোমার নিকট প্রার্থনা । কেহ যেন ফাকিতে না 
পড়েন, সকলেরই কিছু কিছু হইণ, হহা যেল দেখ যায়। নতুব! বিদায় 
দিব না, বিদায় দিতে পাগ্নিব না। হে প্রেমময়, আর একবার ভাল 
ক'রে প্রেমিক হ'য়ে, ঝাশী হাতে নিয়ে মোহন মু ধ'রে দাড়াও, সকলকে 
মাতাও | একবার যেরূপে ঈশাকে. শুষাকে, মুসলমানদের, বৈষ্বদের 
মোহিত করেছিলে, সেই রূপ ধ'রে সকলকে মাতাও, ব্র্গদর্শন সহজ কর। 
ভাইয়ের সঙ্গে এক, আর পরম বন্ধু হরির সঙ্গে এক, ইহ সতাকে নাক্ষী 
ক'রে মকলে লিখে দিয়ে যান। হে পরমেশ্বরি, তুমি একবার্‌ দয়। ক'রে 
থুব সহজ হও । নববৃন্দাবনের মনোহর রূপ ধারণ কর। এবার একবার 
সম্পূর্ণরূপে মত্ত হই । খুব উচ্চ দরের পাগল হই। দয়। কর, ঠাকুর, 
এই হরি, এই হরি, বলিতে ঝলিতে, সকলে দর্শন করিবেন, সকলে তোমায় 
স্পর্শ করিবেন, হরির চরণারবিন্দে সকলে মিলিবেন ; শ্রাহরি, দয়া করিয়। 
এই আশীর্বাদ কর, এবারকার উৎসবাস্তে জীবেতে মিলন, ব্রদ্ষেতে মিলন, 
ইহ! স্বচক্ষে দেখিয়া, যথার্থ একত্ব, আব প্রেমের যোগ তোমা সঙ্গে আর 
ভাইদের লঙ্গে স্পষ্টরূপে লাভ করিব । [মে] 


শান্তি শান্তি; শাঞ্তিঃ! 


জাগ্রত জীবন 


হে দয়াময় ঈশ্বর, আবার ষদি সে সময় ফিরিয়। আসে! ইচ্ছ1 হইলে, 
সে সময় আসিতে পানে! সমস্ত নিস্তেজ মানুষগুলে। যেন জড় পাথগনের 
মতন পড়িয়া আছে, নড়ে না, চড়ে না|); এখনকার সময় তেজন্বী হইতে 
হইবে। যাহার! ঘুমায়, তাভার। বিধানের লোক নয়। বিধানের লোক 


৯৪৭ 


১১৭৪ প্রার্থনা 


সর্বদা জাগিয়। থাকে। যাহার! পুরাতন মত বুদ্ধির অনুসারে চলে, 
তাহাদের দেখিতে ইচ্ছা! হয় না। মানুষের নিজের মনে মরে, নিজের 
মনে বাচে| যদি বিশ্বাসচক্ু খুলিয়! দেখে, এখনি দেখিতে পাইবে নূতন 
রাজ্য। যেমন আগিনের চাবি ফিরালে বাজিতে থাকে, মেই প্রকার 
বিশ্বাসীর চক্ষে সমস্ত নববিধান দেখাইবে। ঘুমস্ত বাবের নিকট দিয়! 
সকল মানুষ চলিয়া যায়, ভয় করে না; কিন্তু জাগ্রত বাঘের নিকটে কেহ, 
যাইতে পারে না। হে হরি, আমাদের এখন ঘুমালে চণিবে না, এখন 
কত লক্ষ লঙ্ষ লোককে চান্স! করিতে হইবে, কত ব্যাপার দেখাইতে 
হইবে, তোমার সন্তানদের নববিধানের একট। কীপ্তি রাখিতে হইবে, 
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড কাপাইতে হইবে, পর্বত গুল! সর্বদ। কীপিবে। চারিদিকে 
পুলিশ থানা, ঈশ্বরের গইন্দ। বাহির হইয়াছে । যিনি ঈশ্বরের মহিমাকে 
খর্বর করিবেন, তাহাদের তৎক্ষণাৎ ধরিয়া কয়েদ করিবে। যেমন হিন্দু 
যে বাড়ীতে দোল দুর্গোৎমব হয়, সে বাড়ীর দ্রব্যমকল পরিষ্কার; আর 
যাহাদের বাড়ীতে তা৷ ন! হয়, তাহাদের দ্রবাগুলে। ছাতা৷ ধরা পড়িয়। 
আছে; সেইরূপ, হরি, যাহাদের বুদ্ধিতে ছাত। পড়িয়াছে, তাহাদের জিহ্বা 
হরিকথ| কহে ন|; ছাত। পড়িয়াছে, মে মক আর দেখিতে ইচ্ছ! হয় 
না, বড় পচা গন্ধ। হে দয়াময়, আমাদের খুব বিশ্বামী ও উৎসাহী কর, 
আনন্দে তোমার কার্য করিয়।, স্বধী ও শুদ্ধ হই। [মো] 


শান্তিঃ শাপ্তিঃ শান্তি! 


জলাভিষেক ১১৭১ 


জলাভিষেক 


€ কমলকুটীব্র, কমলসরোবর, মধ্যাহ্ন, ব্ববিবার ১৬ই মাঘ, ১৮০৪ শক; 
২৮শে জানুয়ারী, ১৮৮৩ খুঃ ) 


ঈশা যে জলে স্নান করিয়! পবিত্রাত্মাকে দেখিয়াছেন, সেই জলে স্নান 
করি, স্নান করিয়! পবিভ্রাক্বাকে হৃদয়ে ধারণ করি। খাধিগণের সঙ্গে 
খধি হইয়া, ঈশার ন্যায় হইয়া আমর! ঈশ। হইব, আমাদিগের জীবনে 
নবজীবন সঞ্চারিত হইবে । উৎসবের হরি, তোমার স্তব করি, ব্রহ্মময় 
জলে তোমার সঙ্গে হাসিতে হাসিতে অবতরণ করি । জল, তোমার মাকে 
দেখাও, তোমার ভিতরে ম। অংছেন। সচ্চিদানন্দ, একবার জলে হাস। 
হাসিতে হাসিতে জলে ডুবি, প্রাণ শীতল করি, সর্ববাগ্ত শীতল করি। প্রাণ 
যে জুড়াইল। সচ্চিদানন্দের গভীর আনন্দে মগ্ন হইয়৷ খাধিকুল দাড়াইলেন। 
আজ পুর্ব্ব পশ্চিম দ্রই এক হইল। বর্গ স্পর্শ করিলেন পৃথিবীকে, 
পৃথিবী স্পর্শ করিলেন স্বর্কে । আজ ভক্তির ঘাটে স্নান করিয়া, আমর! 
সকলে পাপমুক্ত হই। 

মা, দেবি, দেখ। দাও, জলে দেখা দাও । মা, প্রাণ জুড়াক, জল 
মধু বর্ষণ করুক, স্বর্ হইতে বৈরাগ্য পুণ্যধন জলে অবতীর্ণ হউক। মা, 
দেখ! দাও, ম1, দেখা দাও, মা, দেখ। দাও, এই তোমার শ্রপাদপন্মে বিনীত 
প্রার্থন1। 

শান্তি: শান্তি শান্তিঃ! 


১১৭২ প্রার্থন। 


হরিতে তন্ময়ত্ব 


( কমলকুটার, সোমবার, ১৭ই মাঘ, ১৮০৪ শক ) 
২৯শে জানুয়ারী, ১৮৮৩ খুঃ) 


হে দয়াসিন্ধো, অপূর্ব জ্যোতিশ্য় ঠাকুর, মত হইতে অনুষ্ঠান বহু 
দুরে, ব্রাঙ্মমমাজ হইতে নববিধান বনু দুরে, সাধনক্ষেত্র হইতে মুক্তিধাম 
বনু দুরে, আমাদের চেষ্টা হইতে লক্ষ্য বহু দূরে। তোমার সঙ্গে এক 
হ'য়ে, প্রেমে তদগত আর তন্ময় হইব। এইযে শরীর আছে, ইহাকে 
্রহ্মময় দেখিব। উৎসবে ধন দান করেছ, আশীর্বাদ করেছ, এখন 
'আমার হাতে, শ্রীহরি, তন্ময় হওয়া। হত্রির যা করিবার করেছেন। মা 
লক্ষ্মী হ্থয়ং সন্তানের হাত ধ'রে নৃত্য করেছেন। মার হস্ত সন্তানের হস্তের 
সঙ্গে একত্র হয়েছে। ধ্যানেতে, ভক্তিতে, বোগেতে মার এবং ছেলের 
চক্ষু এক হয়েহে। ভক্তের মাথায় মার আশীর্বাদ পড়েছে । 'এখন, 
প্রেমময়ি, যে মিথ্। কথ! বলিয়৷ ওজর করিবে, তার কথ। কেহ যেন বিশ্বাস 
নাকরে। তোমার আশীর্বাদ যগন হ'য়ে গিয়েছে, তখন, নাথ, হরিময় 
হওয়া আমার হাতে ; তোমার হাতে কৈ? ব্রক্ধাপ্ ছেড়ে দিয়েছ, এই 
ঘরে হীব৷ মুক্তা সোণ! ঢেলে দিয়েছ ; আর কি দিবে? আর কি করিবে ? 
স্ুধাসমুদ্রের ধারে নিয়ে গিয়ে বসাইয়৷ দিয়াছ। বাড়ী যাওয়ার সময়, 
উৎসবের যাত্রীর! হয় ব্রহ্মকে লইয়! যাইবেন, নতুব! যার বাড়ীর ব্রঙ্গ তার 
বাড়ীতে থাকিবেন। তন্ময় হ'য়ে যাব, ব্রহ্মচক্রে ঘুরিব, ব্রহ্ম আকাশে 
উড়িব। শরীর ন্ব্গময় হ'য়ে যাবে। তাই হয়ে যাব, ঈশার, গৌরাঙ্গের 
যা হয়েছিল। আমাদের কাল শরীর যদি গৌরাঙ্গ হ'য়ে যায়, ব্রদ্মেতে 
লীন হ'য়ে যদি ব্রদ্মদেহ হয়ে যায়, তবে কিছু কাজ গুছিয়ে নিয়ে চলিলাম | 
ভরে সমস্ত হলি হ'য়ে গেল। নিশ্বাস পড়ে হরিতে, রক্ত চগে হরিতে, 


হরিতে তন্ময়ত্ ১১৭৩ 


হরিপাদপন্ম হইতে রক্ততরঙ্গ বাহির হইয়া শরীরে চালিত হয়। তন্ময় 
হরিময় শরীর । তনু, তুমি কি তন্ময়? না, সংসারময়, পাপময়, লোভ- 
ময়, নরকময়? তনু, বল, তুমি হরিময় 1? গৌরাঙ্গ-ঈশা-বুদ্ধময় কি না, 
বল। শরীর আমার তন্মম্ব কি না, আগে পরীক্ষা! করিব। বুকের তার 
সুতার সেতার, চমতকার স্ুতাল বাহির হয়। ব্র্দেতে সমুদয় শরীর 
তন্ময়। পুজার সময় ম্বামী স্ত্রীকে গহন! দেয়, সেই গহনাগুলি পাড়ার 
সকলকে ন৷ দেখাইলে সতীর আমোদ হয় না। শ্রাহরি, উত্নবে এতগুলি 
সতী হয়েছেন, এর! সকলে কি ভাঙ্গ। এক একখানি গহন! নিয়ে বাড়ী 
যাবেন? না, সকল সতীকে ঘরে ডেকে গহনা দিয়েছ? হে দয়াসিন্ধে, 
তুমি দিয়েছ পিতা হয়ে, পতি হয়ে ॥ তোমার ধন নিয়ে ধনী, তোমার 
ভূষণে তন্ময় । এবার তোমার একখানি গহন! নিয়ে পরেছি। আহ্লাদ 
আর ধরে না। পাড়ার সকলে দেখ, সৎ সতীকে কি দিয়েছেন। এবার 
তন্ময় শরীর । হরি আমাতে, আমি হব্রিতে, তোমার ভিতর এঁ আমি, 
আর আমার ভিতর এই তুমি, এই যে নিবিষ্ট হওয়া, এইটি তুমি এই কয়জন 
ভক্তকে, হরি, ক'রে দাও। এলে যদি, তবে ছুর্বল পাপ কলক্কিত শরীরকে 
রূপবান্‌ কর, কৃষ্ণাঙ্গকে গৌরাঙ্গ কর, তন্মর কর। খাষিতেজ আমাদের 
ভিতর দাও, তুমি আমার হয়ে যাও, আর আমি তোমার হয়ে যাই। আমার 
মাংস রক্ত আর জড় যেন নাথাকে। আমি এবং আমার বন্ধু বান্ধব সকলে 
এক হয়ে তন্ময় হয়ে যাই। সাধনে ভজনে প্রত্যেক ভক্তকে খেয়ে 
ফেলেছি। আর ভাইদের ছেড়ে দেব না। হৃদয়ের দ্বার বন্ধ করেছি । 
তন্ময় হরিতে, আর তন্ময় ভাই বন্ধুতে, সকলে এক হয়ে গেলেন। ভিতরে 
কেবল ব্রহ্মনিনাদ শুনি, ত্রহ্মবাদ্ধ শুনি, চিরকাল উৎসব সম্ভোগ করি। 
পিতঃ, দয়াময়, সকলকে একাকার করিয়া, তোমার চরণে তন্ময় করিয়া 
দাও, এই তোমার শ্রীপাদপন্মে ভিক্ষা । [মে] শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তি; ! 


১১৭৪ প্রর্থনা 


নিত্যবৃন্দাবনবাস 


( কমলকুটীর, মঙ্গলবার, ১৮ই মাঘ, ১৮০৪ শক; 
৩*শে জানুয়ারী, ১৮৮৩ খুঃ ) 


ইবি হে, এই ছুই দিনের মধ্য উৎসবচক্র থামিবে। সম্ভাবনা এই, 
ইহার পর পাপী আবার পাপ করিবে, ঝগড়াটে আবার ঝগড়া করিবে, 
অবিশ্বাসী অবিশ্বাসে ডুবিবে। শয়তান ছুটি লইয়াছিল এক মাসের জন্ঠ, 
আবার বুঝি, আসিতেছে গাড়ী প্রস্তুত করিয়া; আবার বুঝি, নরকের 
দরজ। খুলিতেছে। আমাদের মনের কুপ্রবৃত্তি সকল বাড়ী গিয়াছিল, এই 
এক মাসের জন্ত ছুটি লইয়া । আবার যে তার! বিকটাকার ধরিয়া আসিবে 
না, কে বলিল? একটা মাম তোমার সঙ্গে লেখ! পড়া, তা তে। শেষ 
হয়ে আম্ছে। বার যেটি প্রিয় পাপ. ধার ব্রক্ষিত যে পাপ হৃদয়ে ছিল, 
বার পোধিত যে শয়তান ছিল, এক মাস খেতে না পেয়ে কাঁদিতে ছিল, 
আবার আনিবে। ধন্মরাজ্যের সুবসস্ত এমনি ক'রে আসে, আবার চলে 
যায়। শ্রীহরি, পৃথিবীর এই জোয়ার ভাট নিবারণের উপায় কি আছে? 
পাপ একেবারে কি দূর করিয়া দিবার উপায় নাই? দয়াসিন্ধো, উপায় 
কিছু ক'রে দাও। এই যে আমর! একটা মাস সংসারের কাছ থেকে 
বিদায় নিয়ে এয়েছি, আছি ভাল । এই অবস্থাটা স্থায়ী ক'রে দাও। হে 
প্রেমস্ু্যা, চির্র-উজ্জল থাকিয়।, হৃদয়ের গগন পরিফার করিয়। রাখ । 
এবার বুন্দাবনে এসে সপরিবারে, নিজস্ব বাড়ী জায়গ! জমি কিনেছি। 
মা, আমার শ্রীবন্দাবনে এ কি বারা? ভাড়া বাড়ী? এক মাস পরে 
কি তাড়িয়ে দেবে? ভাড়। ফুরিয়েছে ব'লে কি মাসের শেষে দুর করিয়। 
দেবে? এমন বৃন্দাবনের সুখ হইতে কি বিচ্যুত করিবে? নববুন্দাবনের 
সম্বন্ধ শেষ হইল? যে যার আপনার আপনার পুরাতন বাড়ীতে চলে 


শান্তিবাচন ১১৭৫ 


যাবে? আবার সেই রাগ লোভ কাম রিপুদের বাড়ীতে যাব? পাপ- 
নগন্পে গিয়া! ডাকাতদের দলে গিয়া মিশিব? হে ভগবান্‌, দয়া করে 
এমন ব্যবস্থা কর, এইখানেই যাতে জীবনের শেষ কস্টা দিন কাটাই। 
বৃুন্দাবনের শ্রুহরি, হাত ঞোড় করিয়া তোমার কাছে প্রার্থনা করি, 
তোমার আনন্দের শ্রীবুন্দাবনে চিরবাসী করিয়া রাখ। আবার রাগিব? 
আবার লোভ করিব? আবার অহঙ্কারের আগুনে পুড়িব? আবার 
কুপ্রবুত্তিগুলো আমাদের কাছে আপিবে? সাধ্য কি? দয়াময়, চির- 
কালের জন্ত স্থান দাও। বুন্দাবনে থাকিব। এমন বাতাস আর কোথা 
তে। বয় না। এমন যমুনা আর কোথাও নাই । এমন ফুল আর কোথাও 
ফুটে না। আর পুরাতন বাড়ীতে কেন যাব? এবার বুন্দাবনবাসী হঃয়ে 
থাকিব। ভক্তকুল আমাদের কুটুন্ব হ'লেন। সাধুর্দের পাতের খেয়ে মানুষ 
হ'ব। গুদের বাগানে গিয়া! বেড়াব। হে মাতঃ, নৃতন বাড়ীর প্রেমে খুব 
মাতিয়ে দাও। সমুদয় শ্রসম্পত্তি এখানে পেলাম, ভাই বন্ধুদের নিয়ে 
এখানে থাকি। হে মঙ্গলময়ি, শ্রীমতী জননি, অনুস্রহ& করিয়া আমা- 
দিগকে এই আশীর্বাদ কর, যেন নববুন্দাবনে, নিত্যবুন্দাবনে চিরবাসী 
হইয়া, এখানে শ্রীসম্পত্তি সৌন্দর্য্য লাভ করিয়া, ক্ৃতার্থ হই । [মো] 
শাস্তিঃ শান্তিঃ শাস্তি! 


শাস্তিবাচন 


( কমলকুটার. বুধবার, ১৯শে মাঘ, ১৮০৪ শক; 
৩১শে জানুয়ারী, ১৮৮৩ খুঃ) 


হে হ্ৃদয়নাথ, হে হৃদয়শোণিতের জীবন এবং উজ্জ্রলতা, অগ্ক অপরাহ্ে 
কমলসরোবরের চারিদিকে তোমাকে আমর! ধ্যান করিয়া, যোগেতে 
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তোমাকে লাভ করিয়া, উৎসবান্ত.করিব। উৎসবের সমুদয় রস আজ 
ঘনীভূত হইবে। তোমাকে আজ বুকের ভিতর করিয়। রাখিঝার দিল, 
আজ মহাপুরুষদের সঙ্গে নিত্যকুটুম্বিতাস্থাপলের দিন, আজ হরিধ্যানের 
দিন, ভক্তমণ্ডলী আজ ব্রত্ষেতে এক হইবেন, তাহার দিন। আজ এক 
হইয়ু! ব্রহ্মবিরুদ্ধে, ভ্রাভৃবিরুদ্ধে সমুদয় পাপের প্রায়শ্চিন্তের দিন | আনন্দ- 
সরোবরের চারিদিকে, শাস্তিরোবরের চারিদিকে, ভক্তমণ্ডলী আজব 
ব্রহ্মেতে বিলীন হইবেন। আজ ভাগবতী তনু হইবে, সকলের শরীর 
আজ ব্রন্মেতে উজ্জল হইবে; তাই কর। আজ তোমার সহিত গভীর 
মিলন, আজ তোমার অন্তঃপুরে আমাদের নিমন্ত্রণ, আজ অন্তঃপুরে যাইয়া 
মার হাতের রানী থাইব। আজ দাস দাসীদের বেতন পাইবার দিন। 
আজ হাত পেতে তোমার কাছে দড়াইব, তুমি পরিশ্রমী সাধকের হাতে 
পুরস্কার দিবে, বেতন দিবে, আজ কল্পতরু হইতে ফল পাইব। এই এক 
মাস গাছের গোড়ায় যে জল দিলাম, আজ তাহার ফল পাইব। আজ 
পৃথিবীর সঙ্গে যে স্বর্গের শুভ উদ্বাহ হইবে। আমরা শঙ্খ বাজাইব। 
এক মাসের উৎসব আজ বুকের ভিতর বাধিব। আজ যেপাপধোৌত 
করিব, হৃদয়কে নিন্দাল করিব। আজ এমন সুধা মুখে ঢালিব, যে সুধা 
কখন খাই নাই। আজ এমন থাওয়। খাইব, যে খাওয়! কখন খাই নাই। 
আজ এমন কাপড় পরিব, |! কখনও পরি নাই। মাজযে ম| শান্তি- 
দায়িনি, তুমি স্বয়ং তোমার করকমলদ্ার। ভিতরের সমুদয় পাপ অশাস্তি 
দুর করিয়। দিবে। আজ অনেক সাধ, অনেক আশ! মিটাইবার দিন। 
হরি বিন এত আশা! মিটাইবে কে? হে শাস্তিদাতা, মাজ ভক্তদিগকে 
সমস্ত ঘনীভূত করিয়। লইতে দাও। বেতন লইবার দিনে, কেহ যেন 
অনুপস্থিত না হয়। আজ অমৃতসরোবরের ধারে খেলা করিব। হে 
হৃদয়ের ঈশ্বর, আমরা যে সমস্ত সাধন এক কত্ধিতে গেলাম, আজ যে 


শাস্তিবাঁচন ১১৭৭ 


মহাযোগের দ্রিন। ব্রহ্ষোত্মব শেষ করিতে চাই শাস্তিজলপানে। আঙ্গ 
যুগলসাধনে যত স্বামী স্ত্রী ্রহ্মচরণে প্রণাম করিয়।, শাস্তিজল পান করি- 
বেন। তোমার চরণে প্রত্যেকে “শান্তি” ঝলিবেন। ধ্যানশীল সদাত্ম 
সকল আজ পরস্পরকে স্মরণ করিয়া শাস্তি বলিবেন। আজ সমুদয় দেশ 
শাস্তি বলুক। আজ ভাই ভাইয়ের হাত ধরিয়। শান্তি বলিবেন। কলহ 
আর রহিবে না। প্রেরিতে প্রেরিতে চিরমিলন। আজ সমস্ত অশান্তি 
দুর করিতে হইবে । আজ ব্রহ্গতেজে তেজন্বী হইয়া, সকলে শাপ্তিতে 
মিলিত হইবেন। তোমাকে প্রণাম করি, শাপ্তজল পান করি, ভাইদের 
স্মরণ করি, শান্তিতে উৎসব শেষ করি। শ্রীমতি, তোমার যথার্থ শ্রী তো 
পাই নাই এখনও । আজ সন্ত্ীক সবান্ধব শ্রীবিশিষ্ট হই। আঙ্ সমুদয় 
দলকে জোর করিয়! সুন্বর সুশ্রী সুখী কর। দেবি, আজ এস সন্ধ্যার 
সময়, দেখা দিও সরোবরতীরে। আঙ্ সরোবরে, কমলা, কমলের উপর 
ঈাড়াও। আজ সকলকে দেখা দ্িও।| আজ বক্ষের ভিতর তোমাকে 
বসাইয়া চিরপ্রসন্ন হইব। আজ আনন্দের সহিত সকলকে লইয়া! ব্রঙ্গ- 
সরোবরে ঝাপ দিব, ঝ[প দিয়। নিত্যানন্দের ভিতর চিরমগ্র হইব। আগ 
সাধুদের আহার করিতে দিও। শ্রীঈশার বিবেক, শ্রীনুষার ব্রন্মবিশ্বাস, 
শ্রীবুদ্ধের শির্ববাণ, শ্রাগৌরাঙ্গের প্রেমের মন্তত। এক করিবে ? ক'খানি 
চরিত্র একখানি ক'রে আজ খাইয়ে দিও! আজ আমরা কজন তোমার 
অন্তঃপুরের ঘরে ঝসে খাব। আঙ্জ মার হাতের রান্না খেয়ে, শান্তিজল 
পান ক'রে, মার চরণে প্রণাম করিব। হে মঙ্গলময়ি, হে দয়াময়ি মা, 
কৃপ! করিয় তুমি আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর. আঙ্জ তোমার অন্ত:- 
পুরে গিয়া, তোমার হাতের রান। খাইয়া, খুব আলন্দে মত হইব, এবং 
মাতৃপ্রেমানন্দসাগরে ডুবিয়া কৃতার্থ হইব। [মে] 
শাস্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ! 


১৪৮ 


১১৭৮ প্রার্থন! 


প্রাপ্তধনরক্ষ। 


( কমলকুটীর, বৃহল্পতিবার, ২*শে মাঘ, ১৮০৪ শক; 
লা ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৩ খুঃ) 


হে দীনশরণ, আনন্াবর্ধন, উত্সবের পরের সময় এই যে সময়, বিশেষ 
বিপদের সময়, পরীক্ষার সময়। যাহা পাহলাম, তাহা! যদি রাখিতে 
পারি, তবে আর বিপদ নাই। যাহা পাইলাম, বদ্দি অবহেলাতে হারাই, 
মহাবিপদ । এই জন্ত তব নিংহাসনতলে মিনতি করি, যাহ! পাইলাম, 
যেন অবহেলাতে না পলায়ন করে। এবাত্রায় উৎসবধনকে হৃদয়ে রক্ষা 
করিতে যেন সমর্থ হই। তুমি আর বাহিরের আড়ম্বর হ'য়ে থেকো না, 
আমাদের কাছে। তুমি রসনায় রস হও, প্রাণের রক্ত হও | তুমি যদি 
সহায় হও, তবে এবার জন্মের মত সংসারকে ফাকি দিলাম । তুমি স্বামী 
স্ত্রীর মধ্যে এরূপ ভাব স্থাপন কর, স্বামী শ্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে দেখিবে 
তোমার ভিতর দিয়।। ছুই জনের মধ্যে ব্রহ্গ। এমনি হ'বে পিতাপুত্র ও 
ভ্রাতাভগিনীর স্বন্ধ। চক্ষে চক্ষে ব্রদ্মদর্শন, তার পরে স্ত্রীদর্শন, পুত্রদর্শন, 
ভাইভগিনীদর্শন। যাহা দেখিব, হব্িভাবে দেখিয়!, তবে উপলব্ধি করিব। 
ব্রন্বের ভাবে সকলকে দোখব। তোমার পুণ্যের অগ্রনে চক্ষুকে রঞজজিত 
করিয়া, তবে সকলকে দেখিব। এবার ব্রন্ধ প্রতিষ্ঠা, কেবল ব্রদ্মদমাগম 
নয়। এই প্রার্থনা করি তোমার কাছে, এবার চক্ষে চক্ষে, কর্ণে করণে, 
রুক্তের ভিতর বাসয়! বাও। এবার আমাদের হাড়ে হাড়ে ব্রহ্ম হ'বে। 
ম। জননি, তোমার প্রেম, তোমার ধম্ম আমাদের হাড়ে হাড়ে ঢুকিয়া 
যাইবে। এবার ধন্ম সামার অতীত হবে, হাত বাড়িয়ে ধর্শের সীম! আর 
পাব না । পরমেশ্বর, এক জন মহাজন খুব ধর্মরত্ব সঞ্চয় করিয়া বাড়ীতে 
রাখিল, সিন্দুকে রাখিল, চাবি হাতে রাখিল, যখন দরকার হইল, খুলিয়! 


প্রার্তধনরক্ষা ১১৭৪ 


খরচ করিল, ক্রমে ক্রমে সব শেষ হইল ! আর এক জন স্থুচতুর সুরসিক 
মহাজন অনেক ধর্ম সঞ্চয় করিয়া সিন্দুকে রাখিয়া, চাবি বন্ধ করিয়া, চাবি 
সমুদ্রে ফেলিয়। দিল, তার পক্ষে ইচ্ছ। হইলেও ধনক্ষয় কর। অসম্ভব । হরি, 
আমর! যদি উৎসবধন সঞ্চয় করিয়!, বুকের ভিতর বাক্সবন্দী করিয়।, চাবি 
হরির অতলম্পর্শপ্রেমলনুদ্রে ফেলিয়! দি, তবে ইচ্ছ। করিলেও ধনক্ষয় 
করিতে পারিব না, পাপ করিতে পারিব ন1। তিনি নিরাপদ, ধার চাৰি 
নাই হাতে। প্রেমজলে চাবি ফেলে দি আজ। হে হরি, এমনি ক'রে 
পাপ শেষ ক'রে ফেল, যেন মার আসিতে না পারে । আপনার হাতে 
ধন্ম যার, তার কু প্রবৃত্তি ফিরিয়। মাসিবেই। দয়াসিন্ধ!, মানুষের ধন্মনাধন 
তার ক্ষমতার অতীত করিয়! দাও। ঠাকুর, সঙ্কটের সময় তোমার 
দাসদের রক্ষ। কর। হরির পাদপন্পে পড়িয়া আছি, আর যেন উঠিতে ন! 
পারি। পাপের বাড়ী যাইতে পারিব না, আর পাপ করিতে পারিব 
না। ছেলেমানুষদের মত তোমার পদতলে পড়িয়া থাকিব। নরকে 
যাইবার দ্বারটা যেন বন্ধ হ'য়ে যায়। হে দয়াময়, এই যে তোমার প্রসাদে 
এত ধন সঞ্চয় করিলাম, তা যেন আমাদের চিরদিনের সম্পত্তি হয় । আম!- 
দের পক্ষে পতন হওয়! যেন একেবারে অপম্তব হয়। আর ভয় যেননা 
থাকে ; কেহ যেন মনের শাস্তিভঙ্গ করিতে না পারে । এবারকার ধন 
চাঁবিবন্ধ ধনের মত হইয়! রহিল। হাড়ের ভিতর শিষ্ট ভাব, মধুর ভাব, 
পুণ্য ভাব যেন প্রবেশ করে, ম! মঙ্গলময়ি, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই 
আশীর্বাদ কর। [| মে] 
শাস্তিঃ শান্তি শাস্তি! 


১১৮৪ প্রার্থন৷ 


সকলের একই হরি 


( কমলকুটার, শুক্রবার, ২১শে মাঘ, ১৮০৪ শক; 
২রা ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৩ খুঃ) 


হে তক্তের হরি, নববিধানের হরি, তুমি তো কেবল হরি নও, কেবল 
ঈশ্বর নও, তুমি ভক্তের হরি, আমাদের হরি, নববিধানের হরি। ইচ্ছাময়, 
হরি, ইচ্ছা হয়, তুমি যা ঠিক, তাই আমরা মানি । অনেকে যে ঈশ্বর 
ঈশ্বর বলে, হরি হরি বলে, সে হরি তুমি তো! নও) পুরাতন হরি, পুরাতন 
দেবতা, পুরাতন ঈশ্বর যত, সকলকে বিনাশ কর। মিথা হরি, কল্পনার 
হরি, নাস্তিকের হরি, পৌত্তলিকের হরি, ব্রহ্মজ্ঞানীর হরি সকলকে কাট। 
হে পরমেশ্বর, ফি জন এক এক হরি গড়েছে, তার সিংহাসন করেছে । 
প্রাণের হরি, তুমি একবার ঠেলে বাছির হও | সমুদয় কল্পনার হরিকে 
চূর্ণ বিচূর্ণ করে দাও। সেসব থাকিলে দেশের অকলাণ। আমার 
একট। ভাইয়ের হরি এক রকম, আর একট। ভাইয়ের হরি আর এক 
রকম, এই যে হরিতে হরিতে বিসংবাদ বিবাদ, মামার প্রাণের হরি, | 
তুমি বিনাশ কর। বিনাশ ক'রে তুমি আপনার পিংহানন স্থাপিত কর। 
হরি, তোমার রাঁজ্যমধ্যে, তোমার ঘরে কি সর্বনাশ হইল । পাঁচট। হরির 
ঝগড়া অনৈক্য, কি হইবে ইচাতে! ইহার ইষ্টদেবতী এক রকম, ওর 
আর এক রকম। ভয়ানক অসহা হইয়। উঠিল। এক ঈশ্বর থাকিবেন 
আমাদের মধ্যে, এত ঈশ্বর হইয়া উঠিল কেন? মানুষের দৌরাস্মা ছিল, 
এখন আবার হরির দৌরাম্মা ? এতে ব্রাঙ্মপমাজ যায়, দেশ যায়, নববিধান 
যায়। নববিধানের হরি, তোমার সঙ্গে কোন দেবতার মিলে না। আর 
সমুদয় অপবিত্র, ভ্রান্ত ভরি, ঝুটো হরি । ঈশ্বর, তুমি ঈশ্বর হও, আর 
ঈশ্বর যেন থাকে না মামাদের মধো। আবার শেষে পৌন্তলিকতা ! 


সকলের একই হরি ১১৮১ 


এর ভিতর কল্পনার মাটি নিয়ে দেরতা গড়েছে সকলে! অসার, চলে যা। 
অসার দেব দেবী, ম'রে যা; কল্পনা, চলে যা। চাই, হরি, তোমাকে 7 সিদ্ধি- 
দাঁত! সদ্বদ্ধি অপাপবিদ্ধ য, তুমি তাই। আমার ভাল লাগুক ন! লাগুক, 
তুমি খাটি, অদ্ভুত তোমার আচরণ। এই আশীর্ব্বাদ যাল্। করি তোমার 
কাছে, এই কয়েকটি লোকের কাছে তুমি +ন। তুমি আমার মা, তুমি 
আমার ভায়ের ম৷। তোমার এক সৌন্বমধ্যে সকলের মিলন হউক। 
একই তুমি, ধাহাকে আমরা ভাকি। ম| দয়াময়ি, ঠিক পরিষ্কৃত তুমি 
ভ্রান্তি ধাহাতে নাই, সেই যে তুমি মনে প্রকাশিত হইবে। সত্য ঠাকুর, 
স্বর্গীয় ঠাকুর, আদল ঠ'কুর, অকৃত্রিম ঠাকুর, তুমি এস। এক হরির 
পুজা ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। সকলকে একহদয়, একাত্ম কর। 
সমস্ত ভক্তনয়ন ঠিক এক জায়গায় পড়ুক । সকলে দেখিয়৷ খুঝিতে 
পারিবেন, সকলের এক পিত।, এক বন্ধু, ক'গনেরই এক ঈশ্বর। ঠাকুর, 
ঘরে গিয়া বুঝিতে পাবিলাম, আমাদের ক'জন্রই এক হরি। সব এক, 
এক খণিতে বলিতে, সমুদয় ভক্তমণ্ডনী একখানি হ'য়ে যাবে । প্রেমসিন্ধো, 
বিবাদের মীমাংসা হয়েছে তে? এই তো মহাত্রান্তি বাহির করিলাম, 
যে কারণে আমাদের এত অনৈকা। সত্য হরি বলেন, আমি সিংহাসনে 
বসিব, অঙ্ক হরি সহ করিব না, অন্ত হরিকে সিংহাসনে বসিতে দিব না। 
আমি এক হরি, এই বলিয়া তুমি রাজদণ্ড ধরিবে। আর কোন হরি 
নাই, একথানি হরি সোণার বর্ণ। দ্বৈতভাব__বিবাদের হেতু-_দূর হইল। 
আমার বুকের ভিতর যে সোণার ঠাকুর, এর বুকের ভিতরও তাই, ওর 
বুকের ভিতরও তাই। আমাদের ঠাকুর এক, একই হরি। হরি, 
তোমারও সহিত যদি শক্ররা আপিয়া বিবাদ করিতে লাগিল, তখন 
আমরাও ঝাগড়। করিবই । অতএব, হে হরি. তুমি এই হরিগণ বিনাশ 
করিয়া, নির্বিবাদে একাধিপত্য স্থাপন কর। সমস্ত কল্পিত হরি বিনাশ 


১১৮২ প্রার্থনা 


করিয়া জয়ী হও। ঠাকুর, ঘরে কেবল দ্বেখি, একখাণি হরি । যোগের 
ঈশ্বর, প্রেমের ঈশ্বর, মিলনের ঈশ্বর, এক বই আর দ্বিতীয় নাই। রাজা, 
আজ তুমি রাজ! হও, আমরা দেখি। সকলের নিশ্বাসে রক্তে হৃদয়ে সেই 
এক হরি। একেতে বিলীন, একেতে মিলন, আর অপ্রেমশক্র থাকিবে 
না। ক্ৃপাসিন্ধো, কপ! করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, আমর 
যেন তোমাতে একত্ব পাইয়।, তোমার প্রেমে, তোমার বিশ্বামে একীভূত 
হইয়া, সকল প্রকার অনারতা, ভ্রান্তি, বিবাদ দুর করিয়া দিতে 
পারি। [মো] 
শাস্তি: শাস্তিঃ শান্তিঃ! 





সম্প্রদায়নিব্বিশেষে প্রেম 


( কমলকুটার, শনিবার, ২২শে মাঘ, ১৮০৪ এক ; 
৩র। ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৩ থুঃ) 


হে প্রেমস্বরূপ, অপার দয়া, ভাল হওয়া, ভাল কর! পুরাতন হয়েছে; 
আপনার দলকে ভালবাস৷ পৃথিবীতে পুরাতন হয়েছে । তবে, নববিধান- 
বাদী, এতে গৌরবের মুকুট আমি তোমার মন্তকে দিব না। ইহাই নুতন 
দেখিতেছি যে, পুর্বদিকের প্রেম পশ্চিম পাইবে। পূর্বদিকের প্রেম 
পুর্বদিক তো৷ পাইবেই, পিতঃ। প্রেম তোমার নববিধান। সমস্ত 
পৃথিবীকে ভালবাসিতে পারা! নববিধান। এইটি নূতন । নববিধানবাদীর 
পৃথিবীতে দেখাইবেন যে, এমন প্রেমের দল কখনও হয়নাই। মত্ত 
হইলাম, নাচিলাম, গান করিলাম, হবার পাঁচবার উৎসবে মাতিলাম, প্রেম 
করিলাম, ইহাতে হইবে না। সমস্ত পৃথিবীকে প্রেম করিতে হইবে। 
সাম্প্রদায়িক ভাব দূর কর। আর গালাগালির জন্ত কুষ্ঠিত হওয়া হ'বে না। 


আত 


সম্প্রদায় নির্বিশেষে প্রেম ১১৮৩ 


যার জন্ত এসেছি, ত| ভুলিয়। বাজে কাজ যেন না করি । নকল মহাপুরুষকে 
এক করা, সকল ধর্মমনশান্ত্, সকল জাতি, সকল সম্প্রদায় এক করা, ইহা 
কবে হইবে? প্রেমের উৎসব কবে হইবে? আমাদের মধ্যে €প্রমের 
পরিবার আনিয়া দিতে পারিলে না? তুমি আমাদের ছোট ঠাকুর 
ঘরটিকে প্রেমের ঘর করিয়৷ দিতে পারিলে না? প্রেমের ঠাকুর, খুব 
মনে ভালবাস! এনে দাও। তোমার নববিধানের প্রেমে চারিদিকে লোক 
এক হবে। প্রেমে আমাদিগকে কার্াও। আমর! ছোট বিষয়ে আর 
কার্দিৰ না, ভাবিব না । আমর। ছুঃখ পাইব এই ভাবিয়া, পৃথিবী কেন 
ভাগ হইল ন।, স্প্রদায়-ভেদ কেন রহিল, এখনও কেন এত বিবাদ, এত 
অপ্রেম। দীনবন্ধো, তোমার প্রেমের পৃথিবী কোথায় রহিল ? তোমার 
থে বড় সাধ, পৃথিবীর সব অপ্রেম কেটে যাবে, আর সকলে এক প্রাণ হয়ে, 
তোমায় ভালবাসিবে। তোমার রাজ্যে এমন বিরোধ কেন? তোমার 
মহাপুরুষের যে এক বৈকুগ্ঠবাসী, এক জাতি। কিন্তু একি বিপদ! 
হিন্দু মুসলমানে বৌদ্ধে এত বিরোধ কেন? ঠাকুর, সকলের মনে “প্রম 
সঞ্চা+ কর। পরস্পরের প্রতি ঘ্বণা। অপ্রেম চলে যাক। এমন সোণার 
মহাপুরুষেরা কেহ কাহাকে ও মারিবেন না, তাদের দলের লোকের! কেহ 
কাহাকেও মারিবেন না। এমন ধর্মশান্ত্র সব। কিছু বাদ যাবে না। 
শত্রুতা আর থাকিবে না। আমর! খুব বাকুণ হই, খুব কাদি, আর 
প্রায়শ্চিত্ত করিয়। পুর্ণ মিলনের ব্যবস্থা করি। আমর! ক”টি ভাই সকল 
দেশের, সকল জাতির, সকল ধশ্মের মধ্যে মিলন স্থাপন করি । তব প্রেমের 
রাজ্য কি আশ্চর্ধ্য, যাহ! আিতেছে। এবার কারে। কথ! শুশিব না, কেবল 
ভালবাসিব, প্রেম সমস্ত জগতে বিস্তার করিব। ধগ্ত তাহারা, ধাহার! 
পৃথিবীতে শান্তিস্থাপনের জন্য প্রাণ উতনর্গ করিবেন। হে ক্কপাসিন্ধো, 
হে দয়াময়, কপ। করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, আমরা যেন 


১১৮৪ প্রর্থন৷ 


জগতের কুশলের জন্ত প্রাণ সমর্পণ করিয়া, সকল সম্প্রদায়ের মিলন স্থাপন 
করিয়! কৃতার্থ হই | [মো] 
শাস্তি শান্তি: শান্তিঃ! 


আচাধ্যগ্রহণ , 


( কমলকুটার, রবিবার, ২৩শে মাঘ, ১৮০৪ শক; 
৪ঠ1 ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৩ খুঃ) 


হে কৃপাসিন্ধো, এক ছুঃখ আমার আছে, অগ্ত ছুঃখ অনেক দূর 
হইয়াছে । সুখী হইলাম তব পাদপদ্মে ; কিন্তু, নাথ, যদ্দি অনুমতি কর, 
দুঃখের কথাও এক আদ্‌ট। বলি, বল। ভাল বোধ হয়। ছুঃখ এই, লোক 
বুঝিল না। অনেক দিন পৃথিবীতে আসিয়াছি আমি । বহুরূপে বহুদিনের 
পরিচিত; কথায় কার্ষ্যে জীবন দ্বারা পরিচিত। একত্র থাক। হয়েছে, 
অনেক কথা কওয়। হয়েছে। হরি, পরিচয়ের বাকি আর পাই। আত্ম 
পরিচয় দিলাম অনেক দিন, কিন্তু এ আজ্ম। পরিচিত হইল না । এক 
জনের কাছে এক রকম আমি, আর এক জনের কাছে আর এক রকম। 
হৃদয়ের ঠাকুর, ইহারা বলিতে পারিলেন না, কে আমি, কি আমি। 
বুঝিতে যে পারিবেন, দে আশাও কমিতেছে। যদি ঠিক বুঝিতেন, এত 
বিবাদ বিসংবাদ ছুঃথ থাকিত না। হরি, কেন এ প্রকার হইল এবং 
হইতেছে! যার কাছে দিবানিশি মাছি, তাকে কেন বুঝিতে পা।রতেছি 
ন/? হহার কারণ কি? প্রেম কি এমন জটিলযে, ধরা যায় না? 
বিশ্বা কি এমন গোণমেলে যে, সেখানে গেলে পথ চেনা যায় না? 
প্রেমের হরি, যাঁদ ইহার! পাঁচ পথে না গিয়ে এক পথে যান, তবে বুঝাইতে 
পারি, যা কিছু লা বুঝিয়াছেন। যদি এজাবনে নবখিধানের কিছু দৃষ্টান্ত 


আচার্য গ্রহণ ১১৮৫ 


দেখাইয়! থাক, তবে এইবার ইহার! স্বস্থানে প্রত্যাগমনের পুর্বে এক 
জনকে বুঝিয়া যান, এক জনকে বন্ধু করিয়া, বরণ করিয়া, হৃদয়ে লইয়া 
যান। ইহারা এক এক জন য! বলিবেন, আমি তা! নই, ইহাদের স্বাতন্ত্র্য 
আমি নই। এক জন আমার ভক্তির ভাগ, এক জন আমার যোগের 
ভাগ, এক জন আমার কম্মশীলতার ভাগ লইয়া গেলেন, তাতে হ'বে না। 
এমন যেন দুর্ঘটল। ন। হয়। কাট! মানুষ যেন কেহ নিয়ে নাযান। জল 
মাছের আধার। সেই জলে আদত মাছ রেখে, সবশুদ্ধ মাছট। নিয়ে যাও, 
এই ভাইদের কাছে প্রার্থনা । জল থেকে মাছ আলাদা করিও ন|। 
বুদ্ধিথাড়া দিয়ে মাছ কেটে। না। এই জীবনসরোবয়ের জীব্মীনকে নিয়ে 
যাও। মীনকে কেটে। না-_ভক্তমীন তোমাদের দাস হয়ে সরোবরে 
থেলা করিবে, শোভ। দেখিতে চাও, দেখিতে পাইবে । মিছামিছি একট 
কেশবকে খাড়। করিও না। একট। দৃষ্টান্ত বুকের ভিতর নিয়ে যাও । 
হরি, ইহারা» যা আমি, তাই নিয়ে যান। আদতটি নিন, আমার নাক 
কাণ কেটে আমাকে যেন নিয়ে না যান। জীবন শুদ্ধ যেন ভাইদের 
ভিতর মিশি। তাদের হৃদয়মরোবরে এ মীন খেল! করিবে। বুদ্ধির 
শুষ্ক ভূমিতে, ভাই, আমাকে রেখে। না। দীননাথ, সেইথানে থাকিতে 
চাই, যেখানে তুমি আমাকে রাখিতে চাও। তোমার পদানত হঃয়ে, 
তোমার পদপ্রান্তে ভক্তের হৃদঘ়নরোবরে থাকিব। ভাইদের বুকের 
ভিতর প্রশস্ত সরোবরে এই মাপ খেল! করিবে, বাড়িবে! বৃহৎ ভারত- 
সাগরে, এনিয়ানাগরে, সমস্ত দেশের সমস্ত ভাইয়ের, সমস্ত পৃথিবীর 
বুকের ভিতর এই মাছ বাড়িবে, এই কর । মা, দেবি, দাও আমায় স্থান। 
বুঝিয়ে দাও, কোথায় আমি থাকিব। ইহাদের বুঝিতে দাও, আমি কে? 
আমার জীবন দেখিয়া, যেন খুব নিরাশেরও একটু আশ! হয়। সব ভাই 
এক হয়ে, শেষে এক মাছ হ'য়ে, ভক্তির সাগরে, আনন্দের সাগরে, ত্রন্মের 
১৪৪ 


১১৮৩ প্রাথন। 


সাগরে ভাসিয়া বেড়াইব। গভীর জলে মীন যেমন, ভক্তমীনেরা! তেমনি 
এক হ'য়ে কুশলের সাগরে ভাসিবে। হে মঙ্গলময়ি, কপ! করিয়। আমাদিগকে 
এই আশীর্বাদ কর, যেন সকল প্রকার বিবাদ বিরোধ ত্যাগ করিয়া, 
আমরা সকলে এক হ'য়ে, এক মনুষ্তত্ব প্রাপ্ত হ,য়ে, বিধানসাগরে ভাসিতে 
থাকি, এবং তোমার প্রেমের জ্যোত্ননায় খেলা! করিতে থাকি । [মে] 
শান্তিঃ শাস্তি: শাস্তিঃ! ৃ 


বিধান-শিক্ষা 


( কমলকুটীর, সোমবার, ২৪শে মা, ১৮*৪ শক; 
৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৩ খুঃ ) 


হে বিধাতা, পরিত্রাতা, দয়ার প্রার্থ আমরা। নববিধানের গভীর 
প্রেম, জ্ঞান, যোগ আমাদিগকে শিখাইয়া দাও। নববিধানের থ৷ কিছু, 
সবই সুগভীর । দেখ। শুনা সব উজ্জন। আন্দাজি নয়, চালাকি নয়। 
যোগের তো কথাই নাই। যোগট! ভারি নীরেট জিনিষ। দীনবন্ধো॥ 
দেই গভীর যোগ শিখিয়ে দাও। ইহার জ্ঞানই বাকি গভীর! একথান৷ 
বই পড়িলে ব্রঙ্গশ্রীপদ লাভ। ইহার বৈরাগ্যের আনন্দই বাকি! সখের 
সাগরে মন ভাসে । সেই স্ুথের সংন্থান এনে দাও। গভীর ভাণবাস।, 
পৃথিবীশুদ্ধ লৌককে (প্রেমের বন্ধনে বদ্ধ করা, সেই উচ্চ দরের প্রেম দাও । 
অতএব অসার উপাসন। বিদায় ক'রে দাও। নববিধানের বথার্থ মতগ্চলি 
জীবনে পরিণত ক'রে কৃতার্থ হই। এ সময় গোলমাল ক'রে দিন 
কাটালে চলে না, সুশিক্ষিত না হলে চলে না। হে শ্রুহরি, তুমি কি 
চাও আমাদের কাছে, শিখিয়ে দাও; অনেক শিখিবার আছে এখনও | 
অহ্ষ্কার মভিমানের জন্ত শিখিতে পারি না। ভাই বন্ধুর কাছে, পুথিবীর 


মনের উচ্চতা! ১১৮৭ 


কাছে, তোমার পদতলে ঢের শিখিবার আছে। অহঙ্কারের জন্ত ভাল- 
বাসিতে পারিতেছি না, শিখিতে পারিতেছি না। মা, অহঙ্কারহত্রে এত 
পাপ গাথা, তা তো জানিতাম না। অনন্ত জ্ঞানের দেবতা স্বয়ং গুরু 
হইয়াছেন, এখন শিথিব ন11? হরি, খাটি জ্ঞান শিখিয়ে দাও। হে 
মাতঃ, নববিধান কি, তা এখনও শিখিবার ঢের দেরি আছে। তোমার 
ত্বর্গের পখিত্র মত সকল নিজ বুদ্ধিতে মিশাইয়। ফেলিলাম, ঘরে ঘরে 
সাম্প্র্থায়িকতা। হরি, তোমার নববিধান টক? হে জ্ঞানদাতা, হে 
প্রেমদাতা, দয়! করিয়! এই স্থবুদ্ধিবিহীন লোকদিগকে এই আশীর্বাদ কর, 
যেন অসার কল্পিত বিধান ত্যাগ করিয়া, তোমার পদতলে খুব ভালরূপে 
শিক্ষিত হইয়া, নববিধানের সার সত্য সকল জীবনে আবদ্ধ করির1, খুব 
পুণ্য এবং স্থগ সঞ্চয় করিয়। ক্তার্থ হইতে পারি । [মো] 
শান্তিঃ শান্তিঃ শাপ্ধিঃ! 


স্পা শা শপ শপ সা 


মানের উচ্চতা 


( কমপকুটীর, মঙ্গলবার, ২৫খে মাঘ, ১৮৪ শক; 
৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৩ খুঃ) 


হে মুক্তিদাতা, বিধানের মাণিক, মেই পুরাতন ব্রাহ্মগলমাজের দিন 
চপ্রিয়৷ গিয়াছে, প্রায় অতাত হহল । একটি সামাঞ্ত শিবির হইতে বাহির 
ইয়া, সম্মুখে দেখিতেছি প্রকাণ্ড পৃথিবী। মেই এক ভাব, এই এক ভাব। 
পিতঃ, কোথায় আনিলে? পৃথিবীর ভূপতিদের সঙ্গে আমাদের কুটুণ্বিত। 
'আলাপ পরিচয় হইগ, এপিয়। আমেরিকা আমাদের এক একট! ঘর হইল, 
পৃথিবী আমাদের বাড়ী হইল। 'ঘাহাদের উচ্চতর পূ হইল, তাহাদের 
মনও বড় ওয়। উচিত। পিতঃ, অবন্থ। বর্দি বড় হইল, মনও খড় কর। 


১১৮৮" প্রার্থন! 


ছোট দলের বন্ধন দুর হইল, ছোট বন্ধন ঘুচিল, ছোট ঘর বাড়ী ভেঙ্গে 
গেল। প্রেমের প্লাবন এসে সব ভাঙ্গিয়৷ দিল। পিতঃ, এ সমুদয় তোমার 
দয়াতে। ছোট মন নিয়ে বড় কান্দ করিতে কেমন করিয়া! পারিব? 
প্রসন্ন হও, দয়। কর, দয়া ক'রে মন বড় ক'রে দাও। বড় বড়সাধু 
ঈশা মুষার সঙ্গে আমাদের নন্বন্ধ, এই মন থাকিলে লোকে অহঙ্কারী 
বলিবে, পাগল বলিবে। তোমাকে ছেড়ে যেন এত বড় কাজ করিতে না 
যাই। ক্ষুত্র কীট আমরা, এত বড় কাজ এনে দিলে আনা্দিগকে, এই 
এক বিপদ। এত বড় কাজে আমর আমাদিগকে সক্ষম মনে করিতে 
কোন মতে পারিতেছি না। ক্ষুদ্রতা বদি না গেল, আন যদি তেমনি 
রুচিল, অগ্রেমিক যদি তেমনি প্রহিলাম, তবে, মা, সেই জায়গায়ই আমর! 
রহিলাম। এ সময় বিশেষ প্রেম স্বর্গ হইতে পাঠাও, মন দরাজ হউক। 
ক্ষমাতে গ্রাথ গলে যাক। এ সময় সমস্ত ধন্মশাস্থের মিলন করিতে হইবে । 
সকল মহাপুরুষকে মাথায় গ্রহণ করিতে হইবে। এখন সংকীর্ণ একটু 
প্রেম বা সন্দেহধুক্ত একটু বিশ্বাসে হইবে না। এখন £প্রমধন দাও, 
মাতঃ। মন খুব প্রশত্ত কর। মনকে প্রেমে ভানাও। পৃথিবীর ভার 
কেন আমাদের হাতে দিলে, যার! সামান্ত একটা দেশের ভার লইতে 
পারে না। ভগবান জানেন, আমি কি জানি। মা জানেন, আমি 
জানি না। ভার দিয়েছেন, ডেকেছেন আমাদিগকে, এই জানি; কেন, 
তা জানি ন। বড় জমিদারীর ভার হাতে দিয়েছেন। হরি, এত বড় 
বড় সাধুদের সঙ্গে আমর। বমিব কিরূপে, এত বড় কলেজে কি শিখিব, 
কি পড়িব, কি বুবিব? গুদে গণিত আমি কোন কালে বুঝিপাম না। 
শুরা যেমন অন্ধকারের মধ্যে বলেন, সব সত্য এক, আমি বুঝিব কিরূপে ? 
মা, এই সময় প্রেমে ভালিয়ে দাও । খুব প্রেম দাও । মনট| মাঠের মত 
হয়ে ষাকৃ। মা! অভয়, কাছে এস। এ লময় খুব প্রেম ভক্তি মনে 


চিরযৌবন ১১৮৯ 


দাও। জগতের সুসমাচার জগৎকে দিই। মাকে সুধী করি। হে 
দীনবন্ধো, হে কৃপাসিন্ধো, দয়া করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, 
আমর! যেন এই উচ্চ প্রশস্ত কার্যযভারের উপযুক্ত হইয়া, শীত্র শীঘ্র শুদ্ধ 
এবং সুখী হই। [মো] 

শাস্তি শান্তিঃ শান্তি: ! 





চিরযৌবন 


( কমলকুটীর, বুধবার, ২৬শে মাঘ, ১৮*৪ শক; 
ণহ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৩ খুঃ ) 


হে দয়াময়, যেরূপ সময় পড়িয়াছে, ইহাতে নবীন যৌবন ভিন্ন আমর! 
কিছুতে চণিতে পাগ্রিব লা। তোমার রথ আর টানা যায় না। পথে আর 
দৌড়ান যায় না। ছেলে বেল। আমর। ঢের খাটিয়াছি, এখন আব থাট। 
যায় ন। এ শরীর মন লইয়। আর কি হয়? তোমার কাজের ঢের 
বাকি, অন্ত লোক ডাক,--এইটি কি আমর। শেষজীঝনে বলিব? যাদের 
তুমি স্বর্গের এত ভাল ভাল ফল থাওয়ালে, এই কথ৷ বলিয়৷ কি তারা 
তোমাকে ফাকি দিবে? মন্ধুরি করিলাম, খাটিপাম, এখন তোমার 
বাড়ীতে থাকিব; এখন কি ছুটি লইব? কনল ফগিল যখন, তখন চলির। 
যাইব? ত্রিশ দিন খেটে, মাইনে লইবার সময় চ'লেযষাব? কি নির্বোধ 
আমর! মাহনে দ্বিগুণ হ'বে যে এবার। পুরাতন দাসদাসীদের বেসন 
যে বাড়িয়ে দেবে। পিতঃ, এই সময় এখন আমাদের সময়। পুনরায় 
যৌবনপ্রাপ্তি ভিষ্ম আমাদের উপায় নাই। দিন রাত জেগে খেটে মরেছি, 
গাছে ফল হবার সময় খাব না? এখন দ্বিগুণ উৎসাহ চাই, নতুব! হবে 
না। হারপদারধিন্দে এই ভিক্ষ। করি, এ সময় জড় নাহই,শুয়েনা 


১১৯০ গ্রাথনা 


পড়ি, মিছামিছি ওজর লা করি। খুব পরিশ্রম করি উপাসনাতে, ধ্যানেতে, 
আগেকার দ্বিগুণ হই। এখনকার যোগ ধ্যান ব্রক্মদর্শন এমন শান্তব্যাপার 
হ'বে যে, আগেকার সঙ্গে তুলনাই ভবে না। বীরের মত, যোদ্ধার মত 
দাড়িয়ে উঠি। হইলই বা চিন্তার উদ্বেগ, হইলই বা যোগ, এবার যে 
খাবারের যোগাড় করিতেছ। নববিধানের নবরস পান করা পৃথিবীর 
ভাগ্যে কি কখন হয়েছে 2 এবার ভক্ত যোগী সন্যাসী গৃহস্থ সমস্ত একত্র 
নাচ্চেন; এরূপ কি হয়েছে কখন? সমস্ত কালের সাক্ষী এই বিধান, 
এরূপ কখন হয় নাই। ম! তারিণি, কি আশ্চর্য তোমার স্বর্গের যৌবন ! 
হাঁজার হাজার বৎসর থেটে মরে, তবু নৃতন টাদট। উঠে কত হাজার বৎসর 
থেকে, বপস্ত কাপ কত বার আসে; তবু কি পুরাতন হয়? সমুদয় 
নবীন সৌন্দর্য । তোমার স্থষ্টি যেমন, অগ্াও তেমনি। মা যেমন, 
ছেলে গুলিও তেমনি । হে মাতঃ, বালকের মত হব, পরিশ্রধী হব, অনলন 
হ'ব, নব উদ্ভমে পুর্ণ ভব, আগ্তনের মত হ'ব । আগুন আমাদের খাসা, 
আগুন আমদের শব্য। ভউক। মা, সম্গয় যখন এয়েচে, বুদ্ধদিগকে নব- 
যৌবনের উদ্ভমে পুর্ণ ক'রে দাও। দাও, মা, তোমার মত করে দাও, 
তোমার এক তিগভর সৌন্দর্য আমাদিগকে দাও, চিরলাবণা, চিরকাস্তি, 
চিরসৌন্দর্যা এপে দাও। হে মঙ্গলময়ি, কৃপা করিয়। আমাদিগকে এই 
আশীর্বাদ কর, যেন আমর চিরযৌবনে, চির উদ্ধমে পুর্ণ হইয়া, চিরনবীন 
উৎসাহে ন্তোমার নববিধান ঘোবণ| করিতে পারি । [ মো] 
শান্তি শান্তিঃ শাস্তি! 


নিত্য নৃতন ফুল ১১৯১ 


নিত্য নৃতন ফুল 


( কমলকুটার, বৃহস্পতিবার, ১১ই ফাল্তুন, ১৮০৪ শক; 
২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৩ খুঃ) 


হে দীনবন্ধো, হে অনাথশরণ, যাহারা কেবল ভাল ভাল কথ! সাজাইয়। 
তোমার পুজ। করিল, বৃদ্ধ “বয়সে তাহার্দিগকে কষ্ট পাইতে হইবে। কেন 
ন। ফুল তুলিয়। আনিয়। তোমাকে দিলে, হুর্দিনের পর তাহ পচিবেই 
পচিবে। বুদ্ধ বয়সে মানুষ জানিতে পারে, সরস সজীব উপাসনার কত 
দাম। যখন কথা যোগাইতে পারিব না, পরের বাগানের ফুল তুলিয়! 
আনিতে পারিব না, তখন কিকুম্থমে তোমাকে পুজা করিব? যদি 
ঘরের ভিতরে বাগান করি, হৃদয়ের ভিতর ফুলের বাগান হয়, তা” হ'লে 
বৃদ্ধ বয়সে আর ভাবিতে হইবে না। রোজ রোজ নুতন সরস ফুলে 
তোমার পাদপন্স পুঞ্জা করিতে পারিব। প্রেমসিন্ধো, তোমার প্রেমের 
নদীর কাছে আমরা বাগান করিব। টাটকা ফুল তুলিব, আর তোমার 
পায়ে দিব। বাপি ফুল কখন ছুইতে হইবে না। গুরুই হউক, আর 
বহ হউক, ফুলের জন্য আর কারো কাছে যাইতে হইবে না। পরের 
বাগান থেকে ফুল এনে, তোমার অর্চনা কে করেছে, বার্ধক্যে বোঝ। 
যাবে। ভক্কের হদয়ের কুলের বাগান তুমি হও। আমাদের প্রাণের 
কুলবাগান তুমি হও। চিরদিন যেন নৃতন নূতন টাট্ক ফুলে তোমাকে 
পুজা! করি, বাধি ফুল কথন যেন তোষার পায়ে না ফেলি। এ শক্ত 
হৃদয়ভূমিতে ফুলের চারা কিছুতেই যে গজায় না। প্রেমময়, আশীর্বাদ 
কর, রোজ যেন নৃতন নূতন ফুলে তোমার পাদপন্স পু! করি। যেন 
বলিতে পারি,--কখন বাসি ফুল মাকে দি নাই। টাটুক! প্রার্থনায়, 
টাক উপাসনায় মার পুল! করিয়াছি । মা নকলের মনের মধ্যে এক 


১১৯২ প্রার্থন। 


একখানি ফুলের বাগান প্রস্তুত করুন। নিজের মনোবাগানে য1 চাব, 
তাই পাব। ধ্যানের ফুল, সঙ্গীতের ফুল, সব নিঙ্ের মনের মধ্যে পাইব। 
হে কৃপাসিন্ধো দয়া করিয়। আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, যেন আমর! 
হৃদয়মধ্যে প্রেমফুলের বাগান প্রস্তত করিয়া, প্রতিদিন রাশি রাশি সরস 
ফুলে তোমার পুজ। করিতে পারি । [মো] 

শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তি! 





সত্যে বিশ্বাস 


( কমলকুটার, শুক্রবার, ১২ই ফাল্গুন, ১৮৪ শক; 
২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৩ খৃঃ) 


হে দয়াল হব্রি, নিরাপদ বিশ্বাসরাজ্য সেই রাজ্যে, যেখানে সুর্যের 
আলো! । চন্দ্রের আলো সুমিষ্ট জ্যোত্নাতে সকলেরই 'আমোদ। কিন্তু 
একবার তীব্র জ্যোতি, কঠোর ত্োঠতি, সাদা আলোক রুপ করিয়। 
দেখিতে দাও ; ঠিক সরল সত্য বিশ্বাস করিয়।, পরিত্রাণের দিকে দৌড়িয়া 
ধাই। জীব হ্রান্ত হয়। হুধোর তে জীব সহ করিতে পারে না। 
যিনি চক্ষের অলোক, আবার তাকেই দেখে মন্ধ হয়, এ জন্ত মানুষ সুর্যাকে 
ত্যাগ করিয়। চন্দ্রকে চায় $ অসহা পুনোর তেজ ত্যাগ করিয়।, স্তধাংশুর 
জ্যোতম্নার জন্ত প্রতীক্ষা করে? কিন্কু, পরমেশ্বর, সুর্্যকে দেখ! চাই । 
যাহ! উজ্জ্ব্ সত্যের তেজ, আমাদের তাহা দেখ চাই। পরিক্ষার সতোর 
পবিত্র সরল সৌন্দর্য আমাদিগকে দেখিতে দাও। সুকুমার সন্তান 
ঈশ্বরপুত্র “সত্য” বসো সম্মুখে। তুমি আছ? তুমি অশোভিত, তুমি 
পূর্ণ শোভিত । তুমি আছ, এই আমাদের মহত্ব, এই আমাদের গৌরব। 
তোমাকে সত্য বলিয়। বিশ্বাস করিলে, আমর! লড়াই করিতে পারি। 


সত্যে খিশ্বাঙ ১১৯৩ 


চারিদিকে সত্য । সত্যের জালে আমরা বেইিত। এ একটা ভয়ঙ্কর 
বস্তু, এ একট! অগ্রিময় পুরুষ, আমর! এই পুক্ষকে বিশ্বাস করিতে চাই, 
এই পুরুষে আনন্দিত হইতে চাই । সত্যন্ব্ূপ আগে, তার উপর মঙ্গল- 
স্বরূপ, আনন্স্বরূপ সব। সত্য শুনিতে ভাল, দেখিতে ভাল, ধন্রিতে 
ভাল, বিশ্বাসীর কাছে কেবল নেড়া সত্যন্বর্ূপও ভাল। আমাদের কাছে 
খুব বেশভূষ! ক'ব তুমি না৷ এলে, আমাদের প্রিয় হও ন! তুমি। কিন্তু 
বৃদ্ধ মুষ! কেবল একট! ঝোপে আগুন জল্চে দেখে, বিশ্বাস করিলেন। 
মামি কেবল “মামি মাছি” বার নাম, তাঁকে বিশ্বাম করিতে চাই। 
কেবল সত ঈশ্বর, আর কিছু নাই। কেবল সতা, প্রকাণ্ড আলোক, 
আর কিছু নয়। পরমেশ্বর, আমাদের মধ্যে সত্যের এক কণ! কেউ 
যেন অবিশ্বাস না করে। এরা যেন বিশ্বাস করেন, নব ঘটনা সত্যমূলক, 
আগাগোড়া সত্যময়। ধন্য তাহারা, ধাহার। রঙ্গ চঙ্গ দেখে খুব মোহিত 
হয়ে, ছুবাহু তুলে নৃত্য করেন। আরো ধন্ তাহারা, ধাছার। ঈশ্বরের 
কাছে “আমি আছি” এই নামটি শিখে, কাপিতে কাপিতে চারিদিক 
ব্রঙ্মময় সতাষয় দেখেন । হে পিতঃ, হে মাতঃ, অনুগ্রহ করিয়া! আমা- 
দিগকে এই আশীর্বাদ কর, যেন পুর্ণ সতালোক দেখিয়। পূর্ণ বিশ্বাসী 
হই, পুর্ণ সাধক হইয়া, তোমার উজ্জ্বল আলোকের মধ্যে সত্যে বিশ্বাসী 
হুইয়া, পরিজ্রাণর!জ্যে চপিয়া যাইতে পারি । [মে] 
শান্তি শান্তি শান্তঃ' 


১৫৩ 


১১৯৪ প্রার্থনা 


পূর্ণ বিশ্বাস 


( কমলকুটার, শনিবার, ১৩ই ফাল্গুন, ১৮১৪ শক; 
২৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৩ ৃঃ) 


ছে দীনের গতি, এব্রাহিমেকর বংশের লোক দেখিতে হইলে, একথানি 
জিনিষ দরকার-_বিশ্বাম। যুগে যুগে সাধুর পাপীকে বরং প্রশ্রয় দিতেন, 
কাছে বসাতেন, কিন্তু অবিশ্বানী দগন করিতেন। সব সাধুর! বিশ্বাপীকে 
বাড়ালেন কেন? বিশ্বাস গেলে বিশ্বাস শ্রীত্ব হয় না; বরং পাপ থাকিলে 
পাপ যায়, কিন্তু অবিশ্বাস যায় ন! শীশ্ব। পাপট! হইল রোগ, বিশ্বাস হইল 
ওউঁষধধ। রোগ ওষধে যায়। কিন্তু ওষধধ গেলে যে গোড়া গেগ। তোমার 
রান্সে অবিশ্বাস বড় ভয়ানক। পাপশয়তান অপেক্ষা অবিশ্বাসশয়তান 
বড়। মা, অবিশ্বাস তুমি দুর কর, আমাদিগের ভিতর হইতে । অবি- 
শ্বাস থাকিলে তোমার বাড়ীর ভিতর কেহ ঢুকিতে পারিবে না, একেবারে 
নীচে। তোমার আজ্ঞ! এই, অবিশ্বাসীরা বড় নরকে যায়, পাগী ব্যভিচারী 
নরহত্যাকারী তার চেয়ে ছোট নরকে ধায়। পাপীরা বরং তোমার ঘরে 
আিতে পাত্রিবে, কিন্ত অবিশ্বাসী তোমার দ্বরে বাইতে পারিবে না। 
দলের, বিধানের একটি বিধি যে অস্বীকার করিবে, সন্দেহ কক্রিবে, সে 
খুব শাস্তি পাইবে । পাপীর অনুতাপ শীঘ্র হুইবে, কিন্ত হাড়শক্ত 
'্হস্কারী, বিধি-অবিশ্বাসী এর আপনার! ডুবিল ; নরকের আগুনও শীঘ্র 
এ পাপ পোড়াতে পারে না। বিশ্বাস বড় ভয়ানক ! অবিশ্বাসীদের 
ক্ষম। হয় পা, প্রেম হয় না। এরা যে আপনার ডুবে, আবার জগতকে 
ডুবায়, ওদের পাপ ভয়ানক । মহাপ্রভে, এই সত্য বিশ্বাম করিতে দাও 
যে, অবিশ্বাসীর্দের পাপ বড় ভয়ানক । ছোট পাপীদের ছোট নরক, 
ছোট আগুন। অবিশ্বাসীদের পাপ বড়, নরক বড়। হরি, আমাদের 


পবিজ্র সু ১১৯৫ 


অবিশ্বাস দূর ক'রে দাও। পিতঃ, অবিশ্বাসীর নরকে যাব না, যেতে হ'বে 
না, এই আশ। দাও। যে একট! সভ্যদের নরক তৈয়ার হয়ে রয়েছে, 
আগুন ধূ ধু ক'রে জ্বল্চে, ওখানে যেন যেতে না হয়। 'এই দলকে পুরে। 
বিশ্বাস করি যে, প্রত্যেকে ভগবানের প্রেরিত। এই ভেবে ভঞ্জি সন্মান 
ভালবাস] দি। দয়াময়, পাক বিশ্বাসী যে নববিধানের জন্ত প্রাণ দেয়। 
একবার দয়! কর, কোথায় রহিলাম আমর | পূর্ণ বিশ্বান দাও, মানিতে 
হয় তে। সব মানিব। দয়। ক'রে বিশ্বাসী কর। সত্য বলি, আর পৃথিবী 
কাপাই। পরমেশ্বর, অবিশ্বামের পথ হইতে দূর ক'রে দাও। এবাহিমের 

ংশ হইতে পারিখ না? দীননাথ, বিশ্বাসীরা কোন্‌ পাড়ায় থাকেন, 
সেখানে নিয়ে চল। অবিশ্বাসের হাতে যেন ন| পড়িতে হয়, দোহাই হরি। 
দয়াল হরি, কৃপা করিয়। আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, যেন আশ্বাসের 
যন্ত্রণা হইতে মুক্জ হইয়।, বিশ্বাসীদের হ্বর্গে বলির, চিরকাল হরি নাম করিয়। 
শুদ্ধ এবং সুখী হইতে পারি। | মো] 

শাস্তি: শাস্তি শাস্তিঃ! 


পবিত্র সুখ 


( কমলকূটার, বুহম্পতিবার, ১৮হ ফাল্গুন, ১৮০৪ শক; 
১জী মাচ্চ, ১৮৮৩ খুঃ) 


হে কুপানিঞ্ধো। হে মনোরঞ্জন, উপালন। লোকে তত ধরে না, পবিত্রত! 
খোকে যত ধরে। আমি অত্ন্ত মোহিত হুহয়। তোমার ভক্তদের সছিত 
নৃত্য করি, পরক্মণেই পৃথিবী বলিল-_চরিএ তেমন হইল না। উপাসন৷ 
ছাড়। কিছু আছে, যাহ ন। হইলে পৃথিবী মানে না, ভবিষ্ণতে কীর্তি থাকে 
না, লোকের চিত্বা কর্ষণ কিতে পানি না, মানুষ প্রপ্তত হয় না। আমর! 


১১৪৬ প্রার্থন। 


হবর্গনথথের লোভে এই ঘরে দৌড়িয়া আসি যে, প্রাণেশবরের সঙ্গে হই দণ্ড 
বসিয়া স্থুখী হই। উপাসন! শ্রেষ্ঠ বন্ধু; উপাসনাকে বড় করিব, মহিমা 
দিব। কিন্তু পরমেশ্বর, উপাসন! ছাড়। আরো কিছু আছে! আপনার 
লোকেরাই বলে, রাগীর রাগ গেল না, হিংস্থটের ছিংস! গেল না, লোভীর 
লোভ গেল ন', স্বার্থপরত! সেল না] হে ঈশ্বর, পৃথিবী যেন সুখের স্বপ্ন 
ভেঙ্গে দিলে। সকণে দেখচি যে, বৈকুঞধামের নিকটে এয়েচি, এইবার 
স্বর্গের অমুত ফল খাব; এমনি উপাসনা করিতেছি তোমার চরণ ধরে যে, 
মনে হয়, স্বর্গের আর বাকি কৈ। এই বলিতে বলিতে যেন এক জন 
অসুর এসে মাথায় আঘাত করে এবং ভগ বলে । উপাসনার স্থখ পাই, 
তা৷ তে। সতা। তবু, হরি, লোকের কথ! মিথ্যা নয়।/ আমি সতো বিশ্বাস 
ন| করে, কেমন ক'রে বৈকুণে যাই ? মামি মিথ্যার সঙ্গে ভক্তি কেমন 
ক'রে সম্ভোগ করি? আমি কালো বুকের উপর কেমন ক'রে তোযায় 
নাচাই ? তোমার চরণ ধরে এই মিনতি করি, সুখের স্বপ্ন যা, তা ধেন 
পা ভাঙে । তাথাক্‌, কিন্ধ তার ভিতর বদি মিথা। থাকে, তাধেন দুর 
হয়ে যায়। সুখের যে স্গুথ, সেটুকু বজায় থা'ক। স্থখের যে হুঃখ, 
সেটুকু দুর কর। হরি-পাদপন্মে গারবদেয় যেটুকু সুখ বুদ্ধ বয়সে হয়, 
সেটুকু নিয়ে টানাটানি ক'রে। না, হরি । এমন কোন উপায় যদি থাকে, 
মা, যে গোলাপ ফুলটি বঙ্গায় থাকে, পচ তার নীচের কাটাটি ন। থাকে, 
তাই কর। হরি, পাপ থাকিতে আপনাকে ম্থখী বোধ করিব না। মন 
থেকে পাপ ছিড়ে দুর ক'রে দাও। হে দয়াল, আমাদের দলটিকে নিশ্মল 
ভক্জদগ কর। পাপনাই, দুক্ষন্ন নাই, সাদ। চক্ষে খেত মহাদেবের মুপ্তি 
পেথে মোছিত হখ। উপামনায় সত্য সত্য মুথহ'বে। মদ খেয়েনেশ।! 
করে, এমন লোক ঢের আছে; মদ না থেয়ে নেশ। করে, এমন দেবত। 
কম আছে। এই শেষের শ্রেণীর লোক আমাদিগকে কর। সাদা সুখ 


পিতার মনের মত হ'বার জন্ ১১৯৭ 


বড় চঘৎকার। দীনবন্ধো, পুণ্যের সঙ্গে যে মজাটি থাকে, ধর্মের সঙ্গে 
যে বাহার থাকে, তাই দাও। শুদ্ধ হাসি মুখে বাহির হবে, বনন ভূষণ 
মন প্রাণ শরীর সমুদয় শুদ্ধ হ'বে। নিশ্বলতার সঙ্গের সঙ্গী যেন্ুখ, 
বিবেকের সঙ্গের সঙ্গী যে সুখ, তাই আমাদিগকে দাও। বিনয়ী হইতেছি, 
স্বার্পরত। কমে যাচ্চে, নিরহস্কারী হইতেছি, এইটি ব'লে মাথায় হাত 
দিয়ে আশীর্বাদ কর। দীনবন্ধো, হাসিব না, যদি প্রাণের ভিতর শ্মশান 
থাকে । যে হাসিতে পরিত্রাণ, সেই হাসি দাও । গুণধাম, কপ! করিয়! 
আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, ভ্রম ভ্রান্তি সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া, 
পবিত্র হইয়া, শুদ্ধ চক্ষে যেন তোমাকে দেখি; দেবতাদের হাসি আমাদের 
মুখ সুশোভিত করিবে । শুদ্ধ হয়ে, খাটি হয়ে, মনের সাধে পৃথিবীর 
লোককে স্বর্গের হানি দেখাব, মা, দয়া ক'রে এই প্রার্থনা পুণ 
কর। [মে] 
শাসিত শাস্তি শান্তি: । 


পিতার মনের মত হ'বার জন্য 


( কমলকুটার, শুক্রবার, ১৯শে ফাঁস্তন, ১৮৪ শক ; 
১র। মার্চ, ১৮৮৩ খু) 


হে ভগবান, আমান্স উপর চৌকীদারীর ভার ধখন দিয়াছ, দায়িত্ব 
গ্রহণ করিয়া পড়িয়। রছিলাম ; শরীর যাক, আর মৃত্যু আন্ক, ভার লইয়া 
থাকিতেই হুইবে। যাকে যে কাজ দিয়াছ, সে তাই করুক। মানুষ 
প্রস্তুত করিবার জন্ত রাখিয়াছ, বিনীতভাবে এই কাজ করিয়া, তোমার 
চরণপ্রাস্তে পাড়য়। থাকি। তুমি আশীর্বাদ করিলে, কার্য সফল হুইবে। 
হে প্রেমের আকর, সকল ভাই বন্ধুকে তুনি শ্্রবৃদ্ধি দাও। তোমার কার্য 


১১৯৮ প্রার্থন। 


করিব আমরা, তজ্জন্ত সন্ভাব দাও। পিতঃ, বলিয়! তে! কাজ করিলাম 
অনেক দিন, লোকেও তো খুব প্রশংসা অভ্যর্থন। করে, ইহাদের উপর 
লোকেরও খুব শ্রদ্ধা ভক্তি। হহাদের মধ্যে সামান্ততম বারা, তীহারাও 
ভারতের কোন না কোন দলের প্রার্থনীয়। এ গৌরব ই'হাদের, 
ইহাদিগকে বিদেশস্থ লোকে কোথায় রাখিবে, কি খাওয়াইবে, ইহার জন্ত 
কি দৌড়াদৌড়ি করে, হাহারা জানেন। তোমার ব্রহ্গলমাজের নামে 
যিনি একবার বিদেশে যান, কত আদর পান, তাহ! হ'হার। জানেন। 
হে পরমেশ্বর, বিদেশে অভার্থনা এবং আদর তোমার প্রেগিতদিগের 
মহিমার সাক্ষী । [্রেরিতগণ, সাধকগণ, উপানকগণ, বিদেশে গেলেই 
'কত উপকার খাতির পান, বল! যায় না। পল প্রশংন! পেলেন, শ্রীগৌরাক্গ 
গৌরব পেলেন, তা বুঝিতে পারি; কিন্তু আমাদের দলের সামাগ্ঠ 
লোকেরাও তো! কম আদর প্রশংসা পাইলেন লা। কেবল পরিমাণে তাদের 
চেয়ে একটু কম। তোমার জগৎ ইহাদের জন্থ কি ন| করিল। ঘধত দিন 
বাচিব, তোমার এ গুণ গান করিব, আর দাতাদের ভন্ প্রার্থন। করিব। 
বাহার! থাটেন, টাকা দেন, উষধ দেন, বস্ত্র দেন ইহাদের জন্য, তাহাদের 
তুমি চরণ প্রান্তে রেখে আশীর্বাদ কর। জগতের সকলেই তুই ইহাদের 
উপর, কিন্তু এক জনের কেবল তুষ্টি ইয় না। আমার মন তুষ্ট ইহাতে 
হয় না। দয়াবান্‌ ঈগর, গরিব প্রচারক যেখানে ঘান, তার ছেড়া কাথা 
দেখিয়া লোকে শাল দেয়, তাদের সাদর নমস্কার করে। এ তুমি রোজ 
রোজ দেখাইতেছ। আমার ভাইদের ক্ট কোথাও নাই। এ তুমি 
দেখাইতেছ, লোকের আদর ই হার! পাইয়াছেন। গুরু ইহার! হইয়াছেন, 
লোকে ইহাদের চরণের ধু'ল লইয়া, অন্তরের সহিত প্রণাম করে। ইহাদের 
আর কিছু হউক লা হউক, লোকের সম্মান শ্রদ্ধা খুব পাইয়াছেন। ইহার! 
বলুন যে, সর্বন্থ দিয়! থাকেন যদি, তার অপেক্গা অনেক অধিক পাইয়াছেন। 


পিতার মনের মত হ'বার জন্ত ১১৯৯ 


হরি, সব হইল, কিন্তু ছুঃথীর আশ! পুরিল না। এই একছ্ন লোকের 
মন সম্পূর্ণ তুষ্ট হয় না। একটু একটু উন্নতিতে আমার তুষ্টি হয় না; 
ইহাদের চরিত্রের পূর্ণতা হইল না। মনের মানুষ কৈ? এখনও তো 
হইল ন1। সেই উচ্চ দরের মানুষ কৈ? নববিধানের আদর্শ ত এখনও 
হইল লা। নববিধানের মানুষ কৈ আমাদের ভিতর ? পৃথিবী শ্রদ্ধা করিতে 
লাগিল, ভাল; ইহারা যত দিন পৃথিবীতে থাকিবেন, লোকের উপকার 
পাবেন, টাকা পাবেন, আদর শ্রদ্ধ। পাবেন। কিন্ত, প্রেমময়, এ কাঙ্গালের 
মনের আশ পূর্ণ করিবার উপায় কর। অল্প নাধনে মন তো তুষ্ট হয় না; 
ইহাদের মধ্যে অপ্রেম, ক্ষমার অভাব, পুণোর অভাব দেখিলে, মন যে 
দুঃখিত হয়, বিরক্ত হয়। আরও বৈরাগ্য, আরও প্রেম, আরও ক্ষমা, 
আরও ব্রহ্মনিষ্ঠ, আরও ভক্তি কৰে দেখিব। ই'হার। প্রচার করিতে যান, 
জগতের সুখ্যাতি সম্মান শ্রদ্ধা লাভ করুন ? কিন্ত এ লোকটির মনের মতন 
হইয়াছেন কি না, তা যেন মনে থাকে । হে প্রেমন্বরূপ, চৌকীদার এই 
চায়। একটু যদি অভাব থাকে, সুখ্যাতির উপযুক্ত বলিব না। মানুষ 
শ্রদ্ধা করিল আমার ভাইদের; কিন্তু গরিবের কাছে তুমি যা চেয়েছিলে, 
যে দল চেয়েছিলে, যে মণ্ডলী তৈয়ার করিতে ঝলেছিলে, তা! পারিলাম 
না, এ জন্য কাদিব। যত দিন আমার মনের মত ন! হইবে, আমার পিতার 
মনের মত পরিবার না! হইবে, আমার প্রাণের গভীর হুংখ যাইবে না, আমার 
কান্ন। থামিবে ন। তোমার মনোবাঞ্ক। পুর্ন হইলেই, আমার মনের ইচ্ছ! 
পূর্ণ হইবে। প্রেমসিন্ধো, গতিনাথ, কৃপ। করিয়া আমাদিগকে এই 
আশীর্বাদ কর, আমরা যেন অন্ত ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়!, তোমার এ্রপাদ-. 
পদ্নে স্থান লইয়া, তোমার মনের মত দল হইতে চেষ্টাকরি। 
শাস্তি; শাস্তিঃ শাস্তিঃ! 


১২৪৪ প্রারথণ। 


জাগ্রত হরি 
( কমলকুটার, শনিবার, ২০শে ফাল্গুন, ১৮০৪ শক; 
৩রা মার্চ, ১৮৮৩ খু) 

হে দীনদয়াল, ঠিক তোমাকে জাগ্রত দেবত! বলিয়া বিশ্বাম করিলে, 
যেক্ধূপে তোমার রাজ্যে চলা উচিত, তাই যেন আমবা করি । হুবণ্ট। 
সকালে তোমার সঙ্গে জাগ্রত সম্বন্ধ উদ্দীপন করিব, ত৷ হলে তুমি জাগ্রাত 
দেবত। কৈ হইলে? যে দেবতা সমন্ত দিন ঘুমীন, কেবল ভ্ুঘণ্ট। জাগেন, 
সে রাজার রাজ্য কেমশ ক'রে ভাল ক'রে চলে? তাঁর আমলার সকলে 
গোলমাল ক'রে রাজ্য চালায়। ভগ, তুমি তে। অনন্ত কালই জেগে আছ, 
কেৰল কুমত্িত মানব মনে করে যে, তুমি ঘুমিয়ে আছ । দুঘণ্ট। জাগ্রত 
দেবতার পুজা করে, তার পরে একট! ঘুমন্ত দেবতাকে আনে । রাজ! 
তুমি, প্রকাও, জাগ্রত, বলবান্‌, সমস্ত দিল সম্মুখে । আমর! দিলরাত্রি গুলে! 
আমাদের ক'রে রেখে, তোমার সঙ্গে সম্পর্ক কেবল সকালবেল। ছুঘণ্টার জন্ত 
পাখি। কোন একট। বিচারের নিম্পন্তি করিতে হহলে বলি, এখন কাছারি 
বন্ধ, আবার সেই কাখ সকালে কাছারি খুলিলে বিচার হ'বে। তি, 
ভক্তদের হরির লিদ্র। নাই, দিন রাত চবিবশ ঘণ্ট। জেগে আছেন? জাগ্রত 
দেখত! তাদের । আর যে হতভাগারা মনে কষে, দেবত। ঘুমায়, তাদের 
উপাসনাবরের দরজা বন্ধ ১১য়ে গেলে, বাজ প্রজ। লকলে নিদ্রিত হঠল। 
কি ভয়ানক ! দেব তুমি সর্বদা জাগ্রত। ভক্তের! কি কথায় বার বাগ 
তোমার সঙ্গে কথা কন? ক্েগে মাছ তুমি যখন, তোমাকে (দিয়াই সৰ 
কান্গ করাইয়। লন। না, তুমি চিরকাল জেগে থাক । হে দয়াসিন্ধো, হে 
কুপাময়, দয়! করিয়। আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, আমর যেন তোমাকে 
নিদ্রিত ঈশ্বর মনে না করি; কিন্ত, জাগ্রত দেবত।, তোমাকে সর্ববদ! সন্গুথে 
রাখিয়া, তোমার রাজ কাধ্য করি, এবং তোমাছার। ্থণালিত হইয়া, ধণ্ম- 
সয়ে ভীত হইয়া, দ্লীবল যাপন কার । [মো] শান্তিঃ শান্তিঃ শাস্তি; ! 


